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সপ্তম সংস্করণ - শ্রাবণ, ১৩৫৬ 


সব্বস্বত্ব হাংরাক্ষিত ] 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা! 


কোন গ্রন্থ যাঁদ নিজগুণে পাঠক সমাজে প্রাতজ্ঠালাভ কাঁরতে না পারে, তবে 
অন্য কোনরূপ কৌশলেই তাহা সম্ভবপর নয়। অনেক নামজাদা বড়লোক ভূমিকা 
1লাখয়া দিয়াছেন এমন গ্রন্থও বাজারে চাঁলল না, ইহা নিত্য দেখা যাইতেছে । ইহা 
জানিয়াও এই নবীন গ্রল্থকার আমার মত খ্যাতিহশন ব্যাক্তকে কেন যে এই কারো ব্রতন 
হইবার জন্য উপযর্দুপাঁর উৎপাঁড়ন কাঁরলেন তাহা তানই জানেন। 

গ্রন্থকার আমার বন্ধু । আমরা এক সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বিষয় কতাঁদন 
একটা নৃতন ঘটনা হয়ত বা কোন পুস্তকে কিম্বা স্বামিজীর কোন সতীর্থ গুরূভাই 
অথবা শিষ্ের মুখে শুনিয়া ছুটয়া আসিয়া আমাকে জানাইয়াছেন অথচ জশবন-চাঁরত 
লেখার পক্ষে যে সে তথ্য একেবারে অপরিহার্য এমনও নহে তথাপি একাঁদন 
অপেক্ষাও তাঁহার সহ্য হইত না। স্বামিজীর জীবনের আত আঁকাণ্চৎকর ঘটনাগুলও 
তান এমন উৎসাহ ও আবেগের সাঁহত বাঁলয়া যাইতেন এবং তৎসংলস্ট প্রাসাঙ্গক 
অপ্রাসাঙ্গক এমন অনেক কথা তীহার মুখ হইতে সতেজে নির্গত হইত যে অনেক 
সময় আমার আশঙ্কা হইত, কি জান বা. এ সমস্তই [তান জশীবন-চারতে লাঁখয়া 
বসেন কিন্তু গ্রল্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া দোখলাম, আমার আশঙ্কা [নিতান্ত 
অমৃলক, কেননা গ্রম্থকার একজন প্রকৃত শিল্পী এবং তাঁহার রচনাও সেই জন্য 
একটা সন্টি। 

জীবন-চারত লীখবার অনেক রকম নমুনা গ্রন্থকারের সম্মুখে ছিল, তাহা 
মামি জান। কিন্তু কোন নমুনাকে তান আবকল অনুসরণ করেন নাই, ইহা আমি 
দ্পম্ট দৌখিতোছি: সৃতরাং তাঁহার এই রচনার দোষ ও গুণের জন্য আমরা [নঃসন্দেহে 
তাঁহাকে দায়শ করিতে পাট্র। আজকাল বাঙ্গলা সাঁহত্যে যে কোন গ্রল্থকারের পক্ষে 
ইহা কম গৌরবের কথা নয়। 

জীবন-চাঁরত বভাগে বাঙ্গলা-সাহিত্য খুব সমাদ্ধিশালশ এমন কথা বলা যায় 
না। উনবিংশ শতাব্দীর. ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক অথবা কবি কিম্বা কোন নৈচ্কম্মা 
ধনীলোকের যে সমস্ত জীবন-চাঁরত আমরা দৌঁখি, তাহার শবশেষত্ব এত অল্প, 'অসঙ্গাতি 
এত বেশী যে, এই গ্রল্থগুলি জীবন-চারত বিভাগের গৌরব কি কলঙ্ক, তাহা ভাবিয়া 
উঠা শক্ত। ত্রুটি সকল গ্রন্থেই ছু না কিছু থাকে, তথাঁপ বর্তমান গ্রল্থখাঁন 
জীবন-চরিত বিভাগে যে নূতন করিয়া কোন কলঙ্কের ভাগ বাঁদ্ধ করিবে না, একথা 


আমি নিঃসন্দেহে বালিতে পাঁর। তার বেশীও পারিতাম, কিল্তু নাই বা বাঁললাম। 
কেননা আশা আছে, পাঠকগণ প্রথমতঃ লেখকের খাতিরে না হইলেও অন্ততঃ স্বামণ 
বিবেকানন্দের খাতিরে এই গ্রন্থখানি অবশ্য একবার পাঠ কাঁরয়া দেখিবেন। 

এই গ্রন্থের অধ্যায়গুল একের পর আর যেভাবে সান্নবোশিত হইয়াছে, তাহাতে 
আলোচ্য মহাপুরুষের জীবন নাট্য প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় আলেখ্যের মত 
অপূর্ব বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ সব্বত্রই ইহা সুসংবদ্ধ, দৃঢ় ও সুগঠিত। 
[বিলাপ বা প্রলাপ, ইহাতে আদৌ নাই। 

বালক বিবেকানন্দ উদ্যতফণা সর্পের সম্মুখে মদত নেন্রে ধ্যানস্থ, এই ছাঁব 
হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার ছান্র-জঈবনের বিপুল অধ্যবসায়, তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজে 
যাতায়াত, যুক্তপল্থী তরুণ যুবকের মনে ব্রা্ম-সমাজ কাঁথত ঈশ্বরের আস্ততে, 
সন্দেহ, ধম্মীপপাসায় 'দাগ্বাদকে অন্বেষণ, পরমহংসদেবের সাঁহত সাক্ষাৎ, পরম- 
হংসদেব সম্বন্ধেও তাঁহার বিস্তর সন্দেহ ও পরাক্ষা, তারপর 'পতৃবিয়োগে দারদ্যের 
সাঁহত হৃদয়ের রন্তু মোক্ষণ করিতে কাঁরতে বূভুঁক্ষত যুবকের এক দারুণ সংগ্রাম, 
পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর সন্ন্যাসীযূবকের ভারত ভ্রমণ, কত রাজা মহারাজার 
আঁসয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ; তারপর আমোরকা গমন, কত প্রাতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবন 
সংশয়াপন্ন কাঁরয়া কপন্্দকহীীন নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর অপ্রত্যাঁশত অভ্যুদয়, বিজয়ী 
বীরের ইয়োরোপীয় শিষ্য ও শিষ্যাগণ সমাভব্যাহারে ভারতে প্রত্যাগমন, বেলুড়ে মঠ 
স্থাপন, তারপর ভারতে প্রচার, ক্ষীর ভবান?র মাঁন্দরের অদ্ভুত দৈববাণীর পর হইতে 
এক আশ্চর্য পাঁরবর্তন, দ্বিতীয় বার ইয়োরোপ গমন, পুনরায় হঠাৎ একাঁদন রান্রে 
বেলডড়ে প্রত্যাবন্তন, পূব্ববঙ্গে প্রচার, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও শেষে একাদন সেই দক্ষিণেশ্বরের 
দকে মুখ করিয়া আঁন্তম শয়ন- এই সমস্তই এমন নিপুণ ভাবে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে 
ফুঁটিয়া উঠিয়াছে যে, ইহাতে একাদকে প্রত্যেক অধ্যায়টি যেমন মনোরম হইয়াছে, 
তেমান অন্যাদকে সমগ্র জীবনের একটা ধারাবাহক 'বকাশের চিন্রাউও পাঠকের 
সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। 

জীবনের ঘটনাবলশর শৈলস্তুপ একস্থানে আনিয়া সংগ্রহ করিতে পারিলেই 
জীবন-চরিত লেখা হয় না। গ্রন্থকার তাহা করেন নাই। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনের 'বাঁবধ ঘটনাবলী একটা জাবনস্রোতের উপর ভাসাইয়া বিবিধ তরঙ্গভঙ্গীতে 
সেগ্ীলকে পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধাঁরয়াছেন, ইহা কম 'লাঁপচাতৃর্যের পাঁরচয় নণ্ড! 
কেবল “ঘটনার পর ঘটনা আসিয়া জীবনকে আবজ্জনায় ঢাকিয়া ফেলে নাই, আবার 
জাবনের প্রকৃত ঘটনার সাঁহত সম্পর্শূন্য এক বস্তুতন্হাঁন কান্পাঁনক জীবনের 
শনরর্থক 'আত সূক্ষাতিসূক্ষত্র দার্শীনক বিতণ্ডার অবতারণায় ইহা সত্য.হইতেও ভ্রম্ট 
হয় নাই। স্কুলপাঠ্য পূস্তকে যে নীতির “ক্যাটিগরণ" ছান্রেরা মুখস্থ করেন, সেই 
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সমস্ত মামুূলণ ক্যাঁটগরণীর মধ্যেও জীবনকে আ'নয়া পাটের বস্তার মত বাঁধয়া রাখবার 
চেষ্টা করা হয় নাই। জশীবনের উদ্দাম, এমন কি উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার গাঁতিকে সহজ 
ও স্বাভাবক বিকাশের পথে ছাড়িয়া দিয়া শিল্পী তাঁহার নিপুণ তুিকা সাহায্যে 
সেই জীবনকে চান্রত কাঁরয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আম দুঃসাহাঁসক বালব এবং 
সব্বন্রই সফলকাম না হইলেও-এই দুঃসাহসের জন্য তাঁহাকে নিঃসন্দেহে 
প্রশংসা কারব। 

ঘস্তৃতঃই জীবনের আলেখ্য লেখনীর মুখে ফুটাইয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন। 
এই কঠিন কার্য বাঙ্গলা সাহত্যে আরো কণ্ঠিন। কেননা, বাঙ্গলাদেশে সংবাদপন্্র আছে, 
বন্তুতা আছে, তৎসংাঁশ্লম্ট ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আছে, থিয়েটার আছে, তাহার 
অভিনেতা ও আভনেত্রী আছে,__কিন্তু জীবন নাই । যাহা নাই, তাহাই 1লাঁখিতে হইবে; 
কোন দেশের সাহাত্যকের কপালে এত বড় দারুণ আভশাপ বোধ হয় 'বিধাতাও 
কল্পনা করেন নাই। এমন দু'চারখানা আত্মজীবনশ, আমার জীবন বা জীবনস্মৃতি 
আমাদের চক্ষে পাঁড়য়াছে যে তাহা আত্ম বা আমার হইতে পারে, তাহা স্মৃতিও হইতে 
পারে, কিন্তু তাহা জীবন নহে। 

এই জীবনহঈীন মৃতের দেশে সত্যই স্বামী বিবেকানন্দ একটা জীবন লইয়া 
আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার জীবন-চারত লিখিবার জন্য বাঙ্গলা সাহত্য 
নিঃসন্দেহে এক আতি গুরুতর দায়িত্ব অনুভব কারবে। এই দায়িত্ববোধ হইতেই 
গ্রল্থকার যে এই জশীবন-চারতখান শলাখয়াছেন তাহা স্পম্টই বুঝতে পারা যায়। 

ভূমিকা সমালোচনা নহে । তথাঁপ হয়তো সমালোচনা হইয়া পাঁড়ুয়াছে। অভ্যাস' 
দোষ বড় দোষ। গ্রন্থকার হয়তো আশা করিয়াঁছলেন যে আম তাঁহার গ্রন্থখাঁনকে 
পাঠকের নিকট ভালরকম পাঁরচয় করাইয়া দিব। তাহা আম পাঁরনা, কেননা, তাহা 
আমার সাধ্যাতীত। এই গ্রল্থ 'লাখবার দুঃসাহস যাঁহার আছে, সেই দুঃসাহসই 
তাঁহার পাঁরচয়। আর এই গ্রন্থ 'লাঁখয়া [তান যাঁহাকে পাঁরচয় করিয়া দিবার ভার 
লইয়াছেন, তাঁহাকে লেখক যত জানেন আম তত জান না। 


ডি 
ভবানীপুর, কলিকাতা 
৯৯শে আবাঢ়, ১৩২৬ সাল 


শ্রীগারজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 


গ্রন্থকারের নিবেদন 


জাতীয় জীবনের ভাবী অভ্য্ুদয়কে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে জরাজীর্ণ 
ঢালিয়া সাঁজবার প্রয়োজন স্বামিজী সমশ্রভাবে "উপলান্ধ 
কারয়াছিলেন। বর্তমান সংস্করণে তাহার সেই সকল নিদ্দেশ স্বালাখত পত্র ও 
প্রবন্গাদ হইতে সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থের যথাস্থানে সান্নিবোশত করিয়াছ। এবারও 
গ্রন্থখানি যত্রসহকারে সংশোধন করিয়াছি এবং পাঁরাঁশস্টে চিকাগো ধর্ম সম্মেলনে 
স্বামিজীর প্রাসদ্ধ বক্তৃতাঁট অনুবাদ করিয়া দয়াঁছ। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের কম্মাঁদের 
সহদয় যত্নে বর্তমান সংস্করণ আধুনিক লাইনো টাইপে মাীদ্রত হইল, এজন্য তাঁহাদের 
ধন্যবাদ [দিতেছি। হীতি 


শ্রীসত্ন্দ্রনাথ মজুমদার, 
৩-বি, সদানন্দ রোড, 
কাঁলঘাট, কাঁলকাতা 


৩০শে শ্রাবণ, ১৩৫৬ সাল। 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লঈলা-সহচর 
শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের 


প্ণ্যস্মীতির উদ্দেশে 
এই গ্রন্থখাঁন উৎসর্গ কারলাম 


সেবক 


শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজ?মদার 


সূচীপত্র 

বিষয় 

বালক বিবেকানন্দ (১৮৬৩--১৮৮০) 
সংস্কার যুগ (১৮০০--১৮৮০) 
সাধক বিবেকানন্দ (১৮৮০--১৮৮৬) 
পাঁরব্রাজক বিবেকানন্দ (১৮৮৬--১৮৯২) 
আচাষ্চ বিবেকানন্দ (১৮৯৩-১৮৯৬) 
যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ১৮৯৭--১৮৯৯) 
মানবমিত্র 'ববেকানন্দ (১৮৯৯--১৯০২) 
পাঁরাঁশস্ট-স্বাঁমজীর বক্তৃতা 


পন্রা্ক 
৯--২ 
২৩--৪৬ 
৪৭--৮০ 
৮১--১৩৫ 
১৩৬--২০২ 
২০৩ --২৮৮ 
২৮১৯--৩৫৭ 


৩৫০--৩৬০ 
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কর এবং বৃথা সন্দেহ, দূক্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই 
মহাযুগচন্র পাঁরবর্তনের সহায়তা কর।” 

বিবেকানন্দের চিন্তা ও চাঁরন্র মানব-সভ্যতার রূপান্তরের ইতিহাসের পারম্পর্যয রক্ষা 
কাঁরয়াই একের পর আর স্তরে স্তরে বিকাঁশত হইয়াছে । সেই বিকাশের বৈচিন্র্য-জটিল 
ধারাগুঁলর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সংগৃহীত উপাদানগ্ীলর যথাযথ 1বন্যাসে হয়তো 
সকল স্থানেই আম কৃতকার্য হইতে পার নাই। তথাপি লোকোত্তর চাঁরন্র মহা- 
পুরুষগণের পাঁবন্র জীবনকথা আলোচনা কারলে আমাদের প্রভূত কল্যাণই হইয়া 
থাকে-_এই মহাপুরুষবাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াই এমন দুঃসাহাঁসক কারো অগ্রসর 
হইয়াছ। 

কাঁলকাতা নগরীর উত্তরাংশে শিমীলয়া পল্লীর গৌরমোহন মুখাজ্জীঁ জ্ট্রীটে 
দত্তবংশের বিশাল ভবনের এক জীর্ণ তোরণদ্বার এখনো অতাঁত বৈভবের সাক্ষ্যস্বরূপ 
দাঁড়াইয়া আছে। দত্তবংশের এশ্বয্য ও খ্যাতি, বার মাসে তের পাব্বণের আড়ম্বর 
এককালে কলকাতার ধনীসমাজের ঈর্ষা উৎপাদন করিত। কাঁলকাতা সংপ্রীম 
কোর্টের প্রৃতিষ্ঞাবান ব্যবহারজনবী' রামমোহন দত্তের আমলে' সহরে শিমুলিয়ার 
দত্তরা প্রচুর প্রাতপাত্ত লাভ কারয়াছিলেন। রামমোহনের পত্র দুগচিরণ তৎকালীন 
প্রথায় সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় শিক্ষালাভ কাঁরয়া এবং কাজ চালাইবার মত 
ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া তরুণ বয়সেই আইন ব্যবসায় অবলম্বন* করেন। 'ক্তু 
রামমোহনের বষয়ালপ্সা ও অথোপাজ্জনের প্রবাত্ত তাঁহার ছিল না। তৎকালশন. 
ধনী সন্তানদের মত নবনাগারক সভ্যতার হীন্দ্রিয়ভোগমূলক বিলাস তাঁহাকে আকর্ষণ 
কারতে পারিল না। এই ধম্মনিঃরাগী যুবক অবসর ও সুযোগ মত ধম্মশাস্ত্র চচ্চা 
করিতেন, সাধ্‌সঙ্গ করিতেন। উত্তর পাঁশ্চম দেশাগত হিন্দ্‌স্থানী বৈদান্তক 
সাধূদের ভাবে অন:প্রাণত হইয়া তিনি পরশচশ বৎসর বয়সেই সমস্ত এশ্বয্য ও 
পার্থ প্রাতিষ্ঠা-লোভ পরিত্যাগ করিয়া সন্যাস গ্রহণ করেন; গৃহে রাঁখয়া যান, 
চিরাবরহিণী ধম্মপত্ধী ও একমাব্র শশুপুত্র। কাঁথত আছে, বারাণসীধামে 
দুগচিরণ-পত্রী একবার 'বিশ্রেশ্বরজীর মান্দিদ্ারে চকিতে পাঁতিকে দর্শন করেন। 
সন্াসীদের নয়মানুসারে দ্বাদশবর্ধ পরে দুগচিরণ একবার স্বীয় জন্মস্থান দর্শন 
কাঁরতেও আসসয়াছিলেন এবং বালক প্র বিশ্বনাথকে আশীব্বদ ঝাঁরিয়াছলেন। 
তাহার পর তাঁহাকে আর কেহ দেখে নাই। পিতার আগমনের একবৎসর পূর্বেই 
শবশ্বনাথ জননীকেও হারাইয়াছলেন। সন্ন্যাসীর পূত্র বিশ্বনাথ দত্তই 'বিশ্বাবখ্যাত 
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জনক। | 


৪ ববেকানন্দ চরিত 


বিশ্বনাথ রামমোহনের ধারা বজায় রাখিয়া আইন ব্যবসায় অবলম্বন করেন। 
বিশ্বনাথ প্রাতভাশালন পুরুষ ছিলেন, আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকলেও তাঁহার প্রবল, 
পাঠানূুরাগ ছিল। 1তাঁন পারস ভাষা শিক্ষা কাঁরয়াঁছলেন, হাফেজের কাঁবতা 
তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদ পাঠের ফলে, 
গোঁড়া-হিন্দুয়ান তাঁহার ছিল না। অনেক আভিজাত মুসলমান তাহার মন্ধেল 
ছিলেন এবং লক্ষেী, এলাহাবাদ, 'দল্লী, লাহোর প্রভাতি অঞ্চলে ভ্রমণ কাঁরয়া তান 
তৎকালীন বহু আঁভজাত মুসলমান পাঁরবারের ঘাঁনম্ঠ সংস্পর্শে আসয়াছলেন। 
ফলে আহারে বিহারে তিনি মুসলমানী আদব কায়দা অনুকরণ কারতেন। অথচ 
ধম্ম বিষয়ে বাইবেল পাঠ কাঁরয়া তিনি খৃঙ্টধ্মের অনুরাগী ছিলেন। মোটকথা. 
ধম্ম ঈশ্বর প্রভীতি লইয়া তিনি বড় একটা মাথা ঘামাইতেন না। অগ্োপাজ্জন করা 
এবং জীবনটাকে ভোগ করার একটা সাধারণ আদর্শে তিনি চলিতেন। যেমন 
উপাজ্জন কারতেন তেমনি ব্যয় করিতেন। আত্মীয়স্বজন বন্ধবান্ধবের নিত্য 
সমাগম, প্রয়োজনের আঁতারক্ত দাস দাসী, গাড়ী ঘোড়া লইয়া বিশ্বনাথ দত্ত বেশ 
জাঁকজমকের সাঁহত বাস করিতে ভালবাসতেন । স্বাধশনচেতা, উদার, বন্ধ বংসল, 
আঁশ্রতপ্রাতপালক বিশ্বনাথের ধনজনপূর্ণ বিশাল ভবনে কোন পার্থৰ সুখের অভাব 
ছিল না। 

কন্তু স্ধামিসৌভাগ্যগাব্বতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন প্রাচীনপম্থী হিন্দু 
মাহলা। বাদ্ধিমতী কর্মকুশলা গৃহকত্রীর ঘ্নেহ ও শাসনে এই.সুবৃহৎ পরিবারের 
সমস্ত কায্য আতি শৃঙ্খলার সাহত নিব্বহি হইত। তান বাঙ্গলা লেখাপড়া ভালই 
জানতেন । রামায়ণ, মহাভারত, 'বাঁবধ পুরাণ নয়ামতরূপে পাঠ কাঁরতেন; অন্যাঁদকে 
স্বামী এবং পরবত্ত্কালে পূত্রদের সাহত আলোচনায় আধুনিক ভাবধারার সহিত 
পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার তেজস্ব চরিত্রে আভিজাত্যের একটা সহজ গৌরব ছিল, 
যাহা অনায়াসেই প্রাতিবোশনীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। তানি মধুরভাঁষণশ অথচ 
গন্তবরা ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে কোন রমণণ প্রগল্ভা হইবার সাহস পাইতেন না। 
সব্বোপার, তিনি ধর্মপরায়ণা ছিলেন এবং প্রত্যহ স্বহস্তে শিবপূজা কারতেন। 
তাঁহার ইন্টনিষ্ঠা দৌঁখয়া পাঁরবারস্থ অন্যান্য মাহলারাও সংযত ধম্মজীবন যাপন 
কারতেন। | 

দেবী ভূবনেশ্বরর চিত্তে এক ক্ষোভ ছিল-_পন্রাভাব িনবন্ধন তিনি মাঝে মাঝে 
অত্যন্ত ঘিয়মানা হইয়া পাঁড়তেন। ক্রমে পূত্রমুখ দর্শনাভলাষ তাঁহাকে নিরাতিশ্র 
ব্যাকুল কাঁরয়া তুলিল। 'তীন প্রাতাঁদন সকাল সন্ধ্যায় শিবমান্দরে পূত্র-কামনায় কাতর 
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প্রার্থনা নিবেদন কাঁরতে লাগলেন। সরল ভীক্ত ও সহজ বশ্বাসে দেবাঁদদেবের 
তুন্টির জন্য কঠোর কৃচ্ছুরত আচরণ কাঁরতে লাগলেন, কিন্তু তথাঁপ তাঁহার চিত্ত 
শান্ত হইল না। দত্ত পাঁরবারের জনৈকা বৃদ্ধা মাঁহলা সেই সময় কাশী বাস করিতেন। 
ভুবনেশ্বর তাঁহার নিকট স্বীয় মানাসক অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক সন্দদীর্ঘ পত্র 
লাঁখয়া অনুরোধ 'করিলেন, তান যেন তাঁহার হহয়া প্রত্যহ শ্রীশ্রীবশ্রেশ্বর সমঈপে 
পুত্র সন্তান কামনায় পূজা ও হোমাদর ব্যবস্থা করেন। তাঁহার আভপ্রায় মত কার্য্য 
হইতেছে, এই সংবাদ পাইয়া জননী আনান্দতা ও আশ্বস্তা হইলেন । তাঁহার শ্রদ্ধামুগ্ধ 
আশা-উন্মখ হৃদয় দেবাঁদদেব মহাদেবের চিন্তায় বিভোর হইয়া উঠিল। গৃহকর্্ম 
অপেক্ষা গৃহদেবতার মান্দরেই তান আধকাংশ সময় শিবপূজায় নিষুক্তা থাঁকতেন। 

একাদন প্রভাতে শিবপজান্তে দেবী ভুবনেশ্বর ধ্যানস্থা হইলেন। মধ্যাহ্ন 
অতাত হইয়া সূর্য্য পাশ্চমে ঢাঁলয়া পাঁড়ল। দেবী যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন, 
তাঁহার সমস্ত সত্তা শিবভাবনায় তন্ময় । ভ্রমে সন্ধ্যার ধূসর আলোক তাঁহার তপগীক্ুষ্ট 
সংযমপুণ্যোজ্জবল বদনখানি স্বগশয় বিভায় মাণ্ডিত কাঁরয়া ধীরে ধীরে িলাইয়া 
গেল। গভশর রজনটতে শ্রান্তদেহা জননন 'নাদ্রতা হইয়া পাঁড়লেন। বহাাদনের ঈীপ্সিত 
আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণ হইল । ভূবনেশ্বরী স্বপ্নে দোখলেন_ তুষার ধবল রজতভূধরকাস্ত 
কৈলাসেশ্বর তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! ধারে ধারে দৃশ্য পরিবার্তৃত হইল; ভক্তের 
বিস্ময়মুদ্ধ হদয় অপূর্ব আনন্দে 18245550 ধারণ 
করিয়া জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ কারলেন। 

নান রি 
তখন উগ্র উজ্জবল রৌদ্রালোকে চরাচর ভায়া গিয়াছে। “হে শিব হে শঙ্কর-_ 
হে করুণাময়” বাঁলতে বাঁলতে সতাঁ ভক্তিভরে ভূম্যবল্শ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ 
প্রণাম করিতে লাগিলেন। 

১৮৬৩ খম্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী । কুজ্ঝাঁটকাবৃত িমমালন পৌষ সংক্রান্ত 
প.ণ্যপ্রভাতে দলে দলে নরনারা ব্রস্তপদে, স্পান্দিত দেহে মকরসপ্তমী স্নানের জন্য 
ভাগীরথী আঁভমুখে ধাঁবত। এমন সময়ে, সূর্যোদয়ের ৬ ানট পূর্বে ৬টা 
৩৩ মানট ৩৩ সৈকেন্ডে দেবী ভুবনেশ্বরী বিশ্বাবজয়শ পত্র প্রসব করিলেন। 
পুলকোচ্ছল হর্ষকোলাহলে দত্তগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। পুরনারাঁরা মঙ্গলশঙ্খ 
বাজাইয়া হুলুধ্বনি দিতে লাগলেন । বঙ্গের ঘরে ঘরে পৌষ পার্বণের আনন্ম্রোংসব। 
যেন নবজাত শিশুকে সাদর অভ্যর্থনা কারবার জন্য লক্ষ লক্ষ বালক ধাঁলকার হর্ষ- 
বহুল কলরবে দীনা বঙ্গজননার প্রাত গৃহপ্রাঙ্গণ মুখাঁরত হইয়া উঠিল। 


৬ ণববেকানন্দ চাঁরত 


ক্রমে নামকরণের দিবস উপাস্থত হইল। বালকের আকৃতি অনেকটা তাহার 
সন্ন্যাসী পিতামহের মত দৌঁখয়া পাঁরবারস্থ কেহ কেহ নবজাত শিশুর নাম 'দগাদাস, 
রাখতে চাঁহলেন। কন্তু জননী স্বীয় স্বপ্ন স্মরণ করিয়া কাঁহলেন, “উহার নাম 
বীরেশ্বর রাখা হউক ।” আত্মীয় স্বজনবর্গ উক্ত নামকে সংক্ষিপ্ত কাঁরয়া বলে" বাঁলয়া 
সম্বোধন কাঁরতেন। অবশেষে শুভ অন্নপ্রাশনের সময় বালকের নাম রাখা হইল 
শ্রীনরেন্দ্রনাথ। প্রত্যেক হিন্দু সন্তানেরই দুইটি করিয়া নাম থাকে; একাঁট রাশনাম__ 
অপরাঁট সাধারণে প্রচালিত নাম। সেই কারণে [শিশু উত্তরকালে শ্রীনরেন্দ্রনাথ নামেই 
সব্বসাধারণে সুপাঁরচিত হইয়াছলেন। 

অশান্ত নরেন্দ্রনাথ বয়োবাদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্দান্ত হইয়া উঠিলেন। স্বেচ্ছাচার? 
বালকের আঁশিম্ট আচরণে প্রত্যেকেই উত্যক্ত হইতেন। শাসন বাক্য প্রয়োগ, ভয় 
প্রদর্শন ইত্যাদি কিছুতেই জনন? উদ্ধত সন্তানকে সংযত কাঁরতে না পাঁরয়া এক 
অদ্ভুত উপায় আঁবন্কার কারলেন। “শব” “শব” বাঁলতে বাঁলতে মস্তকে কিছু 
জল ঢাঁলয়া দিলেই মল্লমুদ্ধ সর্পের ন্যায় বালক নরেন্দ্র শান্তভাব অবলম্বন কারিতেন। 
আশুতোষ সলিল ধারায় আভধিক্ত হইলেই তুম্ট হন এই বিশ্বাসেই জননী যে এই 
আঁভনব কৌশল আঁবিহ্কার কাঁরয়াঁছলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বালকের যে 
'শিবাংশে জন্ম ইহা তাঁহার দ্‌ঢ় বশ্বাস থাকলেও বাদাদ্ধমতী জননী কাহারও নিকট 
উহা প্রকাশ কাঁরতেন না। একাঁদন বালকের ওদ্ধত্যে সমাঁধক 1বচাঁলত হইয়া বাঁলয়া 
ফোলিয়াঁছলেন, “মহাদেব নিজে না এসে কোথেকে একটা ভূত পাঠিয়েছেন ।” ইচ্ছামত 
কার্যা করিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বালক এমন বিষম ব্লন্দন জুড়য়া দিতেন যে, বাড়ীশুদ্ধ 
লোক আঁস্থুর হইয়া উঠিত; তখন জননী যাঁদ বিরক্ত হইয়া বাঁলতেন, “দ্যাখ বিলে, 
অমন ধারা দুষ্জুম করলে মহাদেব তোকে কৈলাসে প্রবেশ করতে দেবেন না।” 
বালক সভয় দৃম্টিতে জননীর দিকে চাঁহয়া তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হইতেন। 

বিরাক্তিকর বালকের যন্ত্রণায় তিষ্ঠিতে না পাঁরয়া সমস সময় তাঁহার জ্যেন্া 
ভগ্নীদ্বয় প্রহার কারবার জন্য তৎপশ্চাং ধাঁবত হইতেন। চতুর বালক দ্রুতপদে নর্দমায় 
নামিয়া সব্বাঙ্গে কাদা মাঁখয়া দাঁড়াইয়া থাঁকতেন। অপাঁবত্র হইবার ভয়ে তাঁহারা 
যখন বিফলমনোরথ হইয়া 'ফারয়া যাইতেন, শুঁচি-অশীচজ্ঞানহশন বালক িজয়গর্যে 
কলহাস্যে করতাঁল দিয়া বালতেন, “কৈ আমায় ধর দাঁক ?” 

বালক ' নরেন্দ্র গাড়ীতে চাঁড়য়া ভ্রমণ কাঁরতে পারলে অতীব আনান্দত 
হইতেন। মাত্তৃক্রোড়ে উপবেশন কাঁরয়া গাড়ী হইতে উভয় পার্খ্স্থছ বিবিধ বস্তু দর্শনে 
প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জননণকে বিব্রত কাঁরয়া তুঁলিতেন। গাড়ী তানি 


বালক 'ববেকানন্দ ৭ 


এত ভালবাসতেন যে, প্রত্যহ বাটীর সম্মুখে বাঁসয়া প্রত্যেকখান গাড় লক্ষ্য 
কাঁরতেন। একাঁদন তাঁহার 1পতা প্রশ্ন করিলেন, “নরেন, তুই বড় হলে কি হাব বল 
ক 2” নরেন্দ্র মাথা নাঁড়য়া গন্তীরভাবে উত্তর করিলেন, “ঘোড়ার সাহস 'ি 
কোচোয়ান হব।” কোচোয়ানের স্ফীতিবক্ষে উপবেশন ভঙ্গী, তেজস্বী অশ্ব রশ্মি 
আকর্ষণে সংযত কাঁরয়া পাঁরচালন-কৌশল, বিশেষত্বজ্ঞাপক পোষাক পরিচ্ছদ, চাপরাস্‌, 
জরশর পাগড়ী ইত্যাঁদ বালকের মনে যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার কারবে ইহাতে আর 
বাঁচন্র কিঃ কোচোয়ান হইবার আশায় বালক পিতার বৃদ্ধ শকট চালকের সাঁহত 
বন্ধত্ব স্থাপন কাঁরয়া লইয়াছিলেন এবং সুযোগ পাইলেই অশ্বশালায় উপাস্িত হইয়া 
সাহস ও কোচোয়ানগণের কার্যাপ্রণালী দর্শন কাঁরতেন। 

রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যানগুলি জননীর নিকট শ্রবণ কারিতে নরেন্দ্রনাথ 
বড়ই ভালবাঁসতেন। ভূবনেশ্বরী নয়নানন্দ পূত্রকে ক্রোড়ে বসাইয়া সীতারামের 
কাহিনী শুনাইয়া অবসরকাল যাপন কাঁরতেন। দত্তভবনে প্রায় প্রত্যহই মধ্যাহুকালে 
রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ হইত। জনৈকা বৃদ্ধা মাহলা পাঠ করিতেন_কখনও বা 
ভুবনেশ্বর স্বয়ং পাঠ কাঁরতেন-_গৃহকার্য সমাপন করিয়া অপরাপর মহিলাবৃন্দ 
পাঠিকাকে ঘিরিয়া বাঁসতেন। এই ক্ষুদ্র মহিলাসভায় দদ্দন্তি নরেন্দ্রকে শান্ত- 
গশস্টভাবে বাঁসয়া থাঁকতে দেখা যাইত । পুরাণোক্ত উপাখ্যানাবল যে বালকের মনে 
বিশেষ প্রভাব "বস্তার করিয়াছল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুদূর অতাত যুগের ' 
ধম্মবীরগণের পৃত চিতাবলণ শ্রবণ কাঁরয়া তাঁহার শিশুহদয়ে না জান কি ভাব- 
তরঙ্গ উঠিত, যাহাতে তানি স্বভাবসৃলভ উণ্লতা পাঁরত্যাগ করিয়া দণ্ডের পর দণ্ড 
মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন। 

রামায়ণ শ্রবণ কাঁরতে কারতে সরল শশুহদয় ভাক্ততে পূর্ণ হইয়া উঠিত। 
একাঁদন জনৈক খেলার সাথী সমভিব্যাহারে তানি বাজার হইতে শ্রীশ্রীসীতারামের 
একটি যুগল প্রাতমনৃর্ত ক্রয় করিয়া আঁনলেন। বাটীর ছাদের উপর একটি নিজ্জন 
কক্ষে উহা স্থাপন করিয়া বালক মূৃর্তিটীর সম্মুখে ধ্যানস্থবং বাঁসয়া থাঁকিতেন। 
প্রদান করিত। 'শিশহ-হৃদয়ের যে কোন সমস্যা, যে কোন প্রশ্ন মীমাংসা কারিয়া দতে 
সে বিরান্ত বা অবসাদ বোধ কারত না। একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে বিবাহের কথা উঠিল। 
কোচোয়ান কোন অজ্ঞাত কারণে বিবাহের উপর বিরক্ত ছিল, কাজেই সে বিবাহিত 
জীবনের অশাঁন্তসঙ্কুলতার এমন একাঁট: জীবন্ত চিত্র বর্ণন করে যে, ,বালক নরেন্দ্র- 
নাথের সুকুমার চিত্তে তাহা গভীরভাবে আঁঙ্কত হইয়া গেল। নানা চিন্তায় আকুল 
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হইয়া নরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণ লোচনে জননশর নিকট 'ফারয়া আঁসলেন। তাঁহার চক্ষে জল 
দেখিয়া জননী কারণ জানবার জন্য ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন কারতে লাগলেন। নরেন্দ্র 
করিয়া বলিলেন, “মা, আমি সীতারামের পূজো কেমন করে কর্বো- সাঁতা, রামের 
বৌ ছিল যে?” ঘ্লেহাবকলা জননী প্রিয়তম প্রকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন 
কাঁরয়া কাঁহলেন, “সীতারামের পূজা নাই করূলে, কাল থেকে শিবপৃজা করো বাবা ।” 

জননীীকে কার্যান্তরে ব্যাপূত দোঁখয়া বালক ধারে ধীরে কক্ষ পারত্যাগ 
করিলেন। প্রয়তম শ্রীশ্রীসীতারামের মৃর্তটী লইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে ছাদের 
উপর উপনীত হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ক্রমে 'নাবড় হইয়া আঁসতেছে-_ 
উদ্দের্ব ভ্রাম্যমাণ অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পাঁরশোভিত ধূসর আকাশ-_নিম্নে 
আদর্শ দাম্পত্যপ্রেমের সব্বশ্রেন্ঠ আদর্শখান উভয় হস্তে ধারণ কারয়া সংশয়সঙ্কুল- 
চিত্তে ভাবী সন্যাসী বিবেকানন্দ! একাঁদকে গভীর সাীতারাম ভক্তি, অপর 1দকে 
তব বিবাহবিতৃষ্ণা-বালকের ক্ষুদ্র হদয় আলোড়িত হইল। আর না-বিবাঁহত জনবন 
উন্নত-যত পাঁবন্র হউক না কেন, তাঁহার আদর্শ নহে ।'প্রাতিমুর্ত্খান উদ্র্ব হইতে 
রাজপথে নাক্ষপ্ত হইয়া শতধা চূর্ণ ,হইয়া গেল। বিজয়ী বীরের মত গাব্বিতি 
পদক্ষেপে বীরেশ্বর ভবনাঁশখর পাঁরত্যাগ কারলেন। 

শৈশবকাল হইতেই নরেন্দ্র হিন্দুগৃহে চিরাচরিত দেশাচার ও লোকাচারসম্মত 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার | নয়মগযাল মানয়া চালিতেন না। তঙ্জন্য জননী শাসন কারলে 
নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ এগুঁলর কারণ জিজ্ঞাসা কারতেন। “ভাতের থালা ছংয়ে গায়ে হাত 
দলে কি হয়?” “বাঁ হাতে করে গেলাস তুলে জল খেয়ে হাত ধোয় কেন? হাতে 
তো এটো লাগে নি?” ইত্যাদি প্রশ্নের যুক্তপূর্ণ উত্তর দিতে গিয়া জননী বিরত 
হইয়া পাঁড়তেন। সন্তোষজনক উত্তর না পাইলেই নরেন্দ্রের অনাচারের মাত্রা দ্বিগ্ণ 
বাদ্ধ পাইত। ূ 

বিশ্বনাথবাবর জনৈক পেশোয়ারী মুসলমান মক্ধেল ছিলেন। এই. ভদ্রলোক 
নরেন্দ্রকে অত্যন্ত প্নেহ কাঁরতেন। তিনি আঁসয়াছেন জানতে পারলেই নরেন্দ্র 
তাঁহার নিকটে উপাস্থিত হইতেন এবং তাঁহার ক্রোড়ে বাঁসয়া হান্তপৃন্ঠে ও উন্ত্রপৃচ্ঠে 
পাঞ্জাব ও অমফগানণস্থানেব অপূর্ব ভ্রমণকাহনীসমূহ মুগ্ধহদয়ে শ্রবণ কারতেন। 
এক এক দিন বালক নরেন্দ্র তাঁহার সাঁহত উক্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিবার জন্য অনুরোধ 
কাঁরয়া বাঁসতেন্স। ভদ্রলোকটণ হাঁসয়া বাঁলতেন, “তুম আর দু" আঙ্গুল বড় হ'লেই 
,তোমাকে একবার নিয়ে যাব।” আকাঙ্ষার আতিশয্যে বালক হয় তো পরাদিনই 
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বাঁলয়া বাঁসতেন, “আজ রান্রে আম দু আঙ্গুল বড় হ'য়ে গেছি; অতএব আমায় 
নিয়ে চলুন।” ফলতঃ নরেন্দ্র তাঁহার এত অনরক্ত হইয়া পাঁড়লেন যে, তাঁহার হস্ত 
হইতে সন্দেশ, ফল ইত্যাঁদ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ কাঁরতে িছমান্র ইতস্ততঃ কাঁরতেন না। 
ইহা লইয়া পাঁরজনবর্গ তুমুল আন্দোলন উপাস্থিত কারলেন। বিশ্বনাথ বাব গোঁড়া 
হিন্দু ছিলেন না; সকল জাতির লোকই তাঁহার সমান প্রণীত ও শ্রদ্ধার পান্র ছিলেন, 
সৃতরাং পুত্রের এই “জাতনাশা কদাচার” তাঁহার দুম্টিতে শাসনযোগ্য বাঁলয়া বিবেচিত 
হইত না বরং হাস্য সহকারে উপেক্ষা করিতেন। 

বাভন্ন জাতির মক্কেলগণ মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহার পিতৃভবনে সমাগত 
হইতেন; কাজেই তৎকালিক রাঁত্যনুযায় বৈঠকখানার একপার্খে কতকগাাীলি 
রৌপ্যমাণ্ডিত হতকা সাজানো থাঁকিত। মুসলমান ভদ্রলোকাঁটর হস্ত হইতে সন্দেশ 
ভক্ষণ কাঁরয়া নরেন্দ্র পাঁরজনবর্গ কর্তৃক তীব্রভাবে ভর্ধীসত হইয়াছিলেন। সেইদিন 
হইতে জাতিভেদ তাঁহার নিকট একটা বিশেষ সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। 
কেন একজন মানুষ আর একজনের হাতে খাইবে নাঃ যাঁদ কেহ ভিন্ন জাতির 
হাতে খায়, তাহা হইলে তাহার কি হইবে? তাহার মাথায় কি ঘরের ছাদ ভাঁ্গয়া 
পাঁড়বেঃ সে কি মারয়া যাইবে? ইত্যাঁদ ভাবতে ভাবতে নরেন্দ্র বৈঠকখানায় 
প্রবেশ কারলেন। অপর কেহ উপস্থিত নাই দোঁখয়া তিনি সাহস সহকারে একে একে 
হঠকাগ্ীল টানিতে লাগলেন। কৈ তাঁহার তো কোন পাঁরবর্তন হইল নাঃ আগে 
যেমন ছিলেন তেমাঁন তো আছেন। এমন সময় সহসা 'বশ্বনাথ আঁসয়া পূত্রকে 
তদবস্থায় দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, “কি করাঁছিস্‌ রে বিলে 2” নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর 
কারলেন, “যাঁদ জাঁতিভেদ না মান, তা'হলে আমার কি হবে__তাই পরাক্ষা 
করৃছিলাম।" পিতা হাসিয়া করঃণার্রনয়নে পত্রের প্রাতি চাঁহয়া 'চান্ততভাবে স্বীয় 
পাঠাগারে চলিয়া গেলেন। 

নরেন্দ্র, শ্রীসীতারামের মূর্তিটি ভগ্ন কাঁরয়া পরাঁদনই তৎস্থানে একাট শিবমূর্তি 
স্থাপন করিয়াছিলেন। মাতার অনুকরণ করিয়া প্রত্যহ শিবপূজা করিতেন, কখনও 
বা পদ্মাসনে ধ্যানে বসতেন; কখনও খেলার সাথশীদগকে ডাঁকয়া সকলে 'মালিয়া 
[শবম্র্তীট ি'রিয়া ধ্যান কারতে বাঁসতেন। এই খেলাটি তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। 
এইর্‌পে ধ্যানে বাঁসয়া বালক নরেন্দ্র কি ভাবিতেন, তাহা 'তাঁনই জানেন। পরবত্তাঁ- 
কালে একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, এ সময়ে একদিন ধ্যান করিতে কাঁরতে 
তাঁহার জনননর কথা মনে পাঁড়ল। তান দুঃাঁখতভাবে ভাবতে লাগলেন, সত্যই 
শক আম দুষ্ট বাঁলয়া শিব আমাকে তাঁহার 'নকট হইতে সরাইয়া 'দয়াছেন ? 
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চিন্তামগ্ন বালক বিষগ্রাচত্তে মাতার নিকট ফিরিয়া আঁসয়া বললেন, “মা আম যাঁদ 
সাধু হই, তা'হলে শিব আমাকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে দেবেন না 2” জননন সান্ত্বনা 
দিয়া বাললেন, “হাঁ দেবেন বোক 2” কথাটা অজ্ঞাতসারে বাঁলয়া ফোঁলিয়া সহসা একটা 
আঁনার্্দ্ট আশঙ্কায় জননীর হৃদয় কাঁপয়া উঠিল। িতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ 
কারয়া নরেনও যাঁদ সংসার ত্যাগ করিয়া যায়! সব্বদা ভাবগোপনে অভ্যস্ত, দৃঢ়হৃদয়া 
ভুবনেশ্বর ছিব স্মরণ করিয়া ক্ষাণক ঘ্লেহের দৌব্বল্য হৃদয় হইতে দূর করিয়া 
[দলেন। ভাবিলেন, ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আঁম বাধা দিবার কে? 

একাঁদন সন্ধ্যার কিছু পূর্রে সাঙ্গগণসহ নরেন্দ্র তাঁহার খেলাঘরে উপস্থিত 
হইলেন । তাঁহার দেখাদোঁখ বালকগণ সকলেই অঙ্গে ছাই মাখয়া ধ্যানে বাঁসল। এমন 
সময় একট বালক চক্ষু মোঁলয়া দেখে সম্মূখে একটি প্রকাণ্ড সর্প! ভদত বালক 
“সাপ সাপ” বলিয়া চীৎকার কাঁরয়া উঠিল। বালকগণ ব্যস্ততার সহিত ছায়া কক্ষ 
হইতে নিক্ক্ান্ত হইল। নরেন্দ্র বাহ্যজ্ঞানশুন্য- চীৎকার, কোলাহল, আহ্বান কিছুই 
তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। বালকগণ তাড়াতাঁড় নামিয়া সকলকে সংবাদ প্রদান 
কারল। নরেন্দ্রের জনক, জননী ও অন্যান্য সকলেই ছটিয়া ছাদের উপর আসলেন । 
তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। ্‌ 

নরেন্দ্রনাথের কৈশোরলাবণ্যপ্পি্ধ তরুণসন্দর মৃখমণ্ডলে মৃদু চন্দ্ররশ্ম 
'প্রাতিফালিত হইয়া স্বগ্াঁয় বিভা বকীর্ণ কারয়াছে_দেহ স্পন্দহীন; কুমার যোগী 
পদ্মাসনে ধ্যানমগ্র- সম্মুখে বিষধর সর্প ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া মন্ত্মুদ্ধবৎ 
নিশচল। এ ভীষণ মধুর দৃশ্যের সম্মুখে আচাম্বতে উপস্থিত দর্শকবৃন্দও শঙকাস্তান্তত 
হৃদয়ে কিংকর্তব্যবিমূড়বৎ দণ্ডায়মান হইলেন। কিয়ৎকাল পর সর্প ফণা গুটাইয়া 
অন্তাহ্হত হইল, অন্বেষণ করিয়াও সর্পাটকে আর দোঁখতে পাওয়া গেল না। নরেন্দ্র 
ধ্যানভঙ্গে নয়ন উন্মণীলন কারয়া পাঁরবারবর্গকে তদবস্থায় দেখিয়া 'বাস্মত হইলেন? 
সর্পের কথা শুনিয়া বালক বাস্মিতভাবে উত্তর কাঁরলেন, “আম সাপের কথা 
কিছুই জাঁন না, আম এক অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করিতোছলাম !” 

এ ঘটনা অদ্ভূত বটে। কিন্তু সদ।চণ্ল ক্রীড়াপ্রয় নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে বাঁসয়া 
চক্ষু মনা্রুত কারবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হইতেন_ আহবন দূরে থাকুক, 
অনেক সময়ে: অঙ্গে হস্তার্পণ কাঁরলেও টের পাইতেন না। সংযতমনা যোগণীর 
বহঃবর্ষ সাধনার, ফল বালক কেমন করিয়া লাভ করিলেন? এরুপ প্রশ্ন মনে উদয় 
হওয়া স্বাভাবিক! | 

স্মরণাতত শৈশবকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ নেত্রদ্বয় মদ্রত কারবামান্ন ভ্র্বয় 
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মধ্যে এক গোলাকার 'দব্য জ্যোতিঃীপন্ড দর্শন কাঁরতেন। শয়নের সময় চক্ষু 
মাদ্রত কারবার সঙ্গে সঙ্গে এ জ্যোতিঃগোলক তাঁহার ভ্রমধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত 
এবং ক্রমে বিস্তৃত হইয়া. তাঁহার সমস্ত দেহ আচ্ছন্ন কারিত। শচন্ময় জ্যোতিঃসাগরে 
তাঁহার আমিত্ব ডুবিয়া যাইত--বালক 'নাদ্রত হইয়া পাঁড়তেন। এইর্‌প ঘটনা 
প্রত্যহই ঘটিত-কাজেই ইহা অসাধারণ বাঁলয়া তাঁহার মনে কোন প্রশ্ন আইসে 
নাই। দশ বৎসর বয়সের সময়েও তাঁহার ধারণা ছিল যে, প্রত্যেকেরই বাঁঝ নিদ্রা 
যাইবার প্রাক্কালে এরূপ ঘিয়া থাকে। এই অদ্ভুত জ্যোতিঃগোলক সহায়ে তাঁহার 
মন স্বতঃই একাগ্র হইয়া পাঁড়ত-_কাজেই মনের সহিত বাসনার সাঁহত যুদ্ধ করিয়া 
তাঁহাকে কোন 'দিন ধ্যানস্থ হইবার জন্য প্রবল চেষ্টা পাইতে হয় নাই। 

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্র সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই আনন্দিত হইতেন। 
তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ কারিতে নরেন্দ্র সর্বদাই মুুক্তহস্ত। কখনও কখনও উলঙ্গ 
হইয়া স্বীয় পাঁরধেয় বস্ত্র পযন্ত দান কারয়া ফোলতেন। গৃহস্থালীর নিত্য 
আবশ্যক-দ্রব্যাদ দান করিয়া সময় সময় লাঞ্কত হইলেও কাষ্কালে বালকের তাহা 
মনে থাঁকিত না। কখনও বা পাঁরধেয় বস্ত ছিন্ন কাঁরয়া কৌপীন ধারণ করতঃ 
সঠাম নরেন্দ্র “শব” "শব" বালয়া করতালি দিতে দিতে প্রাঙ্গণে নৃত্য কারিতেন-_ 
সে অদ্ভুত নৃত্য, হাস্যপ্রফুল্ল কমনীয় মুখমণ্ডল, শবভতি-ভষত বালসন্ন্যাসঁকে 
অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে দেখিতে ঘ্নেহমুঞ্জা জননী শাসন কারবার কথা সম্পূর্ণ 
বিস্মৃত হইতেন। 

শৈশবকাল হইতে রামায়ণ ও মহাভারত ক্রমাগত শ্রবণ করিতে করিতে 
আঁধকাংশ স্থানই তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। বালক সুলালিত কণ্ঠে সময় সময় 
উহা আবৃত্তি কারয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মোহত কাঁরতেন। কখনও বা ভিক্ষুক গায়কগণের 
নিকট 'িক্ষাপ্রাপ্ত রাধাকৃষণ বা সীতারাম লশলাবিষয়ক সঙ্গীত বা সঙ্গতাংশ মধুর 
কন্ঠে গাঁহয়া পরিজনবর্গের এবং পিতৃবন্ধগণের চিত্তবিনোদন করিতেন! সদা-প্রফুল 
নরেন্দ্র সকলেরই প্রিয়পান্্র ছিলেন; আদর-সোহাগে বাদ্ধত বালক স্বেচ্ছাচারী ও 
স্বাধীনতা প্রয় হইলেও পিতামাতার 'বাঁবধ সদৃগুণাবলশী তাঁহার কৈশোর-চারত্রে 
স্থানলাভ করিয়াঁছল। পদে পদে নীতিশাস্তের রূঢ় অনুশাসনে প্রাতিহত না হওয়ায় 
তাঁহার চারন্র লোকলোচনের অন্তরালে আপন মাধূযে্ে স্বাভাবিক ভাবেই ফুটিয়া 
উঠিতেছিল। 

শ্রীরামকাের্ট উৎসগর্নকৃত জাঁবন বীরভক্ত হনুমানের অলৌকিক কাধ্ঠাবল' 
শ্রবণ করিতে বালক বড়ই ভালবাঁসতেন। জননীর নিকট তিনি শুনলেন যে, 
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হনুমান অমর, এখনও জশীবত আছেন। তদবাঁধ তাঁহাকে দর্শন কারবার জন্য 
নরেন্দ্র প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উীঠল। একাঁদন নরেন্দ্র কথকতা শ্রবণ কাঁরতে 
গিয়াছেন, কথকণাকুর নানাপ্রকার অলঙকারমণ্ডিত করিয়া হাস্যরসের অবতারণা করতঃ 
হনুমানের চারন্র বর্ণন কারিতেছেন, এমন সময় নরেন্দ্র ধীরে ধারে তাঁহার সমীপদ্থ 
হইয়া [জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় আপাঁন যে বাঁললেন হনুমান কলা খাইতে 
ভালবাসেন এবং কলাবাগানেই থাকেন, আঁম তথায় গেলে কি তাঁহাকে দোঁখতে 
পাইব?” কি গভীর বিশ্বাস_কি পাঁরপূর্ণ আন্তারকতার সাহত যে বালক প্রশ্ন 
করিল, তাহা বুঝবার মত অবসর ও শাক্ত কথক মহাশয়ের ছিল না। তান 
রহস্য কাঁরয়া বাঁললেন, “হাঁ খোকা, তুমি কলাবাগানে খখীজলে তাঁহাকে পাইতে পার ।” 
নরেন্দ্র আর বাড়ীতে ফারিলেন না। সত্য সত্যই বাটশর পার্থীস্থত একটশ 
বাগানে প্রবেশ করিয়া কদলীবৃক্ষের নিম্নে বাঁসয়া হনমানের প্রতীক্ষা কারতে 
লাগলেন; বহক্ষণ কাটিয়া গেল, তথাপ হনুমান আসলেন না, অগত্যা গভশর 
রাত্রে ভগ্রহদয়ে তিনি বাটবতে ফিরিয়া আঁসলেন। আঁভমানভরে জননীর নিকট 
সমস্ত খুলিয়া বাঁলয়া কারণ জিজ্ঞাসা কারলেন। বালকের বিশ্বাসের মূলে আঘাত 
করা বাদ্ধমতী জননী সঙ্গত মনে কারলেন না, তাঁহার 'বিষাদাকুম্ট মুখখানি চুম্বন 
কারয়া বাঁললেন, “তুমি দুহর্থ কারও না, আজ হয়তো হনুমান রামকার্যে অন্ন্র 
শগষ।ছেন, আর এক দিন দেখা হইবে ।” আশামুগ্ধ বালক শান্ত হইলেন- তাঁহার 
মুখে আবার হাঁস ফুটিয়া উাঠল। ইহার পর বালক আর কখনও এ ভাবে হনুমান 
দর্শনের জন্য চেস্টা করিয়াছলেন কি না, তাহা আমরা অবগত নাহ; কিন্তু 
হনুমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁহার হৃদয় হইতে মাছয়া যায় নাই, ইহা নিশ্চয়। 
উত্তরকালে স্বামণ বিবেকানন্দ, বক্ষচযরিতগ্রহণাভিলাষী যুবক মান্রকেই মহাবীরের 
চরত্র আদর্শর্‌্পে গ্রহণ করিতে বলিতেন। পরার্ে আত্মত্যাগে কৃতসঙ্কল্প শিষ্য- 
বন্দকে দাস্যভক্তির জীবন্তবিগ্রহ হন্হমানের কথা বাঁলতে বাঁলতে তাঁহার মুখমণ্ডল 
দীপ্ত আবেগে রাক্তম হইয়া উঠিত; সংহগজ্জজনে বাঁলয়া ডাঠতেন, “দে 1দাঁক 
দেশে মহাবীর হনুমানের পূজা চালিয়ে! দুর্ধল বাঙ্গালী জাতের সম্মুখে এই 
মহাবীর্যের আদর্শ ধর! দেহে বল নেই, হৃদয়ে সাহস নেই-ি হবে এই সব. 
জড়াঁপণ্ডগুলো, দিয়ে! আমার ইচ্ছে ঘরে ঘরে মহাবনরের পুজো হোক.।” একদা 
তান বৈলুউঠে মহাবীরজণীর একটি প্রস্তর মার্ত প্রাতষ্ঞার সঙ্কপ করেন, কিন্তু 
সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। ্‌ 
এঁদকে পণ্চমবর্ষ বয়ঃন্রম পূর্ণ হইবার পরই যথানিয়মে নরেন্দ্রনাথের 'বিদ্যারস্ত 
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হইয়াঁছল। নরেন্দ্রনাথের গৃহাশিক্ষক 'গুরুমহাশয়' এই ছান্রাটকে লইয়া বড়ই ব্রত 
হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। মারয়া ধরিয়া পড়া শিখাইবার যে সনাতন নশীতি [তান 
অবাধে তাঁহার ছাত্রাদগের উপর প্রয়োগ কারয়া আঁসয়াছেন, তাহাতে 1কছমান্র 
সুফল ফাঁলল না। গুরুমহাশয় আগ্মশম্মা হইলে নরেন্দ্রনাথ একেবারে বাঁকয়া 
বাঁসতেন। অগত্যা গুরুমহাশয়কে সনাতন প্রথা ছাড়িয়া এই ক্ষুদ্র ছাত্রাটকে মিষ্ট 
কথায় তুষ্ট কারতে হইত। এইর্পে প্রাথামক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে নরেন্দ্র 
মেট্রোপাঁলটান ইন্াঁন্টাটউসানে প্রোরত হইলেন। সমবয়স্ক সহপাঁঠবৃন্দের সঙ্গলাভ 
কাঁরয়া নরেন্দ্রের আনন্দের পাঁরিসীমা রাহল না। নূতন খেলার সাথীদের লইয়া 
নরেন্দ্রের নেতৃত্বে শীঘ্রই একট ক্ষুদ্র দল গাঁড়য়া উাঠল। প্রভাতে ও অপরাহ্ে 
ক্রীড়ামত্ত বালকগণের কৌতুক-কোলাহলে দত্ত-ভবনের স্মাবস্তীর্ঁণ অঙ্গন মখাঁরত 
থাঁকত। 

অপরাঁদকে, স্কুলে গিয়া প্রথম প্রথম নরেন্দ্রনাথ বড়ই বিপদে পাঁড়লেন। 
পদে পদে তাঁহার স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইতে লাগল। একভাবে তান বহুক্ষণ 
বাঁসয়া থাঁকতে পারতেন না। কখনও দাঁড়াইতেন, কখনও বাঁসতেন, কখনও বা 
অকারণে কক্ষ হইতে ছনটয়া বাঁহরে আসতেন, কখনও বা কারবার কিছু না 
পাইয়া স্বীয় পাঁরধেয় বস্ত্র অথবা পস্তক ছিন্ন কারতেন। সময় সময় তাঁহার 
পিতামাতার মত শিক্ষকগণও বিব্রত হইয়া উঠিতেন এবং শাসনবাক্যে সংযত হইবার 
পান্র নরেন্দ্রনাথ নহেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া মিষ্ট কথায় তাঁহাকে শান্ত কাঁরতেন; 
চণ্চল প্রকৃতির বালক হইলেও তাঁহার চরিত্রে বাল্যকাল হইতেই সাধারণ বালকগণ 
অপেক্ষা বহু স্বাতন্ন্য পাঁরলক্ষিত হইত। খোঁলবার সময়ে সামান্য সামান্য বিষয় 
লইয়া কেহ বিবাদরত হইলে [তিনি মহা বিরক্ত হইতেন; এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া 
মীমাংসা কারয়া দিতেন। যাঁদ তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য কাঁরয়া বালকগণ পরস্পরকে 
প্রহার করিতে উদ্যত হইত, নরেন্দ্রনাথ 'নভর্শকভাবে তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া 
তাহাঁদগকে নিরস্ত্র করিতেন। শারীরক শাক্ততে নরেন্দ্রনাথ কাহারও অপেক্ষা 
ন্যন ছিলেন না। বরং তাহার অসম সাহাঁসকতা দর্শনে অনেকেই চমতকৃত 
হইতেন। ঘাাঁষ চালাইতে সিদ্ধহস্ত নরেন্দ্র অনেক দুষ্ট বালকের ভরীতর পান্র 
সহপাঁঠগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নেতার আসন ছাঁড়য়া 'দিয়াছিলেন। 

বাল্যকাল হইতে ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানতেন 9াঁ। যখন তাঁহার 
বয়স ছয় বংসর মান্র তখন তিনি একাঁদন সাঙ্গগণ সমাভব্যাহারে' চড়কের মেলা 


১৪ ববেকানন্দ চাঁরত 


দেখিতে িয়াছিলেন। মহাদেবের কতকগ্দীল মৃত্তিকানার্্মত প্রাতমূর্তত ক্রয় 
কাঁরয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় একটি ক্ষুদ্র বালক দলভ্রম্ট হইয়া 
ফুটপাথ হইতে রাস্তায় পাঁড়ল। ঠিক সেই সময় সম্মুখে একখানি গাড় দেখিয়া 
হতভম্ব বালক ক কাঁরবে ভাঁবয়া পাইল না। পাঁথকগণ 'বপদের গুরৃত্ব বুঝিতে 
পাঁরিয়া চঈৎকার কাঁরয়া উঠিল। গোলমাল শুনিয়া পিছনে দৃম্টিপাত কাঁরবামান্র 
নরেন্দ্র আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিলেন। তিলমান্্র বিলম্ব না করিয়া মহাদেবের 
মার্তাট বগলে ফোঁলয়া দ্রুতবেগে প্রায় অশ্ব-পদতল হইতে বালকাঁটকে টানয়া 
বাহর করিলেন। মুহূর্তকাল বিলম্ব হইলেই বালকের আস্ছি মজ্জা চর্ণ হইয়া 
যাইত সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্র বালকের এই 'নভর্ঁক কার্য দর্শনে সকলেই মুক্তকণ্ঠে 
সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ভাবের আতিশয্যে তাঁহার মস্তকে 
হস্তপ্রদান কাঁরয়া আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে আশীব্বদি কারতে লাগলেন। জননী সমস্ত 
ঘটনা অবগত হইয়া অণুলে আনন্দাশ্রু মুছিতে মুছিতে সন্তানকে ক্লোড়ে কাঁরয়া 
বাম্পাবকৃত কণ্ঠে বাঁললেন, “সব সময় এই রকম মানুষের মত কাজ কারও বাবা ।” 
ক করিয়া সন্তানকে মানুষ করিয়া গঠন করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। এই 
মহমাসমুজ্জবল যশোরাশ বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় পৃচ্ঠা! 
.একদিন বাল্যকালের বিষয় কোন শিষ্যকে বাঁলতে বাঁলতে স্বামি বাঁলয়াছলেন,_ 
“ছোট বেলা থেকেই একটা একগুয়ে দানা ছিলূুম আর দি? নৈলে কি আর 
কপনদ্দকশুন্য অবস্থায় সমস্ত দ্ানয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম রে?” 

যে সমস্ত বালক জজ, ভূত ইত্যাঁদ শদানলে ভয়ে আড়ম্ট না হইয়া ভূত 
দেখিতে চায় নরেন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর বালক 'ছিলেন। ভয় দেখাইয়া নরেন্দ্রকে নিরস্ত 
করা অসন্তব ছিল। নরেন্দ্রদের প্রাতিবেশশ এক খেলার সাথীর বাড়ীতে একাট 
চাঁপা ফুলের গাছ ছিল। এঁ গাছের ডালে পা বাধাইয়া মাথা ও হাত ঝুলাইয়া 
দোল খাওয়া নরেন্দ্রের একটা প্রয় খেলা 'ছিল। বাড়ীর বুড়া-কর্তা একাঁদন 
নরেন্দ্রকে উষ্চু ডালে এরুপ দোল খাইতে দেখিয়া ভীত হইলেন-_বিশেষতঃ 
নরেন্দ্র উৎপাতে গাছটিও ভাঙ্গবার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। "তান নরেন্দ্রের স্বভাব 
জানিতেন, ধমক দিলে বিপরীত ফল হইবে। কাজেই মিম্ট কথায় বাঁললেন, 
“ছিঃ ও গাছটায় উঠো না।” নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, এ গাছটায় উঠলে 
ক হয় 2” বৃদ্ধ বাঁললেন, “ও গাছে একটা রক্গদাঁত্যি থাকেন।” এই বাঁলয়া বৃদ্ধ 
ব্হ্দদৈত্যের বিকট আকৃতি বর্ণনা করিলেন এবং তাঁহার আঁশ্রত বৃক্ষের অপমান 


বালক ববেকানন্দ ১৫ 


যে ব্রহ্গদৈত্য কিছুতেই ক্ষমা কারবেন না, তাহা দন, একটা দষ্টান্তসহ ব্ুঝাইয়া 
দিলেন। নরেন্দ্রকে নিরুত্তর দৌঁখয়া বৃদ্ধ মনে করিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইয়াছে। বৃদ্ধ প্রস্থান কাঁরবামান্র নরেন্দ্র পুনরায় গাছের ডালে উঠিয়া বাঁসলেন। 
মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ব্রহ্মদৈত্য মশাইকে একবার দেখতে পেলে হয়। নরেন্দ্রে 
খেলার সাথী যথেষ্ট ভীত হইয়াছিল, সে কাতরকণ্ঠে বাঁলল, “না ভাই, অপদেবতার 
কথা বলা যায় না, কোনাঁদক থেকে কখন যে ঘাড় মট্কে দেবে তার ঠিক নেই।” 
নরেন্দ্র হাসিয়া বাঁললেন, “তুই একটা আস্ত বোকা। তোর ঠাকুরদাদা ভয় দেখাবার 
জন্য বানান গল্প বলে গেলেন। যাঁদ সাঁত্য সাঁত্য এই গাছে ব্রহ্গদৈত্য থাকত, 
তা'হলে সে এতাঁদন নিশ্চয় আমার ঘাড় মট্কে দিত।" 

লোকমুখে শুনিয়া যাহা তাহা বিশ্বাস করা নরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরদদ্ধ 
ছিল। বাল্যকাল হইতেই কোন কথা তান প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস কারতে 
চাঁহতেন না। যৌবনে এ ভাবের প্রেরণাতেই নরেন্দ্রনাথ পঠাঁথগত দার্শানক 
তত্বুগলির আলোচনায় তৃপ্ত না হইয়া সত্যলাভ কারবার জনা সাধনায় প্রবৃত্ত 
হহয়াছলেন। 

চতুদ্দশ বংসর বয়সের সময় নরেন্দ্রনাথ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন। 
ক্মাগত বহ্হাদবস রোগে ভূগিয়া তাঁহার দেহ আস্ছিচম্মসার হইল। তখন বিশ্বনাথ 
কম্মেপিলক্ষে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে অবস্থান কাঁরতেন। বায়ুপাঁরবর্তনে 
স্বাস্থ্যে উন্নাতি হইবে অনুমান করিয়া তানি পাঁরবারবর্গ রায়পুরে লইয়া আঁসলেন। 
১৮৭৭ খ্টাব্দে নরেন্দ্র রায়পুরে পিতার নিকট গমন করেন। 

মধ্যপ্রদেশের সব্্বত্র তখনো রেললাইন হয় নাই। এলাহাবাদ ও জহবলপুর 
হইয়া নাগপুর পর্যন্ত রেলে যাওয়া চাঁলত। নাগপুর হইতে রায়পুর যাইতে 
হইলে প্রায় পক্ষাধককাল গো-শকটে যাইতে হইত। সমদীর্ঘ পথ ঘ্বারয়া অর্ধ 
ভারতবর্ষ আতিক্রমের ফলে নরেন্দ্রনাথের তরুণ মনে দেশ-জননণীর বিচিত্র রূপ এক 
মোহময় ইন্দ্রজাল বিস্তার কারল। বিশ্বপ্রকীতির অনন্ত রূপের ভাণ্ডার আজ তাঁহার 
সম্মুখে কে যেন থরে থরে সাজাইয়া দিল। শোর কাব-হদয়ের প্রথম জাগ্রত 
সৌন্দযাতৃষ্ণা অন্ত অফুরস্তের মধ্যে তৃপ্তর আনন্দে ডুবিয়া গেল। এই 'দব্যানূভঁতির 
কথা নরেন্দ্নাথ জীবনে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার গুরুভ্রাতা পঁজনীয় স্বামী 
সারদানন্দজী, [বিবেকানন্দের নিকট এ কথা যেরূপ শনিয়াছলেন, তাহা 'লীলা- 
প্রসঙ্গে ?লাঁপবদ্ধ কাঁরয়াছেন। 


“তান বাঁলিতেন, 'বনমধ্যগত পথ "দিয়া যাইতে যাইতে এঁ কালে যাহা দেখিয়াছি ও 
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অনুভব করিয়াছি, তাহা স্মাতির পত্রে চিরকালের জন্য দৃঢ় মাঁদ্ূত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ 
একদিনের কথা । উন্নতশীর্ধ বিন্ধ্যাগারর পাদদেশ "দিয়া সেদন আমাদিগকে যাইতে 
হইতোঁছল। পথের দুই পার্থেই গারশৃঙ্গলনকল গগনস্পর্শ কাঁরিয়া দণ্ডায়মান; নানাজাতীয় 
বৃক্ষ-লতা ফল-পুষ্প-সন্তারে অবনত হইয়া পব্বত পৃচ্ঠের অপূর্ব শোভা সম্পাদন কাঁিয়া 
রাহয়াছে। মধুর কাকলশীতে দিক পূর্ণ কারয়া নানাবর্ণের বিহগকুল কুঞ্জ হইতে কুপ্জাস্তরে 
গমন অথবা আহার অন্বেষণে কখনো কখনো ভূমিতে অবতরণ করিতেছে । এঁ সকল 'বষয় 
দোখতে দোঁখতে মনে একটা অপূর্র্ব শান্ত অনুভব কিতেছিলাম। ধীর-মন্থর গতিতে 
চলতে চাঁলতে গো-যান সকল ক্রমে ভ্রমে এমন একস্ছলে উপাশ্ছিত হইল, যেখানে পব্বতি- 
শূঙ্গদ্য় যেন প্রেমে অগ্রসর হইয়া বনপথকে এককালে স্পর্শ করিয়া রাহয়াছে। তখন 
তাহাদগের পূজ্ঞদেশ িশেবভাবে নিরীক্ষণ কারয়া দেখি, এক পার্থখের পব্বতগান্রে মস্তক 
হইতে পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত একট সুবৃহৎ ফাট রাঁহয়াছে এবং এ অন্তরালকে পূর্ণ 
কাঁরয়া মাক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তর পারশ্রমের 'িদর্শনস্বরূপ একখান প্রকাণ্ড মধূুচন্র 
লাম্বত রাঁহয়াছে। তখন বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মাঁক্ষকারাজ্যের আদ অন্তের কথা ভাবতে 
ভাবতে মন 'ব্রজগৎনিয়ন্তা ঈশ্বরের অনন্ত উপলান্ধতে এমনভাবে তলাইয়া গেল যে, 'িছু- 
কালের 'নামত্ত বাহ্াসংজ্ঞার এককালে লোপ হইল । কতক্ষণ & ভাবে গো-যানে পাঁড়য়াছিলাম, 
স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দোৌখলাম, উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া 
অনেকদ্‌রে আসিয়া পাঁড়য়াছ। গো-যানে একাকণ ছিলাম বাঁলয়া এ কথা কেহ জানিতে পারে 
নাই। প্রবল কল্পনা সহায়ে ধ্যানরাজ্যে আরুঢ় হইয়া এককালে তন্ময় হইয়া যাওয়া 
নরেন্দ্রনাথের জীবনে বোধ হয় ইহাই প্রথম |” 


রায়পুরে তখন স্কুল ছিল না, বিশ্বনাথ স্বয়ং পূত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। 
'মামলা-মোকদ্দমা লইয়া মাথা ঘামাইতে ও আদালতে ছুটাছুটি কারতে হইত না 
বাঁলয়া তান প্রচুর অবসর পাইতেন। পত্রের প্রাতভা তাঁহার আঁবাঁদত ছিল না; 
নিয়মিত স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছাড়াও হীতহাস, দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানাবধ 
পুস্তক পুত্রকে পড়াইতে লাগলেন; তাঁহার ভবনে প্রত্যহ রায়পুরস্থ কৃতাবদ্য 
ব্যাক্তগণ সমাগত হইতেন। প্রায় অধিকাংশ সময়েই নরেন্দ্র তথায় উপস্ছিত থাকিয়া 
সাঁহত্য, দর্শন ইত্যাঁদ নানাবষয়িনী আলোচনা মনোযোগ দয়া শ্রবণ কাঁরতেন। 
কখনও কখনও বিশ্বনাথ পূত্রকে আলোচনায় যোগদান কাঁরয়া. আভমত প্রকাশ 
কাঁরতে আদেশ কাঁরতেন। বয়সে নিতান্ত বালক হইলেও প্রবীণগণ অনেক সময় 
তাঁহার যাঁক্তপার্ণ মন্তব্যগুলি শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইতেন। পত্রের যোগ্যতা 
দর্শনে বশ্বনাথও আনন্দের সাঁহত নানাপ্রকারে তাঁহাকে উৎসাহিত কাঁরতেন। 
একাঁদন তাঁহার পিতৃবন্ধ বঙ্গ-সাহত্যের জনৈক খ্যাতনামা লেখক বঙ্গ-সাহত্য 
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সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন; নরেন্দ্রনাথও পিতার অনুমতিক্রমে আহত হুয়া 
আলোচনায় যোগদান করিলেন। সাহিাত্যিকপ্রবর কিছুক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন, 
আঁধকাংশ প্রাসদ্ধ লেখকের গ্রল্থই ধালক অধ্যয়ন কাঁরয়াঁছলেন। তান বিস্ময়ে ও 
আনন্দে নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “বৎস! আশা করি একাঁদন তোমার দ্বারা 
বঙ্গভাষা গোৌরবান্বিত হইবে ।” স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত “বর্তমান ভারত”, 
“পারব্াজক", “ভাববার কথা”, “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” ইত্যাঁদ পুস্তক তাঁহার 
ভাঁবষ্যদ্বাণীকে সফল করিয়াছে সন্দেহ নাই। 

পুত্রের বিকাশোন্মখ ব্দাদ্ধ ও প্রাতভার সাঁহত সম্যক পাঁরচয়ের ফলে 
[বশ্বনাথ নরেন্দ্রের শিক্ষার ধারা 'কাৎ পাঁরবর্তন কারয়া লইলেন। পঠাঁথগত 
বিদ্যার ভারে পত্রের প্রখর স্মৃতিশাক্তকে ক্লান্ত না কাঁরয়া তান পত্রের সাঁহত নানা 
বিষয়ে তকেরি অবতারণা কারতেন এবং নরেন্দ্রকে স্বাধীনভাবে স্বমত প্রকাশ 
কারবার সুযোগ 'দিতেন। অপরাদকে নরেন্দ্রনাথও পিতার জ্ঞানগঁরমার গভশরতায় 
মুগ্ধ হইলেন। শ্রদ্ধাবান জগতে চিরদিনই ঈ”সত বস্তু লাভ করিয়া থাকেন। মুক্ত- 
হৃদয়, দয়াল, পরদুঃখকাতর বিশ্বনাথ পার্থব সম্পদ. দু'হাতে 'বলাইয়া গিয়াছেন। 
তাঁহার বহকম্টাঁজ্জত জ্ঞানসম্পদ্‌ অজন্ন ধারায় যোগ্য পূত্রকে দান করিয়া কৃতার্থ 
হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ দশর্ঘ দুই বৎসর ধাঁরয়া পিতার নিকট কেবল জ্ঞান লাভই 
করেন নাই, তাঁহার কৈশোর চাঁরন্রের উপর পিতার মহত্তের ছাপ গভশর ভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। তেজীস্বতা, পরদঃখকাতরতা, আপদ-াবপদে ধৈর্যা না হারাইয়া 
অনুদ্ধিগ্নাচত্তে ধীরভাবে কার্য করিয়া যাওয়া, নরেন্দ্র পিতার নিকট হইতেই শিক্ষা 
লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পিতার চরিন্রগত বৈশিল্ট্যগ্ীলও ধীরে 
ধীরে নরেন্দ্রনাথ আয়ত্ত কাঁরয়া লইলেন। বিশ্বনাথ আমতব্যয়ী ছিলেন; এ জন্য 
সণ্চয় কারতে পারতেন না। নরেন্দ্রের যে বয়স তাহাতে ভাবষ্যতের কথা তাহার 
মনে উদয় হওয়া সন্তব নহে। হয়ত কোন আত্মীয় বা স্বজন কর্তৃক 'লাখিত হইয়া 
নরেন্দ্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বাবা, আপাঁন আমাদের জন্য [ক 
রাখতেছেন 2 এই প্রশ্ন শুনবামান্ন বিশ্বনাথ কক্ষগাত্র-বিলম্বিত সুবৃহৎ দর্পণের 
প্রাত অঙ্গুলী নদ্দেশ করিয়া বাঁললেন,_“যা আঁর্শতে নিজের চেহারাটা দেখে 
আয়, তা'হলেই বুঝাব, তোকে আম ক 'দিয়োছি।” বাদ্ধমান শোর বালক 
বাঁঝয়া লইলেন। পৃত্রাদগকে শিক্ষা দেওয়ার, তাহাদের মধ্যে আত্মীবপ্নাস উৎপাদন 
কারবার জন্য বিশ্বনাথ কখনো তিরস্কার কাঁরতেন না, কটুবাক্য বলতেন না। 
দষ্টান্তস্বর্প আর একটা কথা বলা যায়। একাদন বালকসুলভ চপলতাবশতঃ 
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নরেন্দ্র জনন?র প্রাতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ এ জন্য পূত্রকে 
তিরস্কার না করিয়া যে ঘরে নরেন্দ্র সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধবদের লইয়া গল্পগুজব ও 
পড়াশুনা কাঁরতেন, সেই ঘরের দেওয়ালে কয়লা দয়া বড় বড় হরপে 'লাঁখয়া 
রাখিলেন, “নরেন্দ্রবাবু তাঁহার মাতাকে এই সকল কটুবাক্য বাঁলয়াছেন।” ইহাতে 
নরেন্দ্রনাথ যে লজ্জা ও মনস্তাপ ভোগ কাঁরয়াছিলেন তাহা তাঁহার আজাবন মনে 
ছিল। আমরা পৃব্রই বাঁলয়াছ, দত্ত-ভবনে বহু দূরসম্পকা্য় আত্মীয় ও অনাত্মীয় 
স্থায়ীভাবে আস্তানা ফেলিয়া অনবস্ত সমস্যার সমাধান করিয়াছিল; ইহার মধ্যে 
আবার কয়েকাঁট ব্যাক্তকে নিয়ামত মাদক দ্বব্য সেবনের ব্যয়ও বিশ্বনাথকে দিতে 
হইত। অলস ও নেশাখোরাদগকে এ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে পতার নিকট 
একাদিন নরেন্দ্র অভিযোগ কারয়াছলেন, বিশ্বনাথ সন্পেহে প্রকে বাহ্‌ ডোরে 
বাঁধয়া গদগদস্বরে বাললেন, “জীবন যে কত দুঃখের তা তুই এখন কি বঝাঁব। 
যখন বড় হাব, তখন দেখাব, কি গভীর দুঃখের হাত থেকে, জীবনের শন্যময় 
ব্যর্থতার গ্রানর হাত থেকে ক্ষণিক নিচ্কৃতির জন্য তারা নেশা ভাঙ্গ করে; আর 
এ যখন জানাব তখন তাদের উপর তোরও দয়া হবে।” 

এই: শ্রেণীর শিক্ষার মধ্য দিয়া নরেন্দ্রের চিত্তে পিতার প্রতি এক গভার 
শ্রদ্ধার সণ্ার হইয়াঁছল। সময় সময় তান রন্ধ;বর্গের নিকট জনকের গুণাবলী 
কীর্তন কাঁরয়া গৌরব অনুভব কারতেন। আঁম একজন মহৎ ব্যাক্তর পূত্র, ইহা 
[তান দন্তের সাহত ঘোষণা কারতেন এবং এই কারণেই একটা প্রবল আত্মাভিমান 
তাঁহার প্রত্যেক বাক্য ও আচরণে সুস্পম্ট হইয়া উঠিত। কেহ বালক বাঁলয়া তাঁহাকে 
অবজ্ঞা কারলে অত্যন্ত চটিয়া উচ্ঠিতেন। তাঁহার ওদ্ধত্য ও অহঙকারের মধ্যে ঈষাদ্ধেষ 
ছিল না-_ধনশ-দরিদ্র, উচ্চ-নশচ সকল শ্রেণীর প্রাতিবেশশগণই তাঁহার সমান প্রীতি 
ও শ্রদ্ধার পান্র ছিলেন। সত্যবাক্য, সত্যব্যবহার তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল-_ 
নিভর্ঁকভাবে আপ্রয় সত্য লোকের মুখের উপর দ্বিধাহীন চিত্তে বাঁলয়া ফেলিতেন। 
সেজন্য সময় সময় শাঁসত হইতেন বটে, কিন্তু তথাপি 'সত্য গোপন কারিতে 
পারতেন না। 

কৈশোরে নিজেকে শীক্তশালী ও বাঁদ্ধমান বাঁলয়া পাঁরচিত কাঁরতে তিনি 
সব্্বদাই চেষ্টা পাইতেন। কেহ তাঁহার কাঁথত য্াক্তপূর্ণ বাকাগদল বালকের ধ্টতা 
জ্ঞানে উপেচ্গনু কাঁরলে নরেন্দ্রনাথ ক্রোধে আত্মহারা হইতেন, সে সময়ে তাঁহার গর 
লঘু জ্ঞান থাঁকত না। এমন কি, অবজ্ঞাত হইলে বালকের কঠোর সমালোচনার হস্ত 
হইতে তাঁহার 'পতৃবন্ধগণ পযন্ত নিচ্কাতি পাইতেন না। অবশ্য বিজ্ঞ ও বয়োজ্োষ্ঠ” 
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ব্যাক্তগণকে জব্দ কাঁরয়া আত্মপ্রসাদ লাভ কারবার মত হণখনতা তাঁহার ছিল না। 
গভীর আঘাত না পাইলে এতনি আত্মপ্রাতিষ্ঠা কারতে অগ্রসর হইতেন না। তাহার 
এই সমস্ত ওদ্ধত্য বিশ্বনাথ মাজ্জনা কাঁরতেন না বরং যথাযথ শাসন কাঁরতেন এবং 
কাঁরয়া অন্তরে অন্তরে হম্ট হইতেন। 

কয়েক মাসের মধ্যেই নরেন্দ্র পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াঁছলেন। ষোড়শবর্ষ 
বয়ঃক্রমকালে তাঁহার দীর্ঘ বাঁষ্ঠ দেহখানি দেখিয়া তাঁহার বয়স অনেকেই বিংশবর্ষ 
বাল্যকাল হইতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তৎকালে হিল্দুমেলা প্রবর্তক নবগোপাল মিন্ন 
মহাশয় িমলা-পল্লশতে কর্ণওয়ালিশ ক্ট্রীটের উপর একটি ব্যায়ামশালা প্রাতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ এই আখড়াতে নিয়মিতরূপে ব্যায়াম কারতেন। প্রথম 
যৌবনে তিনি একবার “বাক্সিং” খেলায় সব্বপ্রথম হইয়া একটি রোপ্যনিম্মিত 
প্রজাপাতি উপহার পাইয়াছিলেন & তৎকালীন ছান্রসমাজে উত্তম ক্রিকেট খেলোয়াড় 
বাঁলয়াও তাঁহার যথেম্ট সুনাম ছিল। 

বিশ্বনাথ উত্তম রন্ধন করিতে পাঁরতেন। নরেন্দ্র রায়পুরে অবস্থানকালীন 
পিতার নিকট নানাবধ সুখাদ্য প্রস্তুত কারতে শিক্ষা করেন। কলেজে পাঠকালনন 
[তিনি সময় সময় বন্ধ_বর্গকে নিমন্ত্রণ কাঁরয়া স্বহস্তে রন্ধন কাঁরয়া আহার করাইতেন। 
নরেন্দ্র আজীবন রন্ধনাপ্রয় ছিলেন। বিশ্বাবখ্যাত স্বামী 'িবেকানন্দ হইয়াও তান 
এই রন্ধনাপ্রয়তা পাঁরত্যাগ কারিতে পারেন নাই। প্রায়ই 'বাবিধপ্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত 
কারয়া শিষ্যবর্গকে যত্বের সাঁহত স্বহস্তে পাঁরবেশন করিয়া আনন্দানুভব 
কারিতেন। 

প্রায় দুই বৎসর পর "প্রয়দর্শন নরেন্দ্রনাথ শারীরক ও মানাঁসক 'বাচন্র 
পারবর্তন লইয়া রায়পুর হইতে বন্ধুবর্গের মধ্যে ফিরিয়া আঁসিলেন। বহাাদন পর 
তাঁহাকে পাইয়া সকলের আনন্দের পাঁরসীমা রাঁহল না। প্রায় দুই বৎসর অনন্পাস্থত 
থাকার দরুণ তাঁহাকে প্রবোশকা শ্রেণীতে ভার্ত হইতে কিং বেগ পাইতে হইল। 
অবশেষে তাঁহার গুণমুদ্ধ শিক্ষকগণ কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষভাবে অনুমাত লইয়া 
তাঁহাকে গ্রহণ কারলেন। [তান দুই বংসরের পাঠ্যপযস্তক কঠোর পাঁরশ্রমের সাঁহত 
এক বংসরেই আয়ত্ত করিয়া প্রবোশকা পরাঁক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন' যখন তান 
প্রশংসার সাঁহত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন তখন আত্মীয়-বন্ধুবর্গের আনন্দের 
পাঁরসীমা রাঁহল না। স্কুলের কর্তৃপক্ষও নরেন্দ্র কৃতকাধ্যতায় সমাধক প্রীতিলাভ 
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কাঁরলেন, কারণ সেবার একমান্র তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া স্কুলের গৌরব 
রক্ষা করিয়াছিলেন । 

মেব্রোপালিটান ইনৃম্টীটউসানে অধ্যয়নকালীন একজন পুরাতন সুদক্ষ শিক্ষক 
কম্ম' হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন শ্রবণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন উদ্যোগন 
ছাত্র তাঁহাকে বিদায়াভিনন্দন দিবার জন্য প্রস্তুত হন। আগামী পুরস্কার বতরণন 
সভায় তাঁহারা শিক্ষক মহাশয়কে আভনান্দিত কাঁরবেন স্থির হইল। দেশাবখ্যাত 
বাগ্মপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁথত সভার সভাপাতি ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে 
দাঁড়াইয়া কে বক্তৃতা কাঁরবে ভাবিয়া লাজকুণ্ঠিত বালকগণ আকুল হইল। অবশেষে 
সকলের অনুরোধে নরেন্দ্রনাথই বক্তারূপে 'িব্বাচিত হইলেন। নরেন্দ্র সভামণ্টে 
দাঁড়াইয়া প্রায় অদ্ধঘণ্টা স্বীয় স্বভাবমধূরকণ্ঠে সুলাঁলত ইংরাজীতে উক্ত শিক্ষক 
মহাশয়ের গুণাবলী বর্ণনা কারলেন। অতঃপর ছান্রবৃন্দের ক্ষোভ ও দুঃখের কথা 
বাঁলয়া 'তানি বক্তৃতা শেষ করিলে সংরেন্দ্রনাথ উত্থিত হইলেন এবং গভীর প্রীতির 
সাঁহত নরেন্দ্রের বক্তৃতার প্রশংসা করিলেন। ষোড়শ কি সপ্তদশবষাঁয় কিশোর বালকের 
পক্ষে বাগ্মিপ্রবর সংরেন্দ্রনাথের সম্ম্‌খে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা কম দৃঢ়তা ও আত্ম- 
নিভরতার পাঁরচায়ক নহে । 

যে সমস্ত মহাপুরুষ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের চিন্তা-রাজ্যে অদ্ভুত 
অসাধারণত্ব স্ব্পবিস্তর অনুভব কাঁরয়াছেন। নরেন্দ্রনাথেরও যে সময় সময় এর্‌প 
চিন্তা না আসত এমন নহে, পাঁরপাশ্খক অবস্থা ও অন্যান্য বালকগণের সাঁহত 
তুলনায় অনেক সময় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব উপলান্ধ কারতেন। সেইজন্যই তাঁহার তৎকালীন 
আত্মীনষ্ভা ও দৃঢ়তা সাধারণের দৃম্টিতে অহঙ্কার বািয়া প্রতীত হইত। অহঙ্কার 
হইলেও উহা পরপাঁড়ক ছিল না--তাহা হইলে তানি সহপাঠী এবং প্রাতবেশী 
আবাল-বৃদ্ধ-বাঁনতার হৃদয় আকর্ষণ কারতে কখনও সমর্থ হইতেন না। 
সাশাক্ষতা মাঁজ্জতরুচ জননীর স্বীশক্ষা ও যত্বের ফল। সন্তানগণের চারন্রে 
যাহাতে কোনপ্রকার নচতা স্থান না পায়, সেজন্য তিনি সব্বদা সাবধানে থাঁকিতেন। 
মাতৃভক্ত নরেন্দু কোনাঁদন জননশর আদেশ লঙ্ঘন কাঁরতেন না। সন্তানকে মানৃষের 
মত মানুষ দেখিবার জন্য কোন্‌ জননীর না আগ্রহ হয়ঃ কিন্তু সকলে কেমন করিয়া 
মানুষ গাঁড়য়া তুলিতে হয় জানেন না। আধুনিক বঙ্গজনানগণ পাঁরবারিক দ্বন্দ-কলহে 


বালক গববেকানন্দ ২১ 


'শলপ্ত হইয়া যখন অজ্ঞাতসারে দুগ্ধপোষ্য শিশুদগের হৃদয় ঈর্ষাীবষে কলা ষত কাঁরয়া 
তুলিতে থাকেন, তখন তাঁহারা ভাবিবার অবসর পান না যে, দৈবজ্ঞ কাঁথত “অসাধারণ 
লক্ষণাক্রান্ত” বালক ভবিষ্যতে একজন পরশ্্রীকাতর, সঙ্কীর্ণচেতা, হীন বিলাসী 
“বাবু”তে পাঁরণত হইবে মান্র! বাঙ্গলার জনকজননন সন্তান উৎপাদন কাঁরতে ও 
শখেন না, ভাবেনও না। গতানুগাঁতিকভাবে তিনবেলা আহার করাইয়া 'বশ্বসংসারে 
পরের এটোপাত হইতে দু'মুঠো খটিয়া খাইবার জন্য সন্তানগণকে ছাড়িয়া দেন__ 
ফলে দেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য, কিন্তু “মানুষ” ক্রমেই বিরল 
হইয়া আসতেছে । 

জনন ভুবনেশ্বরী সংহননী ছিলেন বাঁলয়াই না নরেন্দ্রনাথের মত পৃরুষাঁসংহ 
প্রসব কাঁরয়াছিলেন। নারসুলভ কোমলতার অন্তরালে তাঁহার চাঁরন্রে এমন একটা 
দৃঢ়তা ছিল, যাহা অন্যায়, অসত্য ও আঁবিচারের বিরুদ্ধে সব্বদা সদর্পে শির উন্নত 
কাঁরয়া দণ্ডায়মান হইত। অতাঁতের রাজপৃত রমণণগণের ন্যায় তিনি যেভাবে মহত্তম 
ব্রত গ্রহণ কারবার জন্য পূত্রগণকে উৎসাহত ও উত্তেজত কারতেন, বোধ হয় সেকথা 
আজও বাঙ্গালী ভুলিয়া যায় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ কারবার পরও এই 
মাঁহমময়ী মহিলা নয় বংসরকাল জাীঁবতা ছিলেন। তান তাঁহার আদরের পৃনত্র 
নরেন্দ্রনাথকে জগ্াদ্খ্যাত স্বামী 1ববেকানন্দে পাঁরবার্তত হইতে দৌখয়াঁছলেন। 
জগৎ মুদ্ধ-বিস্ময়ে দেখিয়াছে, এই তেজাস্বিনী রমণী, পৃত ভাগনীরথী-তশরে স্বীয় 
পুন্রের চিতাপার্থে দাঁড়াইয়া অকাম্পতপদে শেষ প্রার্থনায় যোগদান কাঁরয়াছেন। 
তখন তাঁহার শোক-তাপক্রিষ্ট মুখমণ্ডলে যে বেদনার ছাবি ফুঁটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা 
শুধু সন্তান-মমতায় নহে, বিবেকানন্দ বাঁচয়া থাকলে বিশ্বমানবের প্রভূত কল্যাণ 
সাধিত হইত, এই দুঃখই তাঁহার বুকে আঁধক বাঁজয়াছল। তান বিবেকানন্দের 
জননী, এ গৌরব-গব্ক তাঁহার সংযম-সাধন-ক্রিম্ট সৌম্যমুখমন্ডলে সব্বদা জাগ্রত 
থাকিয়া, সাধারণের শ্রদ্ধাবামশ্র সম্দ্রম-দৃন্টি আকর্ষণ কারত। ১৯১১ খস্টাব্দের 
২৫শে জানুয়ার তাঁহার দেহান্ত হয়। 

[পতা ও মাতার ঘ্নেহ-ক্রোড়ে প্রাচুযর মধ্যে নরেন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর- 
জীবন হাঁসি, আনন্দ, খেলা ধূলায় কাটিয়াছে। তাঁহার বাল্যজীবন অলৌকিক বা 
অসাধারণ না হইলেও অনুপম। ষোল বৎসর বয়সেই তিনি যেরুপ তনক্ষ1 বিদ্যাবুদ্ি, 
প্রবল আত্মীনম্ঠা ও জ্ঞানার্জনের প্রবল আগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই দুলভ। 
পতার নিকট তান বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং গীতবাদ্যেও 





২২ বিবেকানন্দ চাঁরত 


তাঁহার আঁধকার এ কালে নিতান্ত কম ছিল না। এই মেধাবনঁ, তেজস্বাঁ, চণ্টল-চপল- 
বালক, একাঁদকে যেমন পারহাস-রাঁসক, ক্রীীড়াঁপ্রয়, উগ্নস্বভাব ছিলেন, অপর দিকে 
তেমনি গভনর চিন্তাশীল, ধম্মপরায়ণ, দয়ালু, বন্ধুবংসলও ছিলেন। তাঁহার ভাব- 
ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা অকপট সারল্য ফুটিয়া উঠিত-_যাহাতে তিনি আত্মীয়-স্বজন, 
বন্ধবান্ধবের নিকট প্রিয় হইতেও 'প্রয়তর হইয়া উঠিয়াঁছলেন। প্রবোশকা পরাঁক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রাবষ্ট হইবার পর হইতেই ঘটনার ঘাত-গ্রাতঘাতে নরেন্দ্রের 
সহজ ও স্বাভাঁবক জীবনের এক 'বাঁচন্র রহস্য-জটিল অধ্যায় আরস্ত হইল। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


সংস্কার যগ 
১৮০০--১৮৮০ 


“সংস্কারকেরা বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কিঃ কারণ, তাঁহাদের মধ্য 
আতি অজ্পসংখ্যক ব্যাক্তই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন, 
আর তাঁহাদের একজনও “সকল ধর্মের প্রসতিকে” বুঝিবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, 
সেই সাধনের মধ্য শ্দয়া যান নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় আম এই সমস্যা মীমাংসা কাঁরয়াছ 
বাঁলিয়া দাবী কার ।” 


__বিবেকানন্দ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে আদর্শদ্রম্ট আত্মীবস্মৃত দুইটি মহাজাতর 
বংশধরগণ নিশ্চয়ই ধম্মে সমাজে ও রাম্ট্রে অধঃপতনের শেষ সীমায় আসিয়া 
পেপাছয়াছিল। 'বধতার অলক্ষ্য বিধানে এই দৌব্বল্য ও জড়ত্বের শাঁস্ত আত 
নিদারুণ হইয়া দেখা দিল। মোগল-সাম্রাজ্যের সূপ্রাতষ্ঠিত ময়র-ীসংহাসন দস্যু 
কর্তৃক লৃশ্ঠিত হইল, নববল-দপ্ত মহারাষ্ট্র জাতির গৌরবময় অভ্যুর্থানের উন্নত মস্তক 
ইতিহাসের নিম্মম বস্ত্রদণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল, বাঁণক্‌ ইংরাজের মানদণ্ড সহসা 
ভারতবাসীর মস্তকের উপর রাজদণ্ড হইয়া দেখা দিল, শিখ-গরিমা-সূয্ উদয়াচল- 
িখরেই 'নাভয়া গেল। দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যেমন নিঃসহায়ভাবে হিন্দু ও 
বৌদ্ধ একসঙ্গে নতশিরে ইসলাম রাজশাক্তর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, অল্টাদশ 
শতাব্দীতে ঠিক তেমনিভাবে হিন্দু ও মুসলমান- দুই নিরুপায় সম্প্রদায় একরূপ 
অপ্রাতবাদেই ইংরাজের পদানত হইয়া পাঁড়ল। এই আঁভনব রাজনোতিক পাঁরবর্তনে 
পাঁশিমদেশাগত বাঁণক-ব্যাধীনকরের সুলভ-মৃগয়াক্ষেত্রে পাঁরণত ভারতবর্ষের দৈন্য 
ও দৌব্বল্যের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ত হইল, উনাবংশ শতাব্দীতে । 

আদর্শভ্রম্ট ছন্রভঙ্গ হিল্দজাতি সমগ্র মুসলমান-যুগেও প্রাণপণ জাতীয় 
স্বাতল্ল্য ও বোশিষ্ট্য বহুল পাঁরমাণে অব্যাহত রাঁখয়া আত্মরক্ষা কারতে সক্ষম 
হইয়াছিল। ীকন্তৃ  ব্রাটশ যুগে এক বিপরীত শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্ঘাতে প্রাচঈন 
সমাজের পুরাতন রক্ষণশশীলতা কোনই কাজে আসল না। মুসলমান-শিক্ষা ও 
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সভ্যতার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা কারতে যে কৌশল্‌ অবলম্বিত হইয়াছিল, সেইগুলির 
িচারহীন অনুকরণ এই আভনব শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবকে বাধা দিতে পাঁরিল না। 
কাল ও অবস্থাভেদে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রাতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনানূরূপ ব্যবস্থা কারতে 
একান্ত অপারগ "হন্দু-সমাজ শতাব্দী-সা্ণত কুসংস্কারের ভারে প্রায় সকল দক 
দিয়াই পঙ্গু হইয়া পাঁড়য়াছিল। শবাঁজত জাতি সহজেই ীবজয়ী জাতির গুণ-গাঁরমায় 
আঁভিভূত হইয়া গাড়ে। কয়েক শতাব্দীর পরাধশনতার ফলে আত্মবিস্মত 'হন্দঃজাঁতির 
সম্মুখে পাশ্চাত্যের শিক্ষ। ও সভ্যতা যোদন মরু-মরীচকার সম্মোহনী শাক্ত লইয়া 
সরাঁঞ্জত ইন্দ্রধনুর ন্যায় 'বাবধ বৌচন্র্যময় দৃশ্যে উদ্ভাঁসত হইয়া উঠিল, সোঁদন 
ভারতের ইতিহাসে-িশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির হীতহাসে এক নবীন অধ্যায় আরন্ত 
হইল। শেষ কাঁরয়া বাঙ্গালর কথা বাঁলবার উদ্দেশ্য এই যে, এ জাতির মত ভারতের 
অন্য কোন প্রদেশবাসী এত অসংযতভাবে প্রতচ-সভ্যতা-স্োতে ভাঁসয়া যাইবার 
চেম্টা করে নাই । ফলে পাশ্চাত্য আদর্শের সাহত, প্রাচ্যের সঙ্ঘর্ষণে যে ক্রিয়া-প্রাঁতিক্রিয়া 
আরম্ভ হইল, দাসসুলভ পরানুকরণ-প্রবৃত্তর চাপল্য সমাজ-জীবনে যে চাণুল্যের 
সাঁন্ট কারল, তাহা বাঙ্গলাদেশেই প্রবলাকার ধারণ করিল, আর এই আন্দোলনসমূহের 
কেন্দ্রস্থল হইল-ভারতের নব প্রাতিষ্ঠিত রাজধানী কলিকাতা-নগরণী । 

এদেশে ইংরেজ রাজত্ব সংপ্রাতন্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান মিশনরীরা 
নর্দ্ধেগে শহদেনশীদগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আঁনবার জন্য ডীঠয়া-পাঁড়য়া 
লাগলেন, দলে দলে মিশনরী এতদ্দেশে আগমন কারিতে লাগলেন। ধম্মপ্রচার 
কারতে আসিয়া প্রথমেই তাঁহাঁদগকে বঙ্গভাষা শিক্ষা কারতে হইত। ক্রমে ধর্ম্ম- 
প্রচারের বাধাগুলি চিন্তা কারিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে খম্টধর্্ম প্রচার কারতে আরম্ভ কাঁরলে প্রচারকাধ্য অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে 
চাঁলবে। এইরূপে তাঁহারা স্থানে স্থানে বিদ্যালয় খুলতে লাগিলেন এবং শিক্ষার 
[ভিতর দিয়া কোমলমাত বালক ও তরলমাতি যুবকবন্দের চিত্তে প্রাণপণে খ্টধর্মের 
মাহমা মাদ্রুত কাঁরতে প্রযাসী হইলেন। অবশ্য কোন কোন উদারহদয় মিশনরণ বা 
ইংরেজ যে কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের জন্যই শিক্ষাপ্রদান কাঁরতে উদ্যত হইয়াছিলেন 
এবং তদুদ্দেশ্যে বাধা ও বিপাত্তর সাহত যথেষ্ট যুদ্ধ কাঁরয়াছলেন-_বাঙ্গালীজাত 
এত অকৃতজ্ঞঅহে যে, তাঁহাদের পণণ্যস্মত সহজে জাতীয় হীতহাস হইতে মনাঁছয়া 
ফেলিবে। 

১৮০০ খষ্টাব্দে প্রথম কাঁলকাতা সহরে ,ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। 
ঠিক সেই বৎসর আধ্দীনক শিক্ষার অন্যতম জনক ডোঁভড হেয়ার বাঙ্গলা দেশে 


সংস্কার যুগ ২৫ 


আগমন কাঁরলেন। এই মহাপুরুষ নাস্তিক হইলেও বাবধ সদ্‌গুণাবলীর আধার 
ছিলেন। কিছুদিন পর হীন 'বিষয়কম্্ম পারত্যাগপূব্বক একমাত্র শিক্ষাপ্রচারকল্পেই 
আত্মনিয়োগ কারলেন। 

খুষ্টান মিশনরীগণ ভ্ুমে ভ্রমে সাহস পাইয়া ধর্মম-বিদ্বেষ-বিষ 'উদ্গনরণ করিতে 
লাগলেন । প্রাচীন স্থাবর জড়াঁপন্ডবং হিন্দুসমাজ কাণ পাঁতিয়া শুনল যে, তাহাদের 
আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সমস্তই মন্দ ভয়াবহ পৈশাচিকতাপূর্ণ। ইহার ফল- 
স্বরুপ তাহারা ইহলোকে সর্বপ্রকার ভোগ-সুখ হইতে বণ্চিত এবং পরলোকে অনন্ত 
নরকে যাইবে। যত প্রকারে নিন্দা করা যাইতে পারে, মিশনরীগণ তাহার কোনাঁটই 
বাকী রাখলেন না। জনৈকা ইংরাজ মাহলা-মিশনরণী 'হন্দুধম্মকে গালাগালি ও 
আঁভশাপ দিবার জন্য ভাষা খাঁজয়া না পাইয়া অবশেষে প্রাণের জবালা মিটাইবার 
জন্য অনেক গবেষণা কাঁরয়া স্থির কারলেন,)_ 40155051112. 1110101012911 0100 
[711100151) 010 59110 01106. অর্থাৎ স্ফটিকাকারে ঘননভূত অপাঁবন্রতা ও 
হিন্দুধর্ম একই 'জানিষ। 

প্রাচীন রক্ষণশীল হিন্দসমাজ এই আঁভনব আক্রমণ প্রাতিরোধ কারবার কোন 
চেষ্টাই করিল না। পাঠান ও মোগল-যুগে ইসলাম ধর্ম প্রচারকাঁদগকে রাজনোতিক 
কারণে বাধা দেওয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অসাধ্য ছিল। এক্ষেত্রেও তাঁহারা হয়তো 
ভাবিয়াছলেন, পাদ্রীগণের প্রচারকা্ষেরি প্রকাশ্য প্রাতবাদ করিলে খষ্টান রাজশীক্তর 
কোপে পাঁড়তে হইবে । আরো একটা প্রধান কারণ, ইসলাম অথবা খজ্টধর্মের মত 
[হিন্দুধর্ম প্রচারশশল ছিল না। হন্দুসমাজ কীত্রম জাঁতভেদ প্রথার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
শ্রেণীতে বিভক্ত ও 'বাঁভন্ন বলিয়া ধর্ম, নখৃতি, সদাচার প্রভৃতি সব্বস্তরে সমান নহে 
এবং পরস্পরের প্রাতি ঘৃণা ও অবজ্ঞাও প্রচুর । সমাজের এই অবস্থায়, সমগ্রের জন্য 
মমত্ববোধ সমাজ-জীবন হইতে ল.প্ত হইয়াছিল । গত দুই তিন শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে 
সহম্ত্র সহস্র পাঁরবার লুসলমানধর্্ম গ্রহণ করার ফলে যেমন হন্দুসমাজ উৎকশ্ঠিত 
হয় নাই তেমনি পাদ্রীদের আব্রমণেও তাঁহারা বিচাঁলত হইল না। গতানুগাঁতক 
হিন্দসমাজ সেকেলে কতকগলি প্রথা নিষেধ মানিয়া চলা, বার মাসে তের পাব্বণ, 
তীর্ঘযান্রা, গঙ্গাম্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে দান, অন্নপানীয়ের আদান প্রদানের: কতকগ্াল 
নিয়মকে মাঁনয়া চলাই ধর্ম বাঁলয়া মনে কারতেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে /অল্পসংখ্যক 
ন্যায়শাস্ত ও স্মৃতিশাস্মের চচ্চঁ করিতেন মার, বেদ ও বেদান্ত আলোচনাঠবাঙ্গলা দেশে 
প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। ধনী ও বড়লোকদের ধম্মকরম্মের নামে শোষণ এবং তাহাদের 
গুণকীর্তন কারয়া অথোপার্জন, মন্ত্র দয়া শিষ্যাবত্ত অপহরণ, দেশাচার, লোকাচার, 


২৬ বিবেকানন্দ চাঁরত 


স্তী-আচার পালন, সামাঁজক দলাদি লইয়া ব্রাহ্মণগণ 'নাশ্চন্ত ছিলেন। সর্বসাধারণ 
হন্দুদের মধ্যে জ্ঞানাবদ্যা আলোচনার কোন চেস্টা ছিল না। আরবা পাশ পাঁড়য়া 
চাকুর অথবা বিবয়কাধ্য চালাইবার মত পন্রলেখা ও হিসাব রাখতে পারাই শিক্ষার 
চরম আদর্শ ছল। ইংরাজ রাজনের প্রার্স্তে ধন ও বাবু বাঙ্গালীদের চারন্র নানাঁদকে 
্রষ্ট হইয়া পাঁড়য়াঁছল; অর্থ থাঁকলে পত্নী বা পত্ষীদের গোচরেই অনেকে উপপত্ধী। 
রাখতেন, বিদ্যাসুন্দর, কাব ও তজ্জর লড়াইএর অশ্লশল ও কুরুচিপূর্ণ সঙ্গীত 
আঁভনয়ে তৃপ্ত হইতেন। কিকাতার বাবুরা বুলবাঁল ও ঘুড়র খেলা, বারবানতা 
লইয়া বাগানবাড়তৈ আমোদ, বেশভূষা প্রভীতিতেও মত্ত থাঁকতেন। এই সময় সহসা 
এক মেধাবী মহাপুরুষ কালকাতা সহরে আঁবর্ভৃত হইলেন, তন্দ্রাচ্ছন্ন বাঙ্গালী জাতি 
এক রূঢ় আঘাতে চৈতন্য পাইয়া দেখল, মহা মনীষী রাজা রামমোহন রায়। 
(১৭৭২--১৮৩৩) রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে কাঁলকাতা নগর 
বিক্ষুব্ধ হইল-বাঙ্গলার সব্ব্ন আলোচনার তরঙ্গ ছড়াইয়া পাঁড়ল। “বাবৃদিগের 
বৈঠকখানায়, ভর্রাচায্রে চতুষস্পান্ঠীতে, পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে যেখানে সেখানে 
রামমোহনের কথা । অন্তঃপুরের মধ্যেও আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইতে অবাঁশম্ট 
থাঁকল না।” 

রামমোহন ধনী ও আভজাত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পাটনায় 
[তান আরবী ও পাশর্শ ভাষা শিক্ষা করেন এবং এঁ ভাষায় কোরান, ইউীক্রুড ও 
আ'রম্টটলের গ্রন্থাঁদ পাঠ করেন। পরে কাশীতে গিয়া সংস্কৃত ও বেদান্ত অধ্যয়ন 
করেন। বেদান্ত ও কোরান পান কারবার কালে তান মার্তপুজাবিরোধী ও একেশ্বর- 
বাদ হইয়া উঠেন। প্রচালত ধম্মের নিন্দা করিয়া আরবাঁ ভাষায় একখান গ্রল্থ রচনা 
করেন। ইহার ফলে তিনি পিতা ও আত্মীয়বর্গ কর্তৃক পাঁরত্যক্ত হন। পরে 
কাঁলকাতায় আসিয়া ইংরাজী, ল্যাটন ও 'হব্রু ভাষা শক্ষা কাঁরয়া বাইবেল ইত্যাঁদ 
পাঠ করেন। বহুভাষাঁবদ এবং 'বাভন্ন ধর্মের তত্ৃজ্ঞ রামমোহনই সব্বপ্রথম 
বাভন্নমতের তুলনামূলক আলোচনার সন্ত্রপাত করেন। ইতিপূর্বে পাশ্চাত্যদেশেও 
কোন পাঁণত এইর্প যুক্তিবাদ সহায়ে বাভন্ন ধম্মমতের তুলনামূলক আলোচনায় 
হস্তক্ষেপ করেন নাই। যাহা হউক তার মৃত্যুর পর ১৮০৩'খজ্টাব্দে রামমোহন 
পুনরায় পঞ্রবারবর্গের সাহত মালিত হন এবং ১৮০৫ হইতে ১৮১৫ খন্টাব্দ 
পর্যন্ত বাঁভন্ন স্থানে কালেক্টরের সেরেস্তাদার করেন। রঙ্গপুরে ১৮০৯-১৪) থাকার 
সময়ই রামমোহন বেদান্ত আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং উপাঁনষদের অনবাদকাষে 
হস্তক্ষেপ করেন। পরে চাকুরী ছাঁড়য়া ১৮১৪ খষ্টাব্দে কাঁলকাতায় আঁসয়ঢ 


সংস্কার যুগ ২৭. 


«“আত্মীয়সভা” বাঁলয়া একটি সামাঁত প্রাতষ্তা করিলেন এবং অনরাগন ব্যক্তিবর্গকে 
লইয়া বহাঁদন বিলগপ্তপ্রায় উপানষদ প্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে মার্তপূজা ও প্রচলিত 
পৌরাঁণক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরন্ত কারলেন। কেবল হিন্দুধর্মের 
কুসংস্কার ও অযৌক্তক মতবাদ নহে, খঙ্টানধন্ম বিশেষভাবে মিশনরী প্রচারিত 
মতবাদের অসারতাও প্রমাণ করিয়া তিনি প্রবন্ধ ও পাান্তকাঁদ প্রচার করিতে লাগলেন। 
ফলে প্রাচঈন-পল্থী 'হন্দুসমাজ এবং মিশনরাবৃন্দ অসাহঞ্ক হইয়া ডীঠিলেন। 
১৮২১ খ্টাব্দে উহীলয়ম আডাম নামক জনৈক মিশনরী রামমোহনের পদাঙ্ক 
অনুসরণ কাঁরয়া খুন্টাীয় ব্রিত্ববাদ পাঁরত্যাগ পূর্বক একেশ্বরবাদ গ্রহণ কারলেন। 
এই ব্যাপার লইয়া মিশনরশী সমাজেও একটা উত্তেজনার সৃম্টি হইল। মশনরীগণ 
দেখলেন, “পৌত্তীলকতা” বা তথাকাঁথত আচার-ব্যবহারের উপর হিন্দুধর্ম 
প্রাতীষ্ঠত নয়; উহার মূল 1ভীত্ত হইতেছে বেদান্ত-দর্শন। 'দাঁপ্বাদক জ্ঞানশন্য 
হইয়া ম্যার্সম্যান, কেরণ প্রভাত শ্রীরামপূরস্থ মিশনরীগণ বেদান্তদর্শনকে আব্রমণ 
কারলেন। রামমোহনও প্রস্তুত ছিলেন। তানি ধীরভাবে তাঁহাদের অযৌক্তিক মতগুলি 
একে একে খণ্ডন কারতে লাগলেন। এই বিখ্যাত বেদান্তযুদ্ধ একট৷ এঁতিহাসক 
ঘটনা। মশনরাীগণের বাঙ্গালীকে খজ্টান করিবার প্রাণপণ চেষ্টার বিরুদ্ধে রাজা 
রামমোহন একক দাঁড়াইয়াছলেন। বলা বাহুল্য, সোঁদন তাঁহার পার্থে দাঁড়ান তো 
দূরের কথা, হন্দুসমাজ বরং তাঁহার 'বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। একাঁদকে স্বজাতির 
শতাব্দী সাত কুসংস্কার, অপরাঁদকে খঙ্টানী ধম্মন্ষিতাপ্রসৃত হিন্দুর ধর্ম ও 
দর্শনের ভ্রান্ত-ব্যাখ্যা--এই উভয়ের বিরুদ্ধে যুগপৎ রামমোহনকে শাস্ত ও যুক্তি 
প্রয়োগ কারিতে হইয়াছে। 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অসীমশাক্তশাল রামমোহনের চিন্তা ও চারন্র 
সমাজের অভ্যস্ত জড়ত্বের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া এক নবজনবনের চাণ্ল্য 
জাগ্রত কাঁরল। ধর্মে সমাজে, রান্ট্রে অধঃপাঁতিত জাতিকে হানতার পঙ্কশয্যা হইতে 
টানিয়া তুলিবার জন্য রাজা সমস্ত প্রাতকৃল শাক্তর বিরুদ্ধে একক দাঁড়াইয়া যে কি 
অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াঁছলেন, শতাব্দীর ব্যবধানে নানা কারণে আজ তাহা 
ধারণা করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বালিতে হয়, “তিনি ক না করিয়াছিলেন 2 
শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গসাহত্য বল, সমাজ বল, ধর্্থ বল, বঙ্গ- 
সমাজের যে কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নাত হইতেছে, সে কেঁবল তাঁহারই 

তৎকালীন বঙ্গ-সমাজে রামমোহন রায়ের প্রতিভা, সুগভীর স্বদেশপ্রেম 


২৮ াববেকানন্দ চাঁরত 


উপলান্ধ কারবার মত লোক আত অল্পই ছিল। সেই অল্পসংখ্যক সহচর লইয়া [তান 
কুসংস্কার, অর্থহান-প্রথা, প্রাণহীন আচার প্রভীতির বিরুদ্ধে নিম্মম হইয়া সংগ্রামের 
সূচনা করিয়াছিলেন। মার্তপূজার বা জাতিভেদের বিরুদ্ধে রাজার আন্দোলন 
অপেক্ষা, সহমরণ-প্রথার কদর্য নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তাঁহার আন্দোলন, রক্ষণশীল 
সমাজকে অত্যন্ত চণ্চল কাঁরয়া তুলিয়াছল। শোকার্ত সদ্যাবধবাকে ছলে কৌশলে 
এবং বলপূব্বক প্রকাশ্য দিবালোকে মৃত পাঁতির সাঁহত দাহ করাকে মহাপণ্য কার্য 
বাঁলয়া সমর্থন কারবার লোকের অভাব ছিল না। প্রথার এমনি প্রভাব। সাধারণতঃ 
দয়াল; ন্যায়পরায়ণ ব্যাক্তরাও প্রথার মোহে হিতাঁহত জ্ঞানশূন্য হইয়া নিজ্চুর আচরণ 
কাঁরতে গ্লানবোধ করেন না। সেইজন্যই আমরা দোঁখতে পাই, রক্ষণশণীলদল রাজা 
স্যার রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বে এক ধর্্মসভা" প্রাতষ্ঠা কাঁরয়া “সতনদাহ' প্রথা সমর্থন 
কাঁরতে লাগিলেন। যাঁদও তাঁহারা জানিতেন যে, কদাঁচিত কোন নারী স্বেচ্ছায় সহমৃতা 
হয়। আঁধকাংশস্থলেই সম্পান্ত ও বিস্তের লোভে, উপবাসাকরম্টা শোকার্ত বিধবাকে 
ভাঙ্গ-ধৃতুরাঁদি খাওয়াইয়া সহমরণের সম্মাতি লওয়া হইত এবং িধবাকে চিতার সাঁহত 
বাঁধয়া বাশ দিয়া চাপিয়া ধাঁরয়া দাহ করা হইত । তথাপি সত্যের অপলাপ কারয়া 
তাঁহারা যুক্তহীন জিদ প্রদর্শন কাঁরতে লাগলেন । যাহা হউক, ইতিপূর্বে অনেক 
ইংরাজ শাসক এ কুপ্রথা দূর কারবার জন্য চেষ্টা কারলেও রামমোহনের দীর্ঘ দ্বাদশ- 
বর্ষব্যাপন্ আন্দোলনের ফলে*১৮২১৯এর ৪ঠা ডিসেম্বর সতদাহ-প্রথা নিবারণ করিয়া 
আইন 'বাধবদ্ধ হইল । লর্ড উইলিয়ম বোণ্টিঙ্ক রামমোহনের যাঁক্তর সারবন্তা অনুভব 
কারলেন। রাজার পরামর্শে গবর্ণর জেনারেল, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথাও 
আইন দ্বারা নিবারণ কাঁরলেন। প্রাচীন সমাজ সদ্যাবধবাঁদগকে জাঁয়ন্তে পোড়াইয়া 
মারিবার সুযোগ হারাইয়া শহন্দুর ধর্ম নম্ট হইল" বাঁলয়া চৎকার কাঁরতে লাঁগলেন। 
হিন্দুজাতির ললাট হইতে রামমোহনের চেষ্টায় দুইটি দূরপনেয় কলঙ্করেখা মুছিয়া 
গেল। স্যার রাধাকান্তের দল ব্যর্থকাম হইয়া রামমোহনের মৃর্তপূজা অস্বীকার ও 
বেদান্ত আন্দোলনকে প্রাতবাদ কারতে লাঁগলেন। এই বাদানুবাদের মধ্যে কুরুঁচি, 
ঈর্ষা প্রভাতি যথেন্টই ছিল, কিন্তু ইহার ভাল ফল হইল এই যে, বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন 
শাস্তগীল সর্বসাধারণের মধ্যে আলোচিত হইতে লাগল এবং রক্ষণশশল সমাজের 
মধ্যেও সং র দল জাগ্রত হইল। কেননা আমরা দোখতে পাই, রামমোহ ন- 
প্রাতিদ্বন্বী রাধাকান্তই তৎকালে স্তী-শক্ষা 'বযয়ক আন্দোলন উপীঁস্থিত 
কারয়াছিলেন। 


পাচার ভা াডি 


সংস্কার যুগ ২৯. 


স্থাপনের জন্য আন্দোলন আরন্ত করিয়া রাজা তৎকালীন রাজপুরুষাঁদগের আনুকূল্য 
এবং সহানুভূতি লাভ করিয়াঁছলেন; স্বদেশীয় কাঁতিপয় মহানূভব ব্যক্তিও 
রামমোহনকে যথোঁচত সাহায্য কারয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরুপ, ১৮১৭ খ্টাব্দে 
যখন তাঁহারই চেষ্টায় হিন্দ কলেজ স্থাঁপত হইল তখন প্রাচীনপান্থগণ রামমোহনকে 
উহার মেম্বর কাঁরতে অস্বীকৃত হইলেন। মহানুভব রাজা অম্লানবদনে দেশের মুখ 
চাঁহয়া সে অপমান সহ্য কারলেন। তান কেবল বাঁললেন, “সোঁক কথা? আমার 
নাম থাকা কি এতবড় কথা যে, সেজন্য একটা ভাল কাজ নম্ট কাঁরতে হইবে 2” 
ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন হওয়ার বির্দ্ধেও অনেকে আন্দোলন উপাস্িত কারলেন বটে, 
কিন্তু তাহা টিকিল না। 

উঠঠিলেন, স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙখলতা আরম্ত হইল । অখাদ্যভক্ষণ,. সুরাপান, প্রকাশ্য 
স্থানে মুসলমানের দোকান হইতে মাংসাঁদ ব্রয় কাঁরয়া আহার করা ইত্যাঁদ সংসাহসের 
কার্যা বাঁলয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। কাঁলকাতা সহরের এই ক্ষুদ্র সমাজ-বিপ্লবাটির 
সহায়ক হইলেন, কলেজের খ্টান অধ্যাপকবৃন্দ; এই সময় অন্টাদশ শতাব্দীর 
ফরাসীবিপ্লব-সাগরমাথত অমৃত ও গরল লইয়া আসলেন, প্রাতিভাশাল 'শক্ষক 
ি'রোজিও (1)0109219) ॥ ইনি জাতিতে ইউরোশিয়ান। ধম্মে যে কি ছিলেন তাহা 
বলা বা 'নব্বচিন করা সুকাঁঠন। অগপ্রাতিহত ব্যাক্তগত স্বাধীনতা সব্বতোভাবে 
উপভোগ কাঁরতে হইবে- ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। 


৮ দূঢ়হদয় শাক্তশালী শিক্ষক ভি'রোজিওকে নেতার্‌পে পাইয়া হিন্দু কলেজের 


ছান্রবৃন্দ উৎসাহে অধীর হইলেন। ইহাদের আচার-ব্যবহার ক্রমে সমাজের সকল 
শ্রেণীরই অসহনীয় হইয়া উঠিল। যাহা কিছ হন্দুর বা হন্দত্ব তাহাই কুসংস্কার, 
এই অদ্ভুত ধারণা লইয়া তাঁহারা “কুসংস্কার ভঞ্জন ও চাঁরন্রের উন্নতি সাধনের এক 
প্রধান উপায় মনে কাঁরয়া” অবাধ সুরাপানের স্রোতে গা ঢাঁলয়া দিলেন। হিল্দু 
কলেজের কৃতবিদ্য ছান্রগণ ক্রমে বঙ্গের বাভন্ন নগরীতে গিয়া তাঁহাদের আদর্শ প্রচার 
করিতে লাগিলেন। * ইন্হাদিগের হঠকারিতা ও উচ্ছঙ্খলতা ক্রমে ধশরতার সামা 
আঁতন্রম কারিল।হতমধ্যে ১৮৩০ খুষ্টাব্দে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডফ্‌ কাঁলকাতায় 
উপনীত হইলেন। রামমোহন ইহাকে একটি স্কুল কাঁরয়া দিলেন। ইতিপূর্বে 
রামমোহনের বন্ধ; আডাম সাহেবও একটি বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠা কাঁরয়াঁছলেন'। হিন্দু 
কলেজে ধম্মশিক্ষা দেওয়া হইত না, ছান্রগণের নোতিক চাঁরন্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গয়া 


১৩০ বাবেকানন্দ চারত 


চেস্টিত হইলেন। এই সময় রামমোহনকে 1বাঁবধ কার্যের জন্য বিলাত যাইতে হইল। 
ভারতবর্ষ হইতে সর্বপ্রথম হন্দুসন্তান রামমোহন বিলাত গমন কারলেন- ইহা 
'একাঁট ইতিহাস-প্রাঁসদ্ধ ঘটনা এবং ইহাতেও রামমোহনের দূঃসাহসের অন্ত ছিল না। 

হিন্দ কলেজের ছান্রগণের ভয়াবহ পৈশাঁচক আচার-ব্যবহার-_তাঁহার বড় 
আদরের পাশ্চাত্য শক্ষার বিষময় বিকৃত ফল পর্যবেক্ষণ করিয়া রামমোহন ব্যাথত 
হইলেন। তাঁহার জীবনচরিতকার 'লাখিয়াছেন,*__ 

অর্থাং_তান (রামমোহন) প্রথম জীবনে স্বদেশবাঁসিগণের অত্যাধিক বিশ্বাস- 
প্রবণতা দৌখয়া হৃদয়ে গভীর বেদনানুভব কাঁরতেন। এবং ইহার বিরুদ্ধে স্বীয় 
সমুদয় শাক্ত নিয়োজিত কাঁরয়াঁছলেন। কিস্তৃ পরবন্তাঁ কালে তান বাঁঝতে লাগিলেন 
যে, তত সাঙ্ঘাতিক না হইলেও অত্যল্প বিশ্বাসও িপঙ্জনক। কাঁলকাতায় িশেষ- 
ভাবে যুবকগণের দ্বারা গঠিত একটি দলের কথা তান প্রায়ই ক্ষোভের সাঁহত উল্লেখ 
কারতেন। এই যূবকগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্াদ্ধিমানও ছিলেন এবং সব্্বতোভাবে 
সন্দেহবাদশ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বাঁলতেন, এই দল হিন্দু ও 'ফারঙ্গী 
যুবকগণের সমবায়ে গঠিত হইয়াছিল; ইহারা আঁভনব শিক্ষাপ্রণালনীর প্রভাবে স্বীয় 
ধম্মমত পারবজ্জন করিতেন, কিন্তু অন্য কোন ধন্মমতাবলম্বী হইতেন না। এইরুপ 
কোন ধর্মে আস্ছাহশন অবস্থা, একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর অবস্থা হইতেও 
শোচনীয়তর এবং তাঁহাদের মতবাদ সর্বপ্রকার নৌতিক উন্নাতর পাঁরপল্থী। 
(রাজা রামমোহন রায়ের জঈবন-চরিত। লণ্ডন--১৮৩৩-৩৪) 

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচণ্ড তরঙ্গাঁভঘাতে এক স-গ্রাচীন সভ্যতার 
বংশধরগণ একেবারে অসহায়ভাবে ভাঁসয়া না যায়, যাহাতে তাহারা যুগোপযোগী 
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উপায় অবলম্বনে জাতীয় জীবনাদর্শ রক্ষা করিয়া জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে 
পারে, এই মহভ্ভাবের প্রেরণায় রাজা রামমোহন ধম্ম ও সমাজ-সংস্কারে ব্রতী 
হইয়াছলেন। কিন্তু তাঁহার আরন্ধ কার্যকে তিন প্রাতাষ্ঠত করিবার অবসর পান 
নাই; তাঁহার আদর্শ সেই কারণে সম্যক্র্পে পাঁরস্ফুট হয় নাই। দেশের দুভগ্ি 
[তান ইংলণ্ড হইতে আর ফিরিয়া আসতে পারলেন না। ১৮৩৩ খম্টাব্দের ২৭শে 
বিদ্যাবাগীশের চেষ্টায় কোন প্রকারে জীবনধারণ করিয়া রাঁহল মান্র। যাহারা তৎকালে 
রাজার সহকম্মর্শ ছিলেন তাঁহারা কেহই এই প্রচণ্ড ভাবধারাকে বহন করিবার জন্য 
তেমন ভাবে অগ্রসর হন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ রামমোহনের শিক্ষার তিনটি মূল- 
সূত্র বাঁলয়া নিদ্দেশ কারতেন,_তাঁহার বেদান্ত-গ্রহণ, স্বদেশ-প্রেম প্রচার এবং হিন্দু 
মুসলমানকে সমভাবে ভালবাসা । এই সকল বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের উদারতা 
ও ভাঁবষ্যদার্শতা যে কায্যপ্রণালীর সূচনা করিয়াছিল, তান নিজে মান্র তাহাই 
অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বাঁলয়া দাবাঁ কারতেন। 

হন্দুধর্্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া রামমোহন শাঙ্কর-অদ্বৈতবাদের ভাত্তর উপর 
দাঁড়াইয়াছিলেন। উপনিষদ ও তন্ত্রাদ শাস্ত্রের প্রামাণ্যকে যে ভাবে গ্রহণ কারয়া 
বেদকে যে ভাবে মধ্যাদা দিয়া রামমোহন 'হন্দুধম্মের ব্যাখ্যা কাঁরয়া 'গিয়াছেন, 
তৎসম্বন্ধে নানারূপ মতাঁবরোধ থাকা সত্তেও একথা অত্যন্ত দুঃখের সাঁহত বাঁলতে 
হয়, তাঁহার "সিদ্ধান্ত তাঁহার অন,বার্তগণ ঠিক ঠিক গ্রহণ করেন নাই, অথবা কারিতে 
পারেন নাই। অথচ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে রামমোহন যে সকল দিক্‌ দিয়া অন্রান্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এমন কথাও সাহস কারয়া বলা যায় না। তাঁহার 
রাঁচিত গ্রল্থাবলীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যেগুলি 
অদ্যাপি আছে, তাহা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা কারলে অর্থাৎ পরবস্তাঁ ব্রাহ্ম- 
সংস্কারকগণের চক্ষ্‌ দিয়া না দোঁখলে, মোটামুঁট বোঝা যায়,_ 

৬৮৮১) বাঙ্গলার শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই প্রধান সম্প্রদায় কালবশে নানাভাগে 
বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া বিকৃত হইয়া পাঁড়য়াছিল, দেশের জনসাধারণ ধর্ম বাঁলতে 
কতকগ্াল প্রথা ও নিয়মের বিচারহীন অনুসরণই বাঁঝত। ইহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সম্প্রদায়গ্াীলর মধ্যে পরস্পরের প্রাতি বিরোধ ও বিদ্বেষেরও অন্ত ছিল না। বেদান্ত 
অবলম্বনে তান এই বিভক্ত 'বাচ্ছন্ন সম্প্রদায়গালকে এক এঁক্যমূলক দার্শানক 
ভাত্তর উপর আনিবার চেষ্টা করিয়াঁছলেন। কিন্তু এই চেষ্টায় রামমোহন শান্ত ও 
বৈষ্বের ইতিহাস, সাহত্য, দর্শন, গুরু ও অবতারবাদ, মন্ত্, সাধনা ও 'সাদ্ধর প্রাত 


৩২ বিবেকানন্দ চরিত 

সুবিচার কারতে পারেন নাই। ( বৈষব আদর্শকে 'তাঁন অশ্লীল বাঁলয়া এক প্রকার 
উপেক্ষাই করিয়াছেন ।) স্বয়ং তন্ত্রের প্রাত বিশেষ অনুরক্ত হইয়াও, তান্নিক সাধকের 
শিষ্য হইয়াও এবং তন্বরোক্ত চক্রের সাধনায় শাক্তি গ্রহণ ও শৈব ববাহ সমর্থন কারয়াও 
তিনি তন্ত্রের মাতৃভাব পারহার করিয়াছেন। 

(২) 'হিন্দুশাস্ত্রাশ আলোচনা কাঁরয়া রাজা এই সিদ্ধান্তে উপনশত 
হইয়াঁছলেন যে, হিন্দুরা ধর্মতত্ত্ব নিরূপণে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ কাঁরলেও 
নীতির দক্‌ দয়া অত্যন্ত অবনত। 'হন্দুর ধম্মনশীতি অপেক্ষা খৃজ্টানী ধম্মনশীতি 
তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল এবং হিন্দুজাতর পুনরুথানকল্পে 
খষ্টানী নীতি-মার্গের পাঁথক হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, ইহা রাজা মুক্তকণ্ঠে 
প্রচার কারতেন। 

(৩) বেদান্তোক্ত নিরাকার 'নগণ রন্ষমোপাসনা প্রচার কাঁরয়া রামমোহন 
হন্দূর সাম্প্রদায়ক বিরোধ নিরসন করিতে চেস্টা করিয়াছলেন। 

(৪) জাতিভেদ, মাংসাহারে অনিচ্ছা, বাল্যাববাহ, বহাববাহ, মার্তপূজা, 
বিদেশগমনে অনিচ্ছা, সমহদ্রযান্রায় পাপবোধ ইত্যাঁদ রাজার মতে আমাদের জাতীয় 
অবনাতির কারণ এবং এই সমস্ত প্রথার বিরুদ্ধে তান তীব্রভাবে লেখনী চালনা কাঁরতে 
কোন প্রাতিকূল সমালোচনাতেই ভীত হন নাই। 

(&) রাজা দেশে স্বাধীন চিন্তা ও 'বিচারব্দাদ্ধর উন্মেষকল্পে ইংরাজী শিক্ষা 
প্রচলনে প্রাণপণে চেস্টা কারয়াছিলেন। শিক্ষার মধ্য দিয়া তান সংস্কারের পক্ষপাতন 
িলেন। গাঁণত, পদার্থীবদ্যা, রসায়নশাস্ত্, শারীর-ীবিজ্ঞান ইত্যাঁদ বিষয় যাহাতে 
এদেশের নব প্রাতষ্ঠিত শিক্ষালয়গুীলতে শিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহার জন্য চেষ্টা 
কাঁরয়াঁছলেন। বাঙ্গলা গদ্য রচনায় উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বনে মাতৃভাষার উন্নাতি সাধনে 
রামমোহনের উদ্যমও সামান্য নহে। 

রামমোহনের সব্বতোমুখঈ প্রতিভার প্রথর দৃম্টি জাতীয়-জীবনের সকল 
বিভাগেই পাঁতিত হইয়াছিল । স্বধম্মনিঃরাগণ, জাতীয়তাবোধের প্রথম পুরোহত রাজা 
রামমোহনই সব্বপ্রথম নব জাগরণেন ভেরী-নিনাদে দেশকে জাগ্রত হইবার জন্য 
আবাহন কাঁরয়াছিলেন। অথচ এই মহাপুরুষের চিন্তা ও চরিত্র নিরপেক্ষভাবে এ 
প্যস্ত আলোচনা হয় নাই। আমরা সাহস কাঁরয়া বালব, ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণ 
সাম্প্রদায়ক সঙ্কীর্ণতাবশতঃ রামমোহনের উদার সাক্বভোৌমিক আদর্শ সম্বন্ধে এত 
্রান্ত ধারণা কারবার সুযোগ দিয়াছেন যে, আজ বাঙ্গাল জাতির এই মহাপুরূষকে 
না জানার দূভাগ্য অপেক্ষা ভুল কাঁরয়া জানার দূভগ্যিই আঁধক। | 
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'আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ চিন্তনরূপ মুখ্য উপাসনা'কে ভিত্তি কারিয়া 
রামমোহন ধর্ম ও সমাজ-সংসকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানা ভ্রুটি-বিচ্যাতর মধ্য 
দয়াও রামমোহন ভারতের সনাতন সাধনা ও সভ্যতার মম্ম উপলান্ধ কারতে' সক্ষম 
হইয়াছলেন বাঁলয়াই কতকগ্াল প্রচলিত লোকাচার এবং ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাতবাদ 
কারয়াও কোন নূতন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। যে '্রাহ্মধম্ম+ 
রামমোহনের নামের ছাপ লইয়া এতাবৎকাল চাঁলয়া আসতেছে, তাহার প্রণেতা মহার্ষ 
দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭--১৯০৫), রাজা রামমোহন নহেন। দেশে এখনো অনেকের 
রামমোহনই ব্রাহ্গধর্ম্ম-প্রবর্তক ইত্যাকার ভ্রান্ত ধারণা আছে, সেই জন্য এ বিষয়ে 
সংক্ষেপে কিপিং আলোচনা করা আবশ্যক । 

১৮৪৩ খ্টাব্দের ৭ই পৌষ মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ বিশজন বন্ধসহ ব্রাহ্মধম্মে” 
দীক্ষাগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধম্মণ রামমোহনের ঈপ্সত পথে বিকশিত হয় নাই। ব্রাহ্ম- 
সমাজের অন্যতম প্রচারক মনীষী স্বগাঁয় বাপনচন্দ্র পাল মহাশয় রাজার আদর্শ ও 
মহার্ধর আদর্শ আলোচনা করিয়া নিম্ন-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,_ 


“* * রাজা একান্তভাবে শাম্ত্রপ্রামাণ্য বজ্জন করেন নাই। মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ বেদকে 
প্রামাণ্য-মর্যাদান্রষ্ট কাঁরয়া শুদ্ধ ব্যাক্তগত 'বিচারব্টাদ্ধর উপরেই একাঁন্তকতাবে সত্যাসত্য ও 
ধম্মধিম্ম মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। রাজা ধম্মসাধনে যে গ্রুরও একটা শেষ স্থান 
আছে, ইহা কখনো অস্বীকার করেন নাই। মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ যেমন শাস্ত, সেইর্প 
গুরুকেও বজ্জন কারয়া, প্রত্যক্ষ আত্মশাক্ত ও অগ্রত্যক্ষ ব্রহ্গ-কৃুপার উপরেই সাধনে 
যথাযোগ্য 'সা্ধিলাভের সন্তাবনাকে প্রাতিম্ঠত করেন। রাজা কি তত্তাঙ্গে, কি সাধনাঙ্গে ধম্মের 
কোন অঙ্গেই, স্বদেশের সনাতন সাধনার সঙ্গে আপনার .ধর্মসংস্কারের প্রাণগত যোগ নষ্ট 
করেন নাই। মহার্ষ এক প্রকারেব স্বাদোশকতার একান্ত অনুরাগণ হইয়াও প্রকৃতপক্ষে এই 
যোগ রক্ষা করেন নাই, করিতে চেষ্টাও করেন নাই। রাজা বেদান্তের উপরেই আপনার তত্ত্ব- 
সদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন। মহার্ধ প্রকৃতপক্ষে অন্টাদশ খন্ট শতাব্দীর ইউরোপাঁয় যূক্ত- 
বাদের উপরেই তাঁহার ব্রাহ্মধর্মকে গাঁড়য়া তুলেন। রাজা বেদান্ত-প্রাতিপাদ্য ধর্্মকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম 
বাঁলয়া প্রচার করেন! মহ্র্ধ তাঁহার আপনার আত্মপ্রত্যয় বা স্বানূভূতি-প্রাতপাদ্য ধর্্মকেই 
্রাহ্মধম্্ম বলিয়া প্রাতিষ্ঠিত করেন। 

“* * মহার্ধর ব্রাহ্গধম্মপ্রন্থে কেবল উপনিষদের উপদেশই উদ্ধত ও ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ সকল উদ্ধত উপদেশের প্রামাণ্য-মর্যযাদা শ্রাতি-প্রাতিষ্ঠত নহে, মহর্ষির 
আপনার স্বানুভূতি-প্রাতাচ্ঠিত মান্র; উপনিষদের যে সকল শ্রুতি মহার্ধর নিকট সত্য বালিয়া 
বোধ হইয়াছে, তিনি সেগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া আপনার ব্রাহ্মধম্মণ্রন্থে নিবদ্ধ করেন-_ 

৩ 


৩৪ ববেকানন্দ চাঁরত 


খাষরা ি সত্য বলিয়া দেখিয়াছলেন বা জানিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান তিনি করেন নাই। 
কোন শ্রীতির বা উত্তরাদ্ কোনওটর বা অপরাদ্ধ; যার যতটুকু তাঁর 'নাীজের মনোমত 
পাইয়ছেন, তাহাই কাটয়া ছাঁটিয়া আপনার ব্রাহ্গধম্মগ্রন্থে গাঁথয়া দিয়াছেন। অতএব 
মহার্ধর ব্রাহ্গধর্্মগ্রন্থে বিস্তর শ্রুতি উদ্ধত হইলেও, এ গ্রন্থ তাঁহার নিজের, ইহার মতামত 
তাঁহার, প্রাচীন খাবাঁদগের নহে। সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার না কাঁরয়া কেবল বাঙ্গলাভাষায় 
এ সকল মতামত 'লাঁপবদ্ধ করলেও তার যতটুকু মর্যাদা থাকিত, উপাঁনষদের ব্ক্‌নী 
দেওয়াতে ইহা তদপেক্ষা বেশী মধ্যদা লাভ করে নাই।” পোঁণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও 
ব্রাহ্ষ-সমাজ হইতে উদ্ধৃত) 


যাহা ইউক, রাজার আদেশের সাঁহত প্রভূত অনৈক্য সত্তেও বব্যাক্তত্বাভমানী 
য়ুরোপায় যুক্তবাদের উপর প্রাতিম্ঠিত ব্রাহ্ম-ধর্মকে' প্রাতিচ্ঠা ও প্রচার কারবার জন্য 
মহার্ধ সমস্ত শাক্ত নিয়োজত কাঁরলেন। এই কার্যে তাঁহার সহায় হইলেন বিখ্যাত 
সাহাত্যিক বঙ্গভাষার অন্যতম ভ্রম্টা অক্ষয়কুমার দত্ত এবং মনীষী রাজনারায়ণ বসু । 

মহার্য দেবেন্দ্রনাথ, "প্রন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পূত্র। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর- 
পারবারের কলিকাতার ধনী-সমাজে সংপ্রাতিষ্ঠিত আভিজাত্য-ময্যাদা ছিল। খণমনক্ত 
হইলে তান পুনরায় কাঁলকাতার ধনশ-সমাজের অগ্রণী হইয়া উঠেন এবং তাঁহার 
অরথনিুকুল্যে ও সাঁবশেষ চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারকার্য চাঁলতে থাকে । মহার্ধর ধনবল 
ও জনবলের সহায়েই ব্রাহ্ষমমাজ অলপকালেই 'শাক্ষিত সম্প্রদায়ের দাঁন্ট আকর্ষণ 
কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিল। 

প্রাতিমা-পূজাঁদ 'ক্রিয়াকাণ্ড বজ্জন কাঁরলেও মহার্ প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ- 
সংস্কারে প্রবৃত্ত হন নাই বরং িন্দু-সমাজের সাঁহত আপোষের ভাব রক্ষা কাঁরয়াই 
রক্ষণশীল দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আঁভনব ধর্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছলেন। 
মধ্যে নাস্তকতার ভাব ব্রমশঃ কাঁময়া আঁসতেছিল। তাঁন,আশা কারয়াছলেন যে, 
এইবার 'শাক্ষিত বাঙ্গালগণকে তাঁহারা খষ্টান ধর্মে দশীক্ষত কাঁরতে সমর্থ হইবেন 
এমন সময় তাঁহাদের সঙ্কল্পাঁসাদ্ধর পথে প্রবল অন্তরায়স্বরূপ দাঁড়াইল- মহার্ধ- 
প্রচারিত ব্রাহ্ম-ধর্্ম। পাদ্রী ডফের চেষ্টায় ইতিপৃর্বেই ভি'রোঁজওর শিষ্যগণের 
মধ্যে মহেশন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভাতি খুল্টান 
হইয়াছলেন-__তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক অনেকে খম্টান হইলেন; কেহ কেহ 
হইবার সঙ্কজ্প কারতোছলেন_ এমন সময় “যীশুর স্বর্গরাজ্যে আনয়নের” দ্বাররোধ 
কাঁরতে উদ্যত হইলেন- ব্রা্গসমাজ। আবার বেদান্তযদ্ধের সূত্রপাত হইল। 7ন্ 


সংস্কার ষুগ ৩৫ 


পক্ষ সমর্থন কাঁরয়া মহার্ধ-প্রাতিষ্ঠিত “তত্ববোধন৭” পান্রকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইতে লাগল; ডফ. সাহেবও প্রাণপণে সদলবলে বেদান্তকে আক্রমণ করিলেন। 
এ আন্দোলনে কাঁলকাতানগরণর "হন্দুবর্গ” উত্তোজত হইয়া উঠিল। ডফ. সাহেবকে 
হল্দুধম্্ম ও সমাজের প্রাত কটুক্তি বর্ষণ কারতে দৌখয়া 'হন্দ কলেজের নেতৃবৃন্দ, 
ছান্রগণকে ডফ্‌ ও িয়েলাস্্রর বক্তৃতা শুনিতে নিষেধ কারলেন। কারণ-পরম্পরায় 
কালের গাঁতরোধ কাঁরতে অক্ষম হইয়া পাদ্রী ডফ্‌ ভগ্রহদয়ে ১৮৬৩ খ্টাব্দে 
স্বদেশে ফারিয়া গেলেন। 

১৮৫০ খষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণের পরামর্শে মহার্ধ বাধ্য হইয়া 
বেদের অপৌরুষেয়তা ও অন্দরান্ততা ব্রাহ্মদমাজ হইতে পাঁরত্যাগ কারলেন। ফলে 
চিরাদনের মত ব্রাহ্গসমাজ 'হন্দধর্ম হইতে পৃথক্‌ হইয়া গেল। যাহা হউক, 
ইহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় বাঙ্গলার 'বাভন্ন স্থানেও ব্রাহ্গসমাজ প্রাতম্ঠিত হইল, 
সমাজের কার্য বহর বস্তুত হইয়া পাঁড়ল। 

এই সময় আর এক শীক্তশালী পুরুষ বাঙ্গালী সমাজে আঁবর্ভৃত হইলেন, 
ইনি বীরাঁসংহ গ্রামের সংহশিশু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । একাঁদকে পরানু- 
করণ মোহ, আর অন্য দিকে আত্মবিস্মরণ; দাঁক্ষণে ও বামে রাঁখয়া বাঙ্গালী-দুর্লভ 
বাবধ সদৃগুণমণ্ডিত এই চরস্মরণীয় চারন্রে মনুষ্যত্বের এক অত্যুজ্জল মার্ত 
আতি আশ্চর্য রকমে আত্মপ্রকাশ কারল। বঙ্গভাষার ত্রম্টা ও পালায়তা 'বদ্যাসাগর, 
শক্ষাপ্রচারে ব্রতী বিদ্যাসাগর, দীন দারদ্র দুঃখী আর্তের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী 
বদ্যাসাগর, সব্বেপার স্বদেশ সমাজের দগগাঁত ও দুনর্শীত পাঁরহার করাইতে 
ব্রতী বদ্যাসাগরের অতুলনঈয় কীর্তকাহনা নব্য বাঙ্গলার ইতিহাসের অক্ষয় সম্পদ । 

বদ্যাসাগর 'লাখয়াছেন, “ীবধবাববাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সম্ব্বপ্রধান 
সৎকর্ম, জন্মে ইহাপেক্ষা আধক আর কোন সংকর্ম কারতে পারব তাহার 
সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়েরু, জন্য সর্বস্বান্ত কাঁরয়াছ এবং আবশ্যক হইলে প্রাণাস্ত 
স্বীকারেও পরান্মুখ নাহ ।” 

বাল-বিধবার ব্র্গচ্য এবং নারীর সতী-ধম্মের মাহমা কীর্তনে মুখারত 
ভারত-ভঁমতে, হতভাগ্য অবলাজাতর উপর যগান্ত-সাণ্টত আত পৈশাঁচক 
বিদ্যাসাগরের প্রাণসংহারের জন্য গোপন আয়োজন করিতোছিল এবং দেশের পণ্ডিত- 
বর্গ শাস্ত্র মল্থন কারয়া কুষাক্ত এবং ভাষা মন্থন কাঁরয়া কটুক্তি বিদ্যাসাগরের 
মন্তকের উপর বর্ষণ কাঁরতোছিল।” কিন্তু মাতৃপদধূলি ও আশব্বদি শিরে লইয়া 
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পৌোরুষের প্রচণ্ড অবতার বিদ্যাসাগর বাল-ীবধবার দুঃখমোচন ব্রত গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তান বিচালত হইলেন না, ক্ষুব্ধ হইলেন না--সংস্কৃত শ্লোক এবং বাঙ্গলা 
গাঁল মাশ্রত তুমুল কলকোলাহল' খণ্ডন কাঁরয়া ব্রাহ্মণবীর বজয়ী হইয়া বিধবা- 
বিবাহ শাস্ত-সম্মত প্রমাণ কারলেন এবং তাঁহারই এঁকান্তক চেষ্টার ফলে াবধবাঁববাহ্‌ 
আইন রাজদ্বারে বাঁধবদ্ধ হইল। 

[বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচণ্ড মার্তণ্ডের ন্যায় এই একক নিঃসঙ্গ মহাপুরুষ 
আলোক ও উত্তাপ বিকীর্ণ করিয়া, সমগ্র সমাজের অজ্জ্রতা, গোঁড়ীম ও কুসংস্কারের 
সাঁহত আবশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া, ক্ষধিত দুঃস্থ রোগনর অশ্রু মুছাইয়া, অকৃতজ্ঞগণের 
সকল ওদ্ধত্য মা্জনা কাঁরয়া “আপন পুষ্পকোমল ও বজরকঠিন বক্ষে দুঃসহ 
বেদনা-শল্য বহন কাঁরয়া, আপন আত্মীনর্ভরপর উন্নতবাঁলম্ঠ চারন্রের মহান. আদর্শ 
বাঙ্গালী জাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে 
ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন । 

“হা ভারতবষাঁয় মানবগণ! অভ্যাস দোষে তোমাদের বাদ্ধবাত্ত ও ধর্ম্ম- 
প্রবাত্তসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও আঁভভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগ্য 
বিধবাদের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুজ্ক হৃদয়ে কারুণ্যরসের সণ্চার হওয়। 
কঠিন এবং ব্যাভচার দোষে ও ভ্রুণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে 
দৌঁখয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসস্ভতাবত। * * * তোমরা মনে কর, পাতি- 
বিয়োগ হইলেই স্ত্ীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বাঁলয়। 
বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বাঁলয়া বোধ হয় না। * * * হায় কি পাঁরতাপের 
বিষয়! যে দেশে পূরূষ জাঁতর দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, 
হিতাহত বোধ নাই, সদসদ্িবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম 
ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজ্কাঁতি জন্মগ্রহণ না করে।” 
বিধবার দুঃখে এতবড় মহত্ব ও পৌরুষের বাণ বাঙ্গলাদেশে আর গর্জে নাই। 
একাঁদন অকস্মাং যেমন হরজটাজাল [নম্ম€ক্ত ভূবনপাবন ভাগশরথন মত্ত্ে ঝাঁরয়া 
আভিশপ্ত নারীজাতি ও বিধবার অপমান ও দুঃখের উপর বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরের 
বাঁলম্ঠ দয়ার অভয় আশীব্বাদ করুণাঁবগাঁলত ভাবধারায় ঝাঁরয়া পাঁড়য়াছল। 
“ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় লইয়া আমরা সকলেই িকছু ধরাতলে অবতীর্ণ হই নাই। 
বালাবধবার অশ্রদজলে আমাদের পাষাণ-হৃদয়ে রেখাঙ্কন করে না; তাই আমরা ভণ্ড 
ব্রহ্মচয্র মাঁলন পাংশু বিক্ষেপে সেই অশ্রুজল মুছিতে চাই। ঈশ্বরচন্দ্রের বীরত্ব 
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শবধবার দুঃখ মোচনে সমর্থ হয় নাই। দেশাচারের জয়লাভ ঘঁটয়াছে সত্য কথা, 'কিন্তু 
ইহাই প্রকৃতির নিব্বন্ধ। স্বাভাঁবক, সরল, ছদ্মবেশহীন মন্‌ষ্যত্ব ইহাতে মিয়মান 
হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু দৃঃখপ্রকশ নিম্ফল; কেন না ইহা 'বাঁধালাপ”_-১৩০৩ 
সালের ভাদ্র মাসে, বাঙ্গলার অন্যতম" মনীষী সন্তান আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের এই 
মম্মভেদী বিলাপও এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসিতেছে। 

বাঙ্গলার নবযূগের সাধনা ও সাদ্ধর মুর্তীবগ্রহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একাঁদন 
বদ্যাসাগরের সমীপে আসিয়া বাঁলয়াছিলেন,-“এতাঁদন খাল ডোবা পুকুর 
দোঁখয়াছি, আজ সমদুদ্র দেখলাম।” সত্যই বিদ্যাসাগর মনমষ্যত্বের মহাপারাবার 
বঙ্গদেশে জান্মিয়াছিলেন বাঁলয়া, চতুদ্র্কের নিঃসাড়তার পাষাণখণ্ডে বারংবার 
চিরাঁদন ব্যাঁথত ক্ষুব্ধভাবে যাপন কাঁরয়াছেন। তিনি যেন সৈন্যহীন বিদ্রোহীর মত 
তাঁহার চতুঁ্দকৃকে অবজ্ঞা করিয়া জীবন রঙ্গভূমির প্রান্ত পযন্ত জয়ধবজা নিজের 
সকন্ধে একাকী বহন করিয়া লইয়া গেছেন।' তিনি কাহাকেও ডাকেন নাই, তিনি 
কাহারো সাড়া পান নাই, অথচ বাধা ছিল পদে পদে। * * * তান যে শব- 
সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার উত্তর-সাধকও ছিলেন তিনি নিজে ।” 

১৮৫৯ খম্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) ব্রাহ্গসমাজে যোগদান 
কাঁরলেন। সংস্কারফূগেব এক আঁভিনব অধ্যায় আরম্ভ হইল। দেবেন্দ্রনাথের পৃত্র 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন কেশবের সহপাঠী, তিনিই কেশবকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া 
আসেন। প্রখর প্রাতিভা ও বাণ্মিতায়, এই একাবংশাতিবষাঁয় যুবক, আতি সহজেই 
নবীন ব্রা্মদের নেতৃত্ব লাভ কাঁরলেন। এই সময় হিমালয় হইতে মহার্ দেবেন্দ্রনাথ 
[ফাঁরয়া আসলে গুরু-শিষ্যে মিলন (১৮৬৩) হইল । ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দয়া মহর্ষি 
কেশবচন্দ্রকে স্বীয় সহকম্মঁ, পূত্র এবং প্রিয়তম শিষ্যরূপে বরণ করিলেন। 

আভিজাত্য ও কাঁণন-কোলিন্যে কেশবচন্দ্র, রামমোহন অথবা দেবেন্দ্রনাথ 
হইতে পৃথক । ইংরাজ আমলে, ইংরাজী-শিক্ষাকৃষ্ট আঁভনব শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর 
সন্তান কেশবচন্দ্রের চিন্তা চাঁরন্র রুচি এ দুই পব্বগামীর সাহত তুলনায় সম্পূর্ণ 
পৃথক। ষোড়শ বংসর বয়সে রামমোহন, ইসলাম ধম্মনিঃপ্রাণত হইয়া "হল্দুর 
মুর্তপূজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, আর তরুণ কেশবচন্দ্র খৃন্টধম্ম ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষা-সভ্যতার আদর্শ ও ভাবধারায় অন:প্রাণত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজকে সেই 
আদরশশীভমুখী করিতে প্রস্তুত হইলেন। রামমোহন তো দূরের কথা, এমন 
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দেবেন্দ্রনাথের ন্যায়ও সংস্কৃত ভাষা তান জানতেন না, বেদ-বেদান্ত অথবা শাস্তাদর 
সাঁহত তৎকালে তিনি একান্ত অপাঁরাঁচিত ছিলেন। মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ যাঁহাকে বরণ 
করিয়া আনিলেন তাঁহাকে স্বীয় ভাবে অননপ্রাণত করিতে পারিলেন না। মনীষী 
বাপিনচন্দ্র বলেন, “শাস্ত্রের প্রাচীন আঁধকারের* বিরুদ্ধে ব্যাক্তগত বিচার-বিবেচনার 
স্বত্ব-প্রাতিষ্ঠা, গুরুর প্রাচীন আধিকারের বিরুদ্ধে অসংস্কৃত ও আঁসদ্ধ স্বাভমতের 
স্বত্ব-প্রাতিজ্ঠা, সমাজের বাধ নিষেধাঁদর 'বরৃদ্ধে ব্যাক্তগত রুচি ও প্রবাত্তর স্বত্ব- 
প্রীতষ্ঠা,_ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনে কম্মচেত্টার মূলসূত্র ছিল।” 

মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয় ও সহজজ্ঞানের উপর প্রাতষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের 
সাধনা এবং সমাজ-সংস্কারে ডেভিড্‌ হেয়ার ও ি'রোজিওর অন্টাদশ শতাব্দীর 
পাশ্চাত্য অন্য-ীনরপেক্ষ ব্যাক্তিস্বাতল্ত্যবাদ-এই উভয় ধারাকে আত্মসাৎ কাঁরয়া 
কেশব ও তৎসাঁঙ্গগণ ব্রাহ্মসমাজকে খ্টানসমাজের আদর্শে গাঁড়য়া তুলিতে চোম্টত 
হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতা রক্ষণশশল ও মধ্যপল্থী দেবেন্দ্রনাথ, কেশব এবং 
কৈশবগণকে সংযত করিবার নিম্ফল চেষ্টা কারতে লাগলেন। কিন্তু এই কালে 
কেশবচন্দ্রের প্রভাব ও প্রাতিপান্ত কেবল ব্রাহ্সমাজেই আবদ্ধ রাহল না। তৎকালণন 
ইংরাজী 'শাক্ষিত 'উদার' হিন্দু এবং বিশেষভাবে কলেজের ছাত্রমণ্ডলণী তাঁহার 
অনুগত হইয়া পাঁড়লেন। কেশবের ছিল অনুপম বাগাঁবভূতি। ইংরাজী ভাষায় 
বক্তৃতা কাঁরতে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া 
উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ পর্যন্ত তাঁহার প্রশংসা কারতেন। সেকালে ইংরাজগণ যাঁহার 
প্রশংসা কারতেন, সমাদর কাঁরতেন, লোক-সমাজে তাঁহার খ্যাতি ও সম্মানের অন্ত 
ছিল না। কাঁলকাতার ইংরাজী 'শীক্ষত সমাজের উপর বাগ্মী কেশবচন্দ্রের অসামান্য 
প্রভাব বিস্তারের ইহাই কারণ। বাঁগ্মশ্রেম্ঠ কেশবের বক্তৃতার বাত্যাতরঙ্গে কালকাতা- 
নগরী বিক্ষুন্ধ হইল। কৃষ্ণনগরে তাহার প্রতধবান ছুটিল। তাঁহার প্রাতিভায় 
প্রভাবান্বিত হন নাই, এমন শিক্ষিত যুবক কাঁলকাতায় আতি অল্পই 'ছিলেন। 
ইসহাদের মধ্যে অনেকে প্রকাশ্যে রাহ্মমাজে যোগদান কারন; অনেকে অল্পাঁবস্তর 
ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইলেন। 

স্ত্রী-স্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ, পানভোজনে প্রাচীন বাধ নিষেধ লঙ্ঘন, 
উপবীতহীন এবং অন্রাহ্মণ আচা্যাগণ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রভাতি সংস্কার 
প্রস্তাবগুির সাঁহত আঁতিমান্রায় খ্টপ্রণীত ও খ্টীয় নীতিবাদের প্রাতি আকর্ষণ 
মাঁলত হইয়া কেশবচাঁলত ব্রাক্মদল যে পথে চাঁলতে চাঁহলেন, সামাঁজক ব্যাপারে 
রক্ষণশশল দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে তাহাদের সাহত সমান তালে পা ফেলিয়া &লা অসম্ভব 
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হইয়া উঠিল, 'িদ্বোহী পর্রপ্রাতম কেশবচন্দ্রের যুক্তির শরবর্ষণ সংযতধৈর্যো সহ্য 
কারয়া মহার্ধ অটল রাঁহলেন। এই বিচ্ছেদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 


রর প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকৃতি অনুসারে পাঁরপূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে, তখন 
সে মনুষ্যত্ব লাভ করে_ সাধারণ মনুষ্যত্ব বাক্তগত বিশেষত্বের ভিত্তির উপর প্রাতিষ্ঠিত। 
মনৃষ্যত হিন্দুর মধ্যে, খৃষ্টানের মধ্যে বস্তুতঃ একই, তথাপি হিন্দু-বিশেষত্ব মনৃষ্যত্বের এক 
শিশেষ সম্পদ এবং খঙ্টান-বিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একটী বিশেষ লাভ, তাহার কোনটা 
সম্পূর্ণ বজ্জ্ন করিলে মনুষ্যত্ব দৈনাপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠ ধন তাহাও 
সার্বভোমক, যুরোপের যাহা শ্রেম্ঠ ধন তাহাও সাব্বভোমিক, তথাপ ভারতবষাঁয়তা এবং 
যূরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ন সার্থকতা আছে বালয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া 
যায় না। * * * তরুণ ব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভুঁলিয়াছিল; 
যখন ধর্মের স্বদেশীয় রূপ রক্ষা করাকে সে স্ঙকীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান কারিত, যখন সে মনে 
করিয়াছল, 'বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবষাঁয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং 
সেই চেস্টাতেই যথার্থ ওদার্য রক্ষা হয়, তখন পতৃদেব মেহার্ধ) সাব্বভোৌমিক ধর্মের 
স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রত একাকারত্বের মধ্যে বিসজ্জন দিতে অস্বীকার করিলেন-__ 
ইহাতে তাঁহার অনুবত্তর্শ অসামান্য প্রাতভাশালী ধম্মেৎসাহশী অনেক তেজস্বী যুবকের 
সাঁহত তাঁহার 'বচ্ছেদ ঘাঁটিল।” 


আমরা পূব্রেই বিয়াছি, মহার্ধর সাঁহত কেশবচন্দ্রের শক্ষা ও প্রকাঁতর 
প্রচুর পার্থক্য ছিল,__ঘাতসংঘাতে এই পার্থক্যই পাঁরণাঁতর মুখে বিচ্ছেদরূপে দেখা 
দিল এবং একটা সামান্য ব্যাপার উপলক্ষ্য কাঁরয়া, অথাৎ মহার্ধ পৈতাধারী 
নাথকে উপেক্ষা করিয়াই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্র দল গাঁড়লেন; ১৮৬৬ খ্টাব্দে 
ব্রাহ্মদমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইল। মহার্ধর সমাজ হইল, “আদিসমাজ”, আর কেশব 
1বজয়কৃষ্ণ িবনাথ প্রভাত যে নৃতন সমাজ প্রাতষ্ঠা কারলেন, তাহার নাম হইল 
“ভারতবষর্ঁয় ব্রাহ্মসমাজ”। এই নূতন সমাজ য়ুরোপায় খম্টানী ডোৌলে সমাজ- 
জশবন গঠন কাঁরতে গিয়া জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিলেন, অসবর্ণ বিবাহ প্রথা 
প্রবর্তন কাঁরলেন, এই শ্রেণীর বিবাহ আইনত যাহাতে "সিদ্ধ হয় তজ্জন্য তুমুল 
আন্দোলন তৃলিলেন। ১৮৭২ খন্টাব্দের তন আইন মতে এক প্রকার অসবর্ণ বিবাহ 
রাজদ্বারে বাধবদ্ধ হইল। কেশবচালিত এই নৃতন সমাজ সংস্কার আন্দোলনের 
ব্রান্মপ্রচারকগণ, রক্ষণশীল প্রাচঈন সমাজকে আক্রমণ করিয়া বক্তুতাঁদ দিতে 
লাঁগলেন। অন্যাদকে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসাধনাও রূপাস্তারত হইল। কেশবের খন্ট- 


৪০ বববেকানন্দ চারত 


ধম্মপ্রীতি হইতে পাপবোধ, পাপভশীত, অনূতাপ ভাবাবেশে ক্রন্দন ইত্যাঁদ 
ব্রাহ্মসাধকগণ আধ্যাত্মিক উন্নাতর সহায়ক বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরতে লাগলেন। 
£ এই নিরাকার ও একাকারের বিলাতীী ঢংএর নকল কাঁরয়া প্রাচীনপল্থীরা 
“হু্রভা' ধম্্মসভা, প্রভৃতি স্থাপন করিয়া পহন্দুয়ানী' রক্ষার জন্য চোঁম্টত হইলেন। 
এই হিন্দু-আন্দোলনের পশ্চাতে কোন আন্তারক আবেগ ছিল না। ভূঁরভোজন, 
সঙ্কীর্তন, দান, পয়সা দিয়া বক্তা আনিয়া কতকগুীল বক্তৃতা-_আর কি, ধর্মের 
চূড়ান্ত হইয়া গেল! বার বৎসরের শিশুও হাঁরসভার বেদী হইতে হাঁরভীক্তর মাঁহমা 
সম্বন্ধে বক্তুতা দত এবং দর্শকগণ করতাঁল দয়া তাহাকে মাতাইয়া তুলত। 
একাঁদকে ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আচার্য ও উপাচার্যগণ হিন্দুধর্ম ও সমাজের 
মস্তকে আগ্নময় অভিশাপ বর্ষণ কারতে লাগলেন, অন্যাদকে গোঁড়ার দল, আত 
অশ্লীল ছড়া কাটিয়া, নক্সা, গলপ 'লিখিয়া ব্রাহ্মগসমাজের ভণ্ডামিগ্ালর আঁতি কদর্য 
ভাষায় প্রাতবাদ কারতে লাগলেন। এই বাদপ্রাতবাদের ফলে একশ্রেণীর জঘন্য 
কুরাঁচপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্ট হইল্‌ঃ যাহা বঙ্গ-সাঁহত্যের অঙ্গে এক দরপনেয় কলঙ্ক + 
নবনাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি কালকাতা সহর যখন এই সমস্ত প্রবল সংস্কার 
আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ এবং সমস্ত বাঙ্গলাদেশ বিহবল তখন এই 
সহরের উপকণ্ঠে, দাক্ষণেশ্বরে রাসমাণির দেবালয়ে, এক অখ্যাত অজ্ঞাত পৃজারণ 
ব্রাহ্মণ, ভারতের সব্বলোক-কল্যাণকর পারগার্থক আদর্শকে বিকৃতি ও বিস্মৃত 
হইতে উদ্ধার কারবার সাধনায় আত্মীনয়োগ কারয়াছিলেন, ইনি শ্্রীশ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংস। €(১৮৩৬-৮৬)। হুগলী জিলার সুদূর পল্লশগ্রাম কামারপুকুরে, দারদ্র 
ব্রাহ্ষণকুলে ১৮৩৬ খম্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী 'তাঁন জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃ- 
িয়োগের পর তান, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাঁহত কাঁলকাতায় চাঁলয়া আইসেন, 
উদ্দেশ্য, কিছ লেখাপড়া 1শাখয়া জশীবকার্জনের চেস্টা করা। জ্যম্ঠন্রাতার একটি 
টোল ছিল-_াতাঁন সুপাণ্ডিত ও উন্নতমনা ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া 
সহসা বালক রামকৃষ্ণের মনে হইল, এই লৌকিক বিদ্যার প্রয়োজন কি? সাংসাঁরক 
নাতিঃ প্রাচখনযূগের খাঁষদের ন্যায় তিনি ভাবলেন, যাহা অমৃত নহে, তাহা 
লইয়া আম কি করব? তান লেখাপড়া ছাড়লেন এবং পরাজ্ঞানলাভের উপায় 
অন্বেষণ কাঁরতে লাঁগলেন। এই কালে কাঁলকাতার ধনী ও ধম্মপ্রাণা মাহলা রাণ। 
রাসমাণ বহু অর্থব্যয়ে দাক্ষণেশ্বরে মান্দর প্রতিষ্ঠা করেন। উদরান্ের জন্য ভ্রাতার 
নিদ্দেশে শ্রীরামকৃ্চ মাত আনন্দময়ীর পূজারীর পদ গ্রহণ করেন। সরলহদয় 
তরুণ পুরোহিত দৈনান্দন পূজা যথানয়মে 'নব্বহি কারিতেন আর ভাবতেন, সত্যই 
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ক জগন্মাতা আছেন? সত্যই কি তান বিশ্বর্ক্মাণ্ড নিয়ন্রিত কারতেছেন ? 
জগন্মাতার প্রত্যক্ষ উপলান্ধর আশায় তন্ময় সাধক বাহ্যজগৎ ভূঁলিলেন,_দিন গেল, 
মাস গেল, বংসরও কতবার ঘুরিয়া গেল অদ্ধেন্মাদ ঠাকুর 1দব্যভাবে বিভোর । 
গঙ্গার পশ্চমপারে অস্তগামী লোহত সূয্যের পানে চাঁহয়া তান কাতরকণ্ঠে 
বাঁলতেছেন, মা, আর একটা দিনও তো বৃথা হইল,তোমার দেখা মিলল না। 
ধীরে ধীরে মৃল্ময়ণ দেবী চিন্ময়ী হইয়া দেখা দিলেন। আবার মায়ের নিদ্দেশে 
সন্তানের সাধনা চলিল। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত সকল মতের, সকল পথের সাধকগণ, 
সদ্ধমহাপুরুষগণ আসিয়া তাঁহার সাহত মিলিত হইলেন ভৈরবন ব্রাহ্মণী আঁসয়া 
তন্ব্োক্ত সাধনা করাইলেন; তোতাপুরী আঁসয়া বেদান্তের অদ্বৈত রহ্গতত্ব শিক্ষা 
দলেন; লোকদূর্লভ নার্র্ধিকজ্প সমাধি হইতে ব্যা্খত রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্যলাভ 
করিয়া সত্যপ্রচারের জন্য সকলকে আহবান করিতে লাগিলেন,_“ওরে তোরা কে 
কোথায় আঁছস, আয়।” 

অবশেষে একাঁদন সংস্কারযূগের নেতা কেশবচন্দ্রের সাহত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ 
হইল। এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল, মার্তপূ্জা-বিরোধী কেশব মূর্তিপূজক 
ব্রাহ্মণের উপদেশবাণন প্রচার কাঁরয়া তাঁহার কাগজে 'লাখতে লাগলেন, যাঁদ শান্ত 
চাও, দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরূষের পদতলে উপবেশন কাঁরয়া ধন্য হও। ইহা আশ্চর্য, 
কিন্তু সত্য। কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ প্রভাত ব্রান্গ-রাথবৃল্দ, এই 
মহাপুরুষের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পাঁড়লেন এবং ইহাদের প্রচারের ফলেই 
কাঁলকাতার শাক্ষত সমাজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের 'বষয় জানিতে পারিল। 

১৮৭১ খন্টাব্দে /1)91500 (03012160115 [২০৮1৩ এর অক্টোবর সংখ্যায় 
নবাঁবধান সমাজের প্রচারক রেঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় 
সুদীর্ঘ প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,_ 


«আমার মন এখনও এক উজ্জবল জ্যোতিম্ময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, যাহা সেই 
রহস্যময় পুরুষ যেখানে যান, সেইখানেই তাঁহার চতর্্দকে বিকধর্ণ করেন। যখনই তহার 
সহিত দেখা হয, তখনই তিনি যে আনর্চনীয়, বুহস্যপূর্ণ ভাবনিচয়ে আমার হৃদয় পূর্ণ 
কারয়া দেন, তাহার প্রভাব হইতে আমার মন এ পযন্ত মুক্ত হইতে পারে নাই। , 

“তাঁহার এবং আমার মধ্যে সাদৃশ্য কিঃ আম-ইউরোপনর ভাবাপন্ন, সভ্য, 
আত্মাভমানী, অদ্ধসন্দেহবাদী, তথাকাঁথত শিক্ষিত যুক্তিবাদী এবং 'তান- দরিদ্র, বর্ণ- 
জ্ঞানীন, অমাজ্জতরুচি, অদ্ঘপৌত্তীলক, বন্ধুহীন হিন্দু ভক্ত। কেন আমি তাঁহার কথা 
শ্রবণ কারবার জন্য বহুক্ষণ বাঁসয়া থাক? আমি-যে, ডেস্রাইল, ফসেট, স্টেনূলী, 


৪২ ববেকানন্দ চাঁরত 


ম্যাক্সমূলর এবং পাশ্চাত্যজগতের সমুদয় মনীষী ও ধম্মপ্রচারকগণের উপদেশ শ্রবণ 
কারয়াছ; আঁম-যে, যীশুখৃন্টের একজন একান্ত ভক্ত ও অনুচর উদারহদয় খৃজ্টান 
মশনারগণের বন্ধু ও সমর্থক, য্যাক্তপল্থী ব্রাহ্মদমাজের অনুগত ভক্ত ও কম্মাঁ, কেন 
আম তাঁহার বাক্য শ্রবণকালে মন্ত্রমুদ্ধবৎ হইয়া যাই2 এবং একা আমিই নই, আমার 
মত বহুব্যক্তই এইরূপ হইয়া থাকেন। * * »* 
চরণতলে উপবেশন কাঁরয়া তাঁহার নিকট হইতে পাঁবন্রতা, বৈরাগ্য, সংসার-অনাসাক্ত, 
আধ্যাত্মকতা এবং ভগবৎ-প্রেমোল্মত্ততা সম্বন্ধীয় অত্যুচ্চ উপদেশ শিক্ষা করিব।” 
মজুমদার মহাশয় উপরোদ্ধৃত মন্তব্যে আত্মপারিচয় দিতে গিয়া সরলভাবে 
যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ব্রাহ্গসমাজ যে কতদূর পাশ্চাত্যভাবে 
ভাবত ও অন-প্রাণত হইয়াছিল, তাহা বুঝতে আঁধক বিলম্ব হয় না এবং সেই 
কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের চারত্র ও সাধনার প্রভাব প্রথমে ব্রাহ্মঘমাজের উপর পাতিত 
হইয়া, পরানুকরণ মোহ অনেকাংশে দূর কাঁরতে চেস্টা পাইয়াছিল। 

একটা জাবন্ত, জাগ্রত জাতির ষুগযুগান্তরের চিরপোঁষত আশা, আদর্শ- 
সমূহের জাীবন্ত-ঘন-বিগ্রহর্‌পে তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজ বিস্ময়ে চাহিয়া 
দোখল, দাঁক্ষণেশ্বর কালীবাড়ীতে, ভাগীরথদ তরে, পণ্বটশীমূলে উপাঁবষ্ট 
শাক্তসাধক, 'নাব্বকজ্প-সমাঁধস্থ মহাযোগী, ভক্ত-চূড়ামাঁণ, বৈষ্ণব, শাক্ত, খম্টান, 
মুসলমান 'বাভন্ন প্রকার ধর্মসাধনে 'সিদ্ধপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। যাঁহার্‌ 
সম্বন্ধে উত্তরকালে বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 

“কালবশে সদাচারভ্রম্ট, বৈরাগ্যাবহীন, একমান্র লোকাচারানচ্ত ও ক্ষীণব্যাদ্ধ আর্যা- 
সন্তান, * * * স্থুলভাবে বৈদান্তকসূক্ষমতত্তের প্রচারকারী পুরাণাঁদ তল্মেরও মম্মগ্রহে 
অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাব-সমণ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত কারিয়া, 
সাম্প্রদায়ক ঈর্া ও ক্রোধ প্রজব্লিত কাঁরয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহত 'দবার জন্য 
সতত চোষ্টত থাকিয়া, যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে গ্রায় নরকভূঁমিতে পাঁরণত 
কারয়াছেন--তখন আর্জাতর প্রকৃত ধর্ম কি এবং সততাঁববদমান, আপাতপ্রতনয়মান বহুধা- 
বিভক্ত, সব্ববথা-বিপরীত-আচার-সঙ্কুল সুম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশনীর ভ্রান্তিচ্ছান ও 'বিদেশীর 
ঘৃণাস্পদ, হিন্দুধর্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখান্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
ধম্মখণ্ড-সমান্টর মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়, তাহা দেখাইতে-এবং কালবশে নম্ট এই 
সনাতন ধর্মের সার্বলৌদিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহত করিয়া সনাতন 
ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকাহতায় সব্ব্সমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন কারবার 
জন্য শ্রীভগবান, রামকৃষখ অবতীর্ণ হইয়াছেন ।” | 


সংস্কার যূগ ৪৩, 


১৮৭৫ খ্টাব্দের প্রথম ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের সাহত কেশবের সাক্ষাৎ হয়। 
ভক্ত কেশবচন্দ্র তাঁহাকে দৌঁখয়াই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পাঁড়লেন এবং তাঁহার ধর্ম্ম- 
জীবনে এক বাঁচত্র পাঁরবর্তন উপস্থিত হইল। খম্ট মাঁহমা কণর্তনকারী কেশবচন্দ্র, 
ভারতীয় বৈরাগ্যমূলক সাধনার প্রাতি আকৃম্ট হইলেন; দৈহিক কঠোরতা, স্বপাক 
ভোজন প্রভাতি আরন্ত কারলেন এমন কি হিন্দু দেবদেবীর আধ্যাত্মক ও রূপক 
ব্যাখ্যা করিয়া বক্তুতাও দিতে লাগলেন। যুক্তিপন্থী ব্রাঙ্মগণ, কেশবচন্দ্রের ভাঁক্তর 
আতিশয্য, অত্যাধক খষ্টপ্রণীতি বিশেষ সাধনভজন যোগধ্যান ইত্যাদি পছন্দ 
কাঁরতেন না। তাহার উপর ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ অনুসারে তিনি যখন নবাঁবধান প্রচার 
করিতে লাগিলেন, তখন চরমপন্থী ব্রাহ্মরা কেশবের আনুগত্য রক্ষা কাঁরতে 
পারিলেন না, “ভারতবষাঁয় ব্রাহ্মসমাজে”" গৃহবিবাদের সত্রপাত হইল। অবশেষে 
১৮৭৮ খম্টাব্দে কেশবের নাবালিকা কন্যার সহিত কোচবেহারের মহারাজার বিবাহ 
হয়। উক্ত ববাহোপলক্ষে কেশব ব্রাহ্মমমাজের স্বরচিত 'িয়মাবলীর ময্যাদা রক্ষা 
কাঁরতে পারলেন না। বিশেষতঃ কেশবকে বাধ্য হইয়া হিন্দুমতে কন্যা সম্প্রদান 
কারতে হইয়াছল। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল; একদল 
ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রকে আচায্যের ও সম্পাদকের পদ হইতে অপসৃত কারবার জন্য চেম্টিত 
হইলেন। এই 'ববাদে লঙ্জাকর আত্মদৌর্্বল্য প্রকট কাঁরয়া পুনরায় ব্রাহ্মসমাজ 
'দ্বধাবভক্ত হইল; প্রাতিবাদকারণ ব্রাহ্গগণ বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে 
পুরোভাগে স্থাপন করিয়া “সাধারণ রাহ্মসমাজ” প্রাতিষ্ঞা কারলেন। 

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দলপাঁতিরা কেশবের দূত পাঁরবার্তত ধম্মমতের তার 
সমালোচনা কাঁরতে লাঁগিলেন। গৃহদ্বন্দে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কেশব তাঁহার 
“নবাবধান” প্রচার কারতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁথত “সকল ধর্মই সতা' এবং 
'যত মত তত পথ' ইত্যাঁদ আংশিকভাবে উপলান্ধ করিয়া 'হিন্দ;, খষ্টান, বোদ্ধ 
প্রভীতি ধর্্মশাস্ত অবলম্বনে স্বীয় শিষ্য ও অনুগতবর্গকে নূতন নূতন সাধন পথ 
প্রদর্শন করিতে লাগলেন। 

“নবাঁবধান” সমাজে কেশব পরমহংসদেবের আদর্শে “মা” নাম চালাইয়া 
দিলেন; নিজেও মাতৃভাবে ভগবানের সাধনায় অগ্রসর হইলেন। মাতৃভাবে ভগবানের 
উপাসনা কেশববাবু যে পরমহংসদেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বহ্াদবস 
পরে উক্ত সমাজের প্রচারকগণ অস্বীকার করিয়া প্রবন্ধাঁদ 'লাখয়াছলেন। অধ্যাপক 
ম্যাক্সমূলর প্রণীত রামকৃষ্জজীবনীতে কেশবের ধম্মজীবনের পাঁরবর্তন, উন্নতি, 
সাধনাকাত্ক্ষার প্রধান কারণ উক্ত মহাপুরুষ বাঁলয়া উল্লিখিত হওয়ায় তাঁহাদের 


38৪ ববেকানন্দ চাঁরত 


“আচার” ছোট হইয়া গেলেন, এই এক ধারণা লইয়া তাঁহারা 'বিদ্বেষাবষাতিক্ত প্রবন্ধ 
ও পান্তিকা লীখয়া প্রচার কাঁরতে লাগলেন যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসই কেশবের শি্যত্ব 
গ্রহণ কাঁরয়া ধর্মজীবনে উন্নাত কারতে সমর্থ হইয়াঁছলেন, ইত্যাদ ইত্যাঁদ। 
পরবত্তাঁ কেশব-শিষ্যগণ বোধ হয় অবগত নহেন, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন, নবাঁবধান 
চার্চের অন্যতম মিশনরী বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় বহু পূর্বে লীাঁখয়াছেন,_ 


“ভগবানের মাতৃভাব সম্বন্ধীয় ভাব ব্রাহ্মপমাজ পরমহংসের জীবন হইতে প্রাপ্ত হন। 
িবশেষভাবে আমাঁদগের আচার্য (কেশবচন্দ্র সেন) তাঁহার নিকট হইতে ঈশ্বরকে “মা” 
বাঁলয়া ডাকতে এবং শিশুর সরলতা ও আঁভমান লইয়া আব্দার করিয়া প্রার্থনা কাঁরতে 
শশক্ষা করেন। ইতিপূর্বে ব্রাহ্গধর্ম্ম জ্ঞানপ্রধান এবং শুষ্ক তক্যুক্ততে পূর্ণ ছিল। 
পরমহংসের জীবনাদর্শ ব্রাহ্মধর্মম হইতে শুহ্কতা দূর কাঁরয়া উহাকে আঁধক প্রয়তর এবং 
ভাক্তময় কারষা তুলিল।” (ধর্মতর্তব-১লা আশ্বিন, ১৮০৯ শক) 


উদারভাব, সব্বজনীন ধম্ম ইত্যাদর দোহাই দয়া ব্রাহ্ষসমাজে যে লঙ্জাকর 
দলাদাীল আরম্ত হইল-_তাহাতে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব অতিমান্রায় খব্ব হইয়া পাঁড়ল। 

অপরাঁদকে ১৮৭০ খস্টাব্দ হইতে ব্রাহ্গসমাজের বিরুদ্ধে সনাতন-পাঁন্থগণের 
আন্দোলন ফলপ্রসূ হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে প্রচারক শ্রীকৃষ্ণপ্রস্ন সেন মহোদয়ের 
চৈম্টা, বক্ততাশাক্ত এবং কম্মোৎসাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নগরে নগরে ভ্রমণ 
কারয়া এই পাঁরব্রাজক সন্ব্যাসী সনাতনধর্ম্ম প্রচার করিয়া ব্রাহ্মভাবাপন্ন শিক্ষিত 
ব্যাক্তাদগকে পুনরায় স্বমৃতে আনয়ন কারতে লাগলেন দৌঁখয়া ব্রাহ্ম প্রচারকগণ 
ভগ্নোংসাহ হইয়া পাঁড়লেন_ পাঁণ্ডত শশধর তকণ্চ্ড়ামীণর 'হন্দুশাস্ত্র ব্যাখ্যাও 
কাঁলকাতা সহরে কম চাণল্যের সাৃম্টি করে নাই। ইতিপৃব্র্ব শোভাবাজারের রাজা 
কমলকৃষ্ণ বাহাদুর প্রাতাঁন্চিত “সনাতনধর্ম্ম-রক্ষিণণ” সভাও নৃতন শাক্ত লইয়া মাথা 
তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রান শাস্বব্যাখ্যা, সাত্বকাচার প্রাতিষ্ঠা ও 'হন্দুধম্মের 
শ্রেম্ঠতা সম্বন্ধে বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রবন্ধাঁদ পাঠ চাঁলতে লাঁগল। এই সময় 
হইতেই দেশের 'শীক্ষত-সমাজের উপর ব্রা্মসমাজের প্রভাব হাস হইতে আরন্ত 
হইল। . সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর. চেষ্টায় রাজনৈতিক 
আন্দোলন বেশ জাঁকয়া উঠায় কেশবের ১৮৬০-৬৬ খঙ্টাব্দের “ইয়ং বেঙ্গল” সেই 
শদকে ঝঠাঁকয়া পাঁড়লেন। তথাকাঁথত ধর্ম ও সমাজসংস্কারের মধ্য দয়া জাতীয় 


জাবন-সমস্যার মীমাংসা খঠাঁজয়া না পাইয়া শিক্ষিত ব্যাক্তগণ রাজনীতি-সহায়ে উহা 
মীমাংসা কারতে উদ্যত হইলেন। 


সংস্কার যুগ ৪৫ 


৮৮এমন সময়ে-“উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন আমরা সংস্কারের 
আবর্তে পাঁড়য়া কোন পথে যাইব বুঝিয়া উঠিতে পার নাই, পাশ্চাত্যের প্রখর 
শবদ্যতের আলোকে যখন আমাদের চক্ষু প্রতিহত হইতেছিল, সমগ্র জাতির যখন 
প্রায় দিগভ্রম হইবার উপক্রম, জাতর সম্মুখে প্রম্নের পর প্রশ্ন, সন্দেহের পরে 
সন্দেহ যখন ক্রমেই পুঞ্জশীভূত হইয়া উঠতে ছিল, বিজাতীয় পথে স্বজাতির সংস্কার- 
রথ যখন আর চাঁলতে না পাঁরয়া প্রায় থাঁময়া যাইতেছিল, দীর্ঘ এক শতাব্দীর 
সংস্কারফল চিন্তা কারয়া যখন আমরা একরুপ হতাশভাবে বাঁসয়া পাঁড়তোছিলাম, 
1কন্তু কি করিব ভাবিয়া উঠতে পার নাই, তখন সেই সংস্কারের ঝড়ে আলোড়িত 
ও মাথত বাঙ্গালী-সমাজের জঠর হইতে আঁবভূতি হইলেন_ স্বামণ বিবেকানন্দ ।” 
সংসকার-যুগপ্রবর্তক রামমোহনের কথা ছাঁড়য়া দিলে, একাল পধ্যন্ত তাঁহার 
পরবস্তাঁ সংস্কারকগণ ধবংসনশীতির অনুসরণ কাঁরয়া এত আঁধক শীক্তক্ষয় কারলেন 
যে, গাঁড়য়া তোলা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ও অসাধ্য হইয়া উঠিল; এমন ক, 
অবশেষে তাঁহারা ভাঁঙ্গবার প্রবলতম আগ্রহে আত্মশরীর পথ্ত্ত ভ্রধা বিভক্ত করিয়া 
শীক্তহীন ও দূব্বল হইয়া পাঁড়লেন। অনুদার ধম্মমত প্রচার, পাশ্চাত্যসভ্যতার 
অন্ধ অনুকরণ, আর প্রাচীন সমাজের ও ধম্মের মস্তকে অকারণ আভশাপ বর্ষণ 
পরবত্তর্কালের শক্তহশন দুব্বল সংস্কারকগণের একমান্র পেশা হইয়া পাঁড়ল। 
অন্য গুরুতর কারণের সাঁহত, বিশেষতঃ এই সমস্ত কারণের সঙ্গেও বজয়কৃষণ 
গোস্বামী “গণ্ড” ছাঁড়য়া (বশ্ব-বৈকুণ্ঠের পথে বাহির হইয়া পাঁড়লেন। ব্রাহ্গসমাজ 
অনেক ভাবিয়া 'চীন্তয়া তাঁহার নাম কাটিয়া দিল। 
বিগত শতাব্দীর সংস্কারকগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রাত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন 
কাঁরলেও মোটের উপর সংস্কারযুগকে বিবেকানন্দ বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে 
পারেন নাই। বিবেকানন্দ ধ্বংসের বিরোধাঁ ছিলেন। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল-_ 
সংগঠন। অথচ সংস্কারকাঁদগের আদর্শে যে গঠনের প্রস্তাব একেবারেই ছিল না, 
একথা বাঁললে তাঁহাদের প্রাতি আঁবচার করা হইবে এবং বিবেকানন্দের আদর্শ ও 
কার্প্রণালীতে যে আবঙ্জনাকে পারিহারের চেষ্টা ছিল না- একথা বাঁললেও মিথ্যা 
বলা হইবে। তথাপি স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম সংস্কারযুগের বির্দ্ধে এক তাঁর 
প্রাতবাদস্বরুপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কে বাঁলবে যে, এই প্রাতবাদের আবশ্যক 
ছিল নাঃ যাহাকে প্রাতিবাদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে মানুষ বিশেষর্ূপেই সজাগ 
থাকে। সেই হিসাবে ব্রা্মযূগ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বিশেষরূপেই সচেতন ছিলেন এবং 
তাহা ছিলেন বাঁলয়াই একাঁদকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্রের সংস্কারের 


৪৬ ববেকানন্দ চাঁরত 


প্রভাব ও প্রাতবাদ যেমন তাহার মধ্যে দেখা "দিয়াছে, তেমান অন্যাদকে রাজনারায়ণ, 
বাঁঙ্কম ও ভূদেবের চিন্তাও সাঁহত্যের মধ্য 'দয়া তাঁহার মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে। 
অথচ সমস্ত দিক হইতেই তাঁহার ব্যাক্তত্ব ও স্বাতিন্ত্য অত্যন্ত প্রখরভাবেই ফুঁটিয়া 
উঠিয়াছেএক আতি অনুপম ভাস্বর দীপ্ততে ইতিহাস আলোকিত কাঁরয়া 
গিয়াছে । তাঁহার মানাসক বিকাশের ইতিহাসে আমরা দোঁখতে পাই যে, তিনি 
তাঁহার পূর্্বগামী সংস্কারযূগকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস কারয়া অগ্রসর হইয়াছেন। 
প্রত্যেক পরবত্তর্ঁ যুগপ্রবর্তককেই তাহা কারতে হয়। ১৮ 


তৃতীয় অধ্যায় 
সাধক [বিবেকানন্দ 


(১৮৮০-১৮৮৬) 


“আজকাল ইহা একট চিত কথায় দাঁড়াইয়াছে, আর সকলেই বিনা আপান্ততে 
এটা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পৌত্তলকতা দোষ। আমিও এক সময়ে এইরূপ ভাবিতাম, 
আর ইহার শাস্তস্বরূপ আমাকে এমন এক ব্যাক্তির পদতলে বাঁসয়া 'শক্ষালাভ কাঁরতে 
হইয়াছল, 'যাঁন পূতুলপূজা হইতেই সব পাইয়াছলেন।” 


১৮৭৯ খজ্টাব্দে প্রবেশিকা পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হুয়া নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে 
প্রবিষ্ট হইলেন, তখন তিনি অষ্টাদশবরয় বালকমান্র। পরাক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হইবার কালে তিন বৎসরের পাঠ্য বিষয় এক বংসরে শেষ কাঁরতে গগয়া নরেন্দ্রনাথকে 
গুরুতর মানাঁসক পাঁরশ্রম কাঁরতে হইয়াছিল। ?তাঁন প্রোসডেন্স কলেজে অধ্যয়ন 
কাঁরতে 'লাঁগলেন বটে, ?কন্তু ম্যালোরয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া সে বংসরের মত 
তাঁহাকে কলেজ পাঁরত্যাগ কাঁরতে হইল। পর বংসর তান জেনারেল এসেম্বলী 
ইনাম্টাটউসানে প্রীবন্ট হইয়া এফ, এ, পাঁড়তে লাঁগলেন। 

প্রখর ব্যাক্তত্বশালী নরেন্দ্রনাথ আত সহজেই সহপাঠিগণের মধ্যে নিজেকে 
প্রাতীষ্ঠত করিয়াছিলেন। নিজের শাক্তর উপর গভনর বিশ্বাসপ্রসৃত শ্রেষ্তত্বের 
আঁভমান তাঁহার চরিন্রের এক দেদীপ্যমান বৈশিম্ট্যর্ূপে সমভাবে সহপ্দাঠী ও 
অধ্যাপকবৃন্দের দৃষ্টি, আকর্ষণ কারত। কলেজে নরেন্দ্রের বন্ধ; ও অন:রক্ত ভত্ত' 
জুটিয়াছিল প্রচুর । তাঁহারা যে কেবলমান্র তাঁহার প্রাতিভা ও সূক্ষযবৃদ্ধি দেখিয়া 
আকৃষ্ট হইতেন, এমন কথা বলা যায় না। প্রাতিভা, পাণ্ডিত্য, তক্শাক্ত ইত্যাঁদ 
মানাসক গুণাবলী অপেক্ষা নরেন্দ্রের মধুর সঙ্গীতের মোহনী-শীক্তি এবং দৃঢ-সবল 
নাতিদশর্ঘ সুঠাম দেহখান সহজেই ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী-যূবকহৃদয় আকর্ষণ কাঁরয়া 
লইত। আমরা শনিয়াছি, তাঁহার পৌর্ষ-দণ্ত মুখমণ্ডলের শ্লিগ্ধ-সৌন্দয্য এবং 
সব্বেপিরি উজ্জল মম্মভেদী দৃম্টিপূর্ণ বিশাল নেত্রদ্ধয় দেখিয়া মুগ্ধ হইত না, 
'এমন ছান্র কলেজে আতি অল্পই ছিল। 
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নরেন্দ্র কোনাঁদনই শান্ত-শিম্ট ছিলেন না। লোক-ব্যবহারে, তৎকাল প্রচলিত 
খুজ্টাননী কাম ব্রাহ্ম-নীতিমার্গের পাঁথকও ছিলেন না। জীবন তাঁহার নিকট ছিল-- 
এক স্বচ্ছন্দ আবরাম প্রবাহ; তথাকাঁথত নশীতিশাস্বের বাধ-নিষেধের বাঁধন জড়াইয়া 
পঙ্গু হইয়া “ভালমানূষ' সাঁজবার গতানুগাঁতকতা তাঁহার জীবনের সহজ-প্রবল 
গাতমুখে কোন বাধা দান করিতে পারে নাই। তান পরচচ্চঁ কারতে কুণ্ঠাবোধ 
কারতেন না, কিন্তু কখনো কাহারও অসাক্ষাতে কোন কথা বাঁলতেন না। যাহাকে 
যাহা বাঁলবার আবশ্যক হইত, 'নাব্বচারে মুখের উপর বাঁলয়া দিতেন। বাল-সুলভ 
সরলতার সাঁহত 1তাঁন যখন ব্যাক্ত-বশেষের চারব্র-সমালোচনায় অগ্রসর হইয়া তীর 
শ্লেষবাক্যে তাহার অন্তর জজ্জারত কারয়া তুলতেন, তখন বন্ধুবর্গের সম্মুখে 
অপ্রাতিভ হইয়া উক্ত ব্যাক্তি সামায়ক তাঁহার প্রাতি অসন্তষ্ট হইলেও পরক্ষণেই তাহা 
ভুলিয়া যাইতেন। কারণ এ প্রকার সমালোচনা কঠোর ও 'নিভর্শক হইলেও তাহার 
মধ্যে ঈষাঁ বা অন্য কোন নীচ আভসান্ধ থাঁকিত না। যুবক বা বালকবৃন্দের 
একটী অপরাধ নরেন্দ্রের দৃষ্টিতে অমাজ্জনীয় ছিল, -অপাঙ্গদৃম্টতে চাওয়া, 
মৃদুহাস্য সহকারে লালত-ভঙ্গীতে কথোপকথন, দৃম্টি মালত হইবামান্র লঙ্জায় 
নতনেত্র হওয়া, কোমল অঙ্গভঙ্গী, মল্থরগমন ইত্যাঁদ অভ্যাস করিয়া পুরুষ চেস্টা 
করিয়া স্ত্রীলোক হইবে, ইহা তাঁহার অসহ্য ছিল। তাহার উপর যাঁদ কোন ছান্র, 
অনাবশ্যক বিলাসদ্রব্যাদ ব্যবহার কাঁরতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নরেন্দ্রের কঠোর 
সমালোচনার তীক্ষ্মবাক্যে মস্তক অবনত কারয়া স্বীয় ুটীী স্বীকার করা ব্যতীত 
গত্যন্তর থাকত না। 

ডন, কুপ্ত, ব্রিকেট খেলা ইত্যাদতে তাঁহার সমাধক আগ্রহ পাঁরলাক্ষত 
হইত। দৌহক শাক্ততে নরেন্দ্রনাথ সমবয়স্কাঁদগের মধ্যে অন্য বালক অপেক্ষা ন্যন 
ছিলেন না। 

শাক্তমান্‌ ও প্রাতিভাশালী নরেন্দ্রনাথ পাণশ্রান্ত মস্তিজ্ককে বিশ্রাম প্রদান 
করিবার জন্য সময় সময় বন্ধ;বর্গের সাঁহত রঙ্গপারহাসে যোগদান কাঁরতেন। 
আমোদ-প্রমোদ কারবার নব নব উপায় উন্তাবন কারিতে তান 'সদ্ধহস্ত 'ছিলেন। 
তাঁহার এই সমস্ত ব্যবহার ও উচ্ছঙ্খলবং আচরণের কারণ বাঁঝতে না পাঁরয়া 
অনেকে নানাপ্রকার ধারণা করিয়া বাঁসতেন, কেহ বা তিক্ত মন্তব্যও প্রকাশ কাঁরতৈন। 
তৈজস্বী, স্বাধীনচেতা নরেন্দ্র নিন্দা শ্রবণ করিয়া কখনও চলিত হইতেন না; 
এমন কি, অবজ্ঞাহাস্যে উড়াইয়া দেওয়া ব্যতীত কখনও কোনপ্রকার .প্রাতিবাদ 
করিতে অগ্রসর হইতেন না। তীক্ষ্মবুদ্ধি নরেন্দ্রনাথ স্ব্পকাল মধ্যেই নাদ্দ্ট 
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পাঠ প্রস্তুত কারতে পারতেন বাঁলয়া সঙ্গত, হাস্য, পারিহাস ইত্যাঁদ করিবার জন্য 
প্রচুর অবসর পাইতেন; অনেক হানব্দ্ধ বালক তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া 
স্বীয় সর্বনাশ ডাঁকয়া আনত। চপল-চট্ুল-বাক্য-বন্যাস-পটু সুরাসক নরেন্দ্র- 
নাথকে, বাহ্য আচরণ "দিয়া বিচার কাঁরিয়া যাঁহারা কোন সিদ্বৃত্তে উপনীত হইয়াছেন, 
বলা বাহুল্য, তাঁহারা এই অদ্ভুত যুবকের প্রকৃত পাঁরচয়, আত সান্নকটে থাকয়াও 
আত অল্পই পাইয়াছেন। 

' কবির উদ্দাম কল্পনা-প্রবণ অধার প্রাীতভা লইয়া নরেন্দ্রনাথ যখন নিবিষ্ট 
মনে দর্শনশাম্ত্র বা উচ্চাঙ্গের সাহত্যাবষয়ক গ্রন্থাঁদ পাঠে নিষুক্ত থাঁকতেন-_ 
তখন তান এক স্বতন্ত্র মানুষ বাঁলয়া প্রাতভাত হইতেন। এফ, এ, পরাক্ষার 
পূর্বেই তিনি মিল প্রমূখ পাশ্চাত্য নৈয়ায়কগণের মতবাদের সাঁহত পাঁরচিত 
হইয়াঁছলেন এবং উম ও হারবার্ট স্পেন্সরের দার্শীনক গ্রন্থসমূহ পাঁড়তে 
আরন্ত করেন। 

জেনারেল এসেম্বলশ কলেজের অধ্যক্ষ উইলিম হেম্টি সাহেব একাধারে 
সুপাণ্ডিত, কাব ও দারশ্শুনক ছিলেন। নরেন্দ্র, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভাতি 
কয়েকজন প্রাতভাশাল? ছাত্র তাঁহার সমাঁধক ৃপ্রয়তর ছিলেন। ইহারা তাঁহার নিকট 
শনয়ামতভাবে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন কারিতেন। হোঁন্টি সাহেব নরেন্দ্রকে এত আঁধক 
ঘ্নেহ কারিতেন যে, একাঁদন উক্ত কলেজের “আলোচনা সভায়” নরেন্দ্রের দার্শীনক 
মতাঁবশেষের বিশ্লেষণে সমাঁধক সম্তু্ট হইয়া মন্তব্য প্রকাশ কাঁরয়াঁছলেন,_ 
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2১ 109 315,2, 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্তসমূহের আলোচনা তাঁহার হৃদয়ে এক তুমুল 

ও তুলিয়া দিল। তাঁহার জন্মগত সংস্কার ও মম্মগত বিশ্বাস চাঁরাঁদকের 

রিপাঁর্খক অবস্থার সাঁহত সঙ্ঘর্ষে আসয়া বিচাঁলতপ্রায় হইয়া উঠিল। ভিতরের 
নুষটাীঁর অন্তনিিহত ভাবানিচয়ের সাঁহত এ প্রবল সচেষ্ট যুদ্ধ স্ছুলদৃষ্টি 
ন্রবৃন্দের ধারণারও অতাঁত ছিল। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ কয়েকজন অন্তরঙ্গ 
বন্ধই উহা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। 

ডেকার্টের অহংবাদ, হিউম এবং বেনের নাস্তিকতা, ডারউইনের 
আভব্যাক্তবাদ _সব্বেপার স্পেন্সরের অজ্ঞেয়বাদ ইত্যাদ 'বাভন্ন দার্শীনকের 
চিন্তারণ্যে পথহারা হইয়া নরেন্দ্রনাথ প্রকৃত সত্যলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। 
৪ 
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ব্রজেন্দ্রবাব তাঁহার পপ্রয়তম বন্ধুর এই কালের মানাঁসক অবস্থা বর্ণন কার 
১৯০৭ খজ্টাব্দের “প্রবুদ্ধ ভারত” পীত্রকায় যে প্রবন্ধ াঁখয়াছেন, উহা পাঠ কাঁরলে! 
নরেন্দ্রনাথের মানাসক অশান্তি ও বিপ্লবের বেশ একটা যাক্তপূর্ণ বিবরণ পাওয়া 
যায়। ব্লজেন্দ্রবাবু তাঁহাকে শেলণর কাবিতা, হেগেলের দর্শন এবং ফরাসী বিপ্লবের 
ইতিহাস ইত্যাঁদ পাঠ করিতে পরামর্শ দিলেন। ক্রমবদ্ধমান জ্ঞানাঁপপাসা লইয়া 
নরেন্দ্র যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তিনি দৌখলেন যে, চরম সত্যলাভ 
কাঁরতে হইলে কেবলমান্র বুদ্ধি বিচার-সহায়ে দার্শানক সক্ষমতত্্ব মনমাংসায় ব্যাপৃত 
থাকিলে চাঁলবে না। 'কন্তু উপায় কি? 

এই পণ্টোন্দরয়গ্রাহ্য জড়-জগতের অন্তরালে এমন কোন শাক্তমান পুরুষ 
আছেন কি না, যাঁহার হীঙ্গতৈে এই জড়সমান্ট পাঁরচালিত হইতেছে? এই মানব- 
জীবনের উদ্দেশ্য কিঃ এবম্বিধ অতীন্দ্রয়রাজ্যের রহস্যপূর্ণ প্রশ্নসকল 
পর্যযায়ন্রমে তাঁহার মানস-পটে উঁদত হইয়া তাঁহাকে উন্মত্তপ্রায় কাঁরয়া তুলিল। 'তাঁন 
বাঁঝতে পারিলেন, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রসমৃহ, য্যাক্ত ও বিচার সাহায্যে 
তত্ব-নিরূপণ কাঁরতে গিয়া অথবা সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া, উহাকে আধকতর 
জাঁটল কাঁরয়াছে মান্র। কাজেই স্বীয় সত্যানুসান্ধৎস প্রবৃত্তকে কেবলমান্র দর্শন, 
সাহত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনায় নিযুক্ত না রাখিয়া" বাহজগতে জীবস্ত 
আদর্শের অনুসন্ধান কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখনই কোন ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম বা 
ঈশ্বর সম্বন্ধে বক্তৃতা কারতেন, নরেন্দ্রনাথ তাঁহার অশান্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা ঢাঁি” 
প্রন করিয়া বাঁসতেন, “মহাশয়! আপাঁন কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন 2” 

আধ্যাত্মক-তর্তব-ব্যাখ্যাতা প্রচারক এই অদ্ভুত প্রশ্নকর্তরি উদগ্রীব মুখমণ্ডলের 
শদকে চাঁহয়া “হাঁ” বা “না” এতদূভয়ের কোনটশই উচ্চারণ কাঁরতে পারতেন না, 
নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে প্রয়াসী হইতেন। ফলে, বহু 
চেম্টা করিয়াও তানি একজনও প্রত্যক্ষদশর্শর সন্ধান পাইলেন না; কেবল পাঁথগত 
বদ্যার আবৃত্তকারী অথবা পরধম্মীছদ্রান্বেষী জনকতক ব্যাক্তির দর্শনলাভ কারলেন 
মান্র। ধর্্মপ্রচারকগণের সম্প্রদাযগত বাঁধা বাল শুনিয়া শুনিয়া তান প্রবল 
সন্দেহবাদী হইয়া উঠলেন; কিন্তু ধর্্মপ্রচারকগণের অন্তঃসারশূন্যতা ও পাশ্চাত্য 
জড়াবিজ্ঞান ও দর্শনের প্রবল যৃক্তসমূহ কিছুতেই তাঁহার সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষাকে 
উন্মলিত কাঁরতে পাঁরিল না। তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝলেন ৪ 

“আঁবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধারাঃ পাণ্ডিতন্মন্যমানাঃ 
দন্দ্রম্যমাণাও পাঁরয়ান্ত মূট়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।” 


সাধক বিবেকানন্দ .&১ 


মূঢ় বিদ্যা আভমানী, আবদ্যার মাঝে জ্ঞান, ভাবে আপনায়। 
অসার জ্ঞানের গর্বে অন্ধননীত অন্ধসম ভ্রাম্যমাণ হায়! 

সত্যলাভের প্রেরণাই তাঁহাকে ব্রাহ্গসমাজে লইয়া গিয়াছল। এই যাঁক্তপল্থণ, 
সন্দেহবাদী অথচ সত্যকাম যুবক, আগ্রহসহকারে ব্রাহ্গ-আচার্যগণের উপদেশ গ্রহণ 
কাঁরতেন। অবশেষে কাঁতিপয় বন্ধু সমাভব্যাহারে সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের সভ্য হন। 
কিন্তু কতকগদাল ধরাবাঁধা মতবাদ এবং প্রণালীবদ্ধ উপাসনা ইত্যাদতে তাঁহার অদ্ভুত 
আধ্যাত্মক 'পপাসা তৃপ্ত হইল না। 

ব্রাহ্মসমাজে যোগদান কারবার পূব্বেই নরেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের 
[লাখত পুস্তক ও প্রবন্ধসমূহের সাহত বিশেষভাবে পাঁরাঁচত হইয়াঁছলেন। সাধারণ 
ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াও তান মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ও কেশববাবুর নিকট 
তত্বালোচনার জন্য গমনাগমন কাঁরতেন। আদ্বতীয় বক্তা ও শাক্তশালী পুরুষ 
কেশবচন্দ্রের অনুরাগণী হইয়াও, নবপ্রাতিষ্ঠিত নবাঁবধান সমাজে যোগদান না কারয়া, 
তিনি কেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন, আমরা তৎসম্বন্ধে চারিটী প্রধান 
কারণ দেখিতে পাই। 

.৯। বাল্যকাল হইতেই তান জাঁতগত আঁধকার বৈষম্যকে ঘণা কাঁরতেন। 
পাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকব্ন্দ এই কালে জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদসাধনকল্পে 
প্রাণপণে চেস্টা কারতোছলেন; ইহাতে তাঁহার পূর্ণ সম্মাত ছিল৷ 

২। নারীগণকে ধর্মকার্যে ও সমাজ-জীবনে পুরুষের সমান আঁধকার 
প্রদানপূর্বক সুশিক্ষিত কাঁরয়া তোলার সঙ্ক্পও তাঁহার হৃদয়গ্রাহশ হইয়াছিল। 

৩। নবাঁবধান সমাজের ব্রাহ্মগণের ভাবাবেশ, ক্রন্দন ও ভাক্তর আতিশয্যে 
'কেশবকে প্রোরত পুরুষ ইত্যাঁদ বলা তাঁহার ভাল বোধ হয় নাই। 

৪। রাজা রামমোহনের আদর্শের সাঁহত ত্রা্গসমাজের কথা যোগ 
থাঁকিলেও, উহা যে রাজার ঈীপ্দিত পথে বিকশিত হয় নাই, ইহা তানি স্পষ্ট বুঝিয়া 
কোন বিশেষ সমাজের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। 

ব্রাহ্সমাজে যোগদান কারয়াও তান উপাসনা বিষয়ে সমাজস্থ অন্যান্য 
সভ্যগণের সাঁহত একমত হইতে পারেন নাই। মেধাবী, দ্‌টচেতা নরেন্দ্রনাথ অপরের 
মতামত 'না্িচারে গিলিয়া ফোঁলবার মত ছেলে ছিলেন না; কাজেই কেহ তাঁহাকে 
স্বমতে আনয়ন কারবার জন্য তর্ক উপস্থিত করিলে তান পাশ্চাত্য সংশয়বাদী 
দারশীনকগণের যাক্তসমূহকে স্বীয় অসাধারণ প্রাতভাবলে এমনভাবে প্রকাশ 
চীরতেন ষে, প্রাতপক্ষকে নিরস্ত হইতে হইত। 'নিভরক ও কঠোর সমালোচক 


&২ বিবেকানন্দ চারত 


হইলেও ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে সমাধক গ্লেহা করতেন। নরেন্দ্রনাৎ, 
রাববাসরণীয় উপাসনা কালে মধ্রকণ্ঠে ব্ুহ্মসঙ্গীত গাহিয়া সভ্যগণের চিত্তাবনোদন 
কাঁরতেন এবং উপাসনায় যেগ দিতেন; কিন্তু তাঁহার “স্বাভাঁবক বৈরাগ্যপ্রবণ মন, 
ত্যাগের ও জ্বলন্ত ধর্মব্যাদ্ধর অভাববোধে ব্রাহ্মদমাজের প্রণালনীবদ্ধ উপাসনায় 
তৃপ্তলাভ কারিত না।” 

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ ধ্যানানন্দে তন্ময় হইয়া যাইতেন। মনঃসংযম 
তাঁহাকে চেষ্টা কাঁরয়া কাঁরতে হইত না। একাঁদন মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নরেন্দ্রকে 
ধ্যান কারবার উপদেশ দিলেন। বাঁললেন, তোমার অবয়বে যোগজনোচত চিহ্ন 
বিদ্যমান । তুম ধ্যান কারলেই শান্ত ও সত্যলাভ করিবে । পৃতচাঁরত মহর্ষর প্রাতি 
নরেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাবান ও ভক্তিমান ছিলেন। কাজেই তাঁহার কথায় নরেন্দ্র অনুরাগ 
দ্বিগাঁণত হইল। কেবল তাহাই নহে,তান কঠোর রন্মচর্যা-পালনেও অগ্রসর 
হইলেন। নিরামিষ ও পাঁরামত আহার, ভূমিশয্যায় শয়ন, সাদা ধুতি ও চাদর 
পাঁরধান ইত্যাদি বাহ্য কঠোরতাও অবলম্বন কারলেন। নরেন্দ্রনাথ, স্বীয় বাটর 
সান্নিকটে মাতামহীর ভাড়াটিয়া বাঁটর একট কক্ষে থাকিতেন। এইখানে 
কোলাহলহাীন নি্জনতার মধ্যে তাঁহার" সাধন-ভজনের সনীবধা হইত। বাড়ীর 
লোকেরা মনে কাঁরতেন, হট্টগোলে পড়ার ব্যাঘাত হইবে বাঁলয়াই নরেন্দ্রনাথ বাড়ীতে 
থাকিতে চাহেন না। পত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে আনচ্ছুক বিশ্বনাথবাবুও 
এজন্য কোনাঁদন কিছু বলেন নাই; কাজেই নরেন্দ্রনাথ একান্তে পড়া-শুনা, সঙ্গত- 
চচ্চা ইত্যাঁদ করিয়া অবাঁশম্ট সময় সাধন-ভজনে ব্যয় কারতেন। 

এইরূপে যতই "দন যাইতে লাগল, তাঁহার সত্য জানবার ইচ্ছা ত 
হইলই না, বরং উত্তরোত্তর বাদ্ধত হইতে লাগল। ক্রমে তান বুঝলেন যে, 
অতীশীন্দ্রয় সত্য প্রত্যক্ষ কাঁরতে হইলে এমন এক ব্যাক্তর চরণতলে বাঁসয়া শিক্ষা 
লাভ করিবার প্রয়োজন, যান এ সত্য সাক্ষাৎকার কাঁরয়াছেন। তাঁন-ইহাও প্রাণে 
প্রাণে বাঁঝলেন যে, এ জীবনে সত্যলাভ কাঁরতে হইবে, নয় সেই চেষ্টায় প্রাণ ?দতে 
হইবে_নতুবা এ অশান্ত-সওকুল জীবন ধারণ করিয়া লাভ কি? পাঁরপার্খক 
প্রভাবের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াও, পাশ্চাত্য দার্শানকগণের চিন্তারাঁশর দ্বারা 
আলোঁড়ত হইয়াও এবং যুক্তপন্থী ব্রাহ্ম হইয়াও তান সংগুরুলাভের জন্য 
উল 
কে তাঁহাকে বাঁলয়া দবে, কোথায় শান্ত !-_ 

“কস্মন্ন ভগবন্‌ বিজ্ঞাতে সব্বামদং বিজ্ঞাতং ভবতশীতি 2” 


সাধক ববেকানন্দ &৩ 


কিন্তু কোথায় তিনি এমন তত্্দশর্ট মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইবেন, যান 
স্বীয় জীবনের ও জগতের সমস্যা মীমাংসা করিয়াছেন, 'যাঁন জগংকারণ সেই 
ভূমাকে জানয়াছেন, যাহার জ্ঞানাঁপপাসা তৃপ্ত হইয়াছে এবং যিনি অপরকেও তৃপ্ত 
কাঁরতে সক্ষম ? 

কাঁলকাতাস্থ শিমলাপল্লীর *সরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় একাঁদন স্বালয়ে 
শ্রীরামকৃঞ্জদেবকে লইয়া আসেন এবং একাঁট আনন্দোংসবের আয়োজন করেন। 
সূকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় স্বীয় প্রতিবেশী নরেন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন। 
১৮৮০ খক্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঠাকুরের সাহত নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়। 
উক্ত 'দবস তান নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-শ্রবণে সমাঁধক প্রীত হইয়াছিলেন ও 
পুঙ্খান্পুজ্খর্‌পে আগ্রহের সহিত তাঁহার পাঁরচয় গ্রহণ করিয়াছলেন এবং 
ণবদায়কালে নরেন্দ্রনাথকে একাঁদবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান। 

ইতিমধ্যে এফ, এ, পরণক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকায় নরেন্দ্রনাথ দাঁক্ষণেশ্বরে যাওয়ার 
কথা প্রায় ভূয়া গিয়াছিলেন। উক্ত পরণক্ষা হইয়া গেলে তাঁহার 'পতা, বিবাহের 
যৌতুকস্বরুপ নগদ দশসহন্ত্র টাকা দিবেন বাঁলয়া প্রাতশ্রুত হইয়াঁছলেন। আজন্ম 
[ববাহ-বিতৃষ্ নরেন্দ্র বিষম আপাতত উত্থাপন কাঁরলেন। কাহারও ব্যাক্তগত 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা বিশ্বনাথবাবুূর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল; কিন্তু তান স্বয়ং 
পুত্রকে অনুরোধ না করলেও অন্যান্য আত্মশীয়গণকে নরেন্দ্রুকে সম্মত কারবার জন্য 
চেষ্টা করিতে বলিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহ ভক্তগণের অন্যতম প্রাসদ্ধ ডাক্তার 
'রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিশ্বনাথবাবুর গহেই প্রাতপালিত হইয়াছিলেন এবং দূর- 
সম্পকাঁয় আত্মীয় ছিলেন। একাদন বিবাহের প্রসঙ্গের আলোচনায় নরেন্দ্র তাঁহাকে 
স্বীয় অন্তরের অশান্তগাঁল খুলিয়া বাঁলয়া বিবাহের অন্তরায়গুল বুঝাইয়া 
[দলেন। তান নরেন্দ্রনাথের যাক্তগাঁল শুনিয়া অবশেষে বাঁললেন,_“যাদ প্রকৃত 
সত্যলাভ করাই তোমার আঁভপ্রেত হয়, তাহা হইলে ত্রান্ম-সমাজ ইত্যাঁদ স্থানে না 
ঘুরয়া দাক্ষণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকটে চল।” - নরেন্দ্রনাথ কি ভাঁবয়া সম্মত 
হইলেন এবং কয়াদন পর দুই চারিজন বন্ধুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন। 
আলাপ কারিতে লাগলেন। সঙ্গীত, কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, সহসা ঠাকুর তাঁহাকে 
আহ্বান কাঁরয়া একান্তে লইয়া গেলেন। ভাবে বিভোর হইয়া তিনি নরেন্দ্রের 
হস্তধারণ করিয়া গ্নেহগদগদস্বরে বাঁলতে লাগলেন,_“তুই এতদিন কেমন করে 
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আমায় ভুলে ছিল! তুই আসবি বলে আমি কতাঁদন ধরে পথপানে চেয়ে আছ! 
বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার মুখ পুড়ে গেছে, আজ থেকে তোর 
মত যথার্থ ত্যাগর সঙ্গে কথা কয়ে শান্ত পাব।”--বাঁলতে বাঁলতে তাঁহার চক্ষ-দ্বয় 
অশ্রুসিক্ত হইল। বিস্ময়-বিমিশ্র বিহথল-দৃম্টিতে নরেন্দ্রনাথ এই অদ্ভুত সন্গ্যাসনর 
দিকে চাঁহয়া রাহলেন;_ক বাঁলবেন, ভাঁবয়া পাইলেন না। 

দেখিতে দোখতে পরমহংস কৃতাঞ্জাল হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে লক্ষ্য কাঁরয়া 
বাঁলতে লাগলেন,-“আমি জান, তুমি সপ্তার্ধমণ্ডলের খাঁষ নররূপী নারায়ণ; 
জীবের কল্যাণ-কামনায় দেহধারণ কাঁরয়াছ”_ ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। 

এঁক অদ্ভুত উন্মত্ততা-আমি বিশ্বনাথ দত্তের পাত্র নরেন্দ্র-এসব কি কথা! 

তারপর যখন ঠাকুর পুনরায় ভক্তবৃন্দের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সহজভাবে 
আলাপাঁদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন নরেন্দ্র বিশেষভাবে পরসক্ষা কাঁরয়া 
দোঁখিলেন, তাঁহার হাব-ভাব, চাল-চলনের মধ্যে কোনপ্রকার উন্মত্ততার লেশমান্র নাই। 
ঠাকুরের কথাগুলি অসম্বদ্ধ-প্রলাপোকক্ত বাঁলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সহজ নহে; কিন্তু 
উহার মধ্যে কি গভীর রহস্য নিহত আছে, তাহাই ভাবতে ভাবতে তান বাটনতে 
প্রত্যাবৃন্ত হইলেন। 
বহপৃর্রে ঠাকুরের এক দব্যদর্শনের কথা 'লাপবদ্ধ কাঁরয়াছেন; ঠাকুর 
বালয়াছলেন,_- 

“একাদন দোঁখিতোছি, মন সমাধপথে জ্যোতিষ্ময় বর্মে উচ্চে উঠয়া 
যাইতেছে । চন্দ্র সূয্য তারকামশ্ডিত স্থুলজগৎ সহজে আতিন্রম কাঁরয়া উহা প্রথমে 
সুক্ষ-ভাবজগতে প্রাবষ্ট হইল। এ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই 
আরোহণ কাঁরতে লাগল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন 'বাচত্র মার্তসমৃহ পথের 
দুই পার্খে অবাস্থিত দেখিতে পাইলাম। উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া 
উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম, এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারত 
থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাঁখয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লজ্ঘন 
কারয়া মন ন্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ কারল, দৌখলাম- সেখানে মার্ত 'বাশিষ্ট 
কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্যদেহধারশ দেবদ্দেবী সকল পযন্ত যেন এখানে প্রবেশ 
করিতে শাঙ্কত হইয়া বহুদূর নিম্নে নিজ নিজ আঁধকার বস্তুত কাঁরয়া রাঁহয়াছেন। 
কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম, দব্যজ্যোতিঃ ঘনতন সাতজন প্রবীণ খাঁষ হসখানে 
সমাঁধস্থ হইয়া বাঁসয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইহারা 
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মানব তো দূরের কথা দেবদেবীদগকে পযন্তি আতিন্রম করিয়াছেন। বিস্মিত 
হইয়া ই'হাঁদিগের ,মহত্বের বিষয় চিন্তা কারতেছি, এমন সময় দেখি, সম্মুখে 
অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমান্র বিরহিত, সমরস জ্যোতিম্ম“্ডিলের একাংশ ঘনীভূত 
হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পারণত হইল। এ দেব-শিশ ই*হাঁদগের অন্যতমের 
নিকটে অবতরণ-পূর্ষক নিজ অপূর্ব সুলাঁলত বাহুষ্‌গলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ 
প্রেমে ধারণ কাঁরল। পরে বীণানান্দত নিজ অমৃতময়ী বাণ'দ্বারা সাদরে আহবান- 
পূর্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ কারতে অশেষ প্রযত্ব কারতে লাঁগল। 
সুকোমল প্রেমস্পর্শে খাঁষ সমাধি হইতে ব্যাথত হইলেন এবং অদ্ধর্ণাস্তামত 
নানমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে শনরাীক্ষণ কাঁরতে লাঁগলেন। তাঁহার 
মুখের প্রসন্বোজ্জবল ভাব দৌঁখিয়া মনে হইল, বালক যেন তাঁহার বহকালের প্্ব- 
পারচত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেবাঁশশু তখন অসাম আনন্দ প্রকাশ পূর্বক 
তাঁহাকে বালিতে লাঁগিল,_“আমি যাইতেছি, তোমাকে যাইতে হইবে । খাঁষ তাহার 
এরূপ অনুরোধে কোনকথা না বালিলেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের 
সম্মাত ব্যক্ত করিল। পরে এরুপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছংক্ষণ দোঁখতে 
দেখিতে তান পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পাঁড়লেন। তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, 
তাঁহারই শরীর মনের একাংশ উজ্জবল জ্যোতিঃর আকারে পাঁরণত হইয়া বিলোম- 
মার্গে ধরাধামে অবতরণ কাঁরতেছে। নরেন্দ্রকে দোঁখবামান্্র বুঝিয়াছিলাম, এই সেই 
ব্যাক্ত।” 

নরেন্দ্রের বচারসক্ষম সংক্ষমব্যাদ্দ, এই অলৌকিক দেব-মানবের চারব্র-বিশ্লেষণ 
কারতে গিয়া পরাঁজত হইল। যাহার পাঁবত্র সঙ্গে কেশববাবু, বিজয় গোস্বামী 
প্রভৃতি শাক্তমান আচায্যগণের ধম্ম-জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন উপস্িত হইয়াছে, 
তাঁহাকে একজন উন্মাদ বলিয়া স্থির করাটাও নিব্বর্দ্ধিতার পাঁরচায়ক। বিষম 
সমস্যায় পাঁতিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতে পারিয়া 
মনে মনে সঙ্কজপ করিলেন, ইহাকে ভালরূপে পরাঁক্ষা না করিয়া কখনও ঈশ্বরদী 
মহাপুরুষ বাঁলয়া মানিয়া লইব না। কিন্তু গুম সাক্ষাতের পর হইতেই তিনি 
এমন প্রবল আকর্ষণ অনুভব কারতেন, যাহাতে মধ্যে মধ্যে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে 
দক্ষিণেশ্বরের পাগল পূজারীর পদপ্রান্তে উপাস্থিত হইতে হইত। ঠাকুরের অপূর্ব 
ত্যাগ, শিশুর মত আভমানশন্য সরল ব্যবহার, 'বনয়-নম্র মধুর বাক্য, সব্বেপাঁর 
রহস্যময় নিজ্কাম ভালবাসা, নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে অজ্পাঁদনের মধ্যেই যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার কারল। নরেন্দ্র লক্ষ্য কারলেন, এই দেব-মানবের কৃপায় বহন ব্যাক্তির জীবন 


€&৬ শববেকানন্দ চাঁরত 


কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছে; কিন্তু তথাঁপ সহসা তান এই “পালকে” জীবনাদর্শরূপে 
গ্রহণ কারতে পারলেন না। এমন কি, ভ্রমাগত তিন বৎসরকাল তাঁহাকে নানারূপে 
পরণক্ষা করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। 

সেইজন্য আমরা দোঁখতে পাই, ঠাকুরের নিকট যাতায়াত কালেও নরেন্দ্রনাথ 
ব্রাহ্ম-সমাজের নিয়ামত উপাসনা ইত্যাঁদতে যোগদান কারতেন। রাখালচন্দ্র ঘোষ 
(পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) নরেন্দ্রের সাহত একযোগে রাহ্গ-সমাজের সভ্য হইয়াছিলেন। 
ইনি নরেন্দ্রনাথের কিয়াদ্দবস পূর্ত্থ হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ কাঁরয়া- 
ছিলেন। ঠাকুর ইণ্হাকে পূত্রবত ঘ্নেহ কারতেন এবং সব্্বদা কাছে কাছে রাখিতেন। 
একাদন নরেন্দ্র, রাখালকে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবমান্দরে গিয়া প্রাতিমা প্রণাম 
কারতে দৌঁখয়া বিষম ত্ুদ্ধ হইলেন এবং ঠাকুরের সমক্ষেই তাঁহাকে “মধ্যাচারী” 
ইত্যাদ বাঁলিয়া ভর্থঘসনা করিতে লাগিলেন। কারণ রাখালও “একমান্র নিরাকার 
বরন্মের উপাসনা করিব” এই মর্মে সমাজের প্রাতিজ্ঞাপন্রে স্বাক্ষর কাঁরয়াছলেন। 
অপ্রাতিভ রাখালকে লজ্জায় অধোবদন হইতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার পরক্ষসমর্থন 
করিয়া বাললেন, “ওর যাঁদ সাকারে ভাক্ত হয়, তা হ'লে ও কি করবে? 
তোমার ভাল না লাগে তুমি করো না। তা'বলে অপরের ভাব নম্ট করবার তোমার 
কি আঁধকার আছে 2” নরেন্দ্র 'চান্ততভাবে 'িরস্ত হইলেন; কিল্তু এই ঘটনায় 
বুঝা যায়, তখনও নরেন্দ্রনাথের ব্রাহ্গ-সমাজের উপাসনা-প্রণালনর প্রাত গভনর 
শ্রদ্ধা ছিল। 

নিরাকার-ধ্যানই নরেন্দ্রের ভাল লাগত । ঠাকুর তাঁহাকে সেই ভাবেই উপদেশ 
দতেন। কখনও জোর করিয়া তাঁহাকে সাকারে বিশ্বাস করিবার জন্য অনুরোধ 
কারতেন না; এমন কি, তান কোনাঁদন নরেন্দ্রনাথকে বান্গ-সমাজে যাইতে নিষেধও 
করেন নাই। তিনি কখনও কাহারও স্বাধীন ধম্মচিরণে হস্তক্ষেপ কাঁরতেন না। 
এবং স্ব স্ব ভাবানুষায়শ বিশেষ বিশেষ সাধন-প্রণালী অবলম্বন কাঁরতে উপদেশ 
দিতেন। জোর কাঁরয়া কাহারও ভাব নম্ট করা তাঁহার আঁভপ্রেত ছিল না। 

ঠাকুর প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই ফুবককে কালে জগতের 
শত শত ধর্মাঁপপাস্‌ নরনারীর আধ্যাত্মক ক্ষুধা মিটাইতে হইবে, লগপ্তপ্রায় সনাতন 
পথে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনৃকরণগব্ৰরে অন্ধ স্বদেশবাসীকে ফিরিয়া আসবার জন্য 
আহবান করিতে হইবে, সব্ব্্পার নিজ জীবনে প্রকটিত “যত মত তত পথ” রূপ 
সাব্বভোমিক আদর্শ প্রচারকার্যে নরেন্দ্রনাথই সমধিক উপযুক্ত আঁধকারণ। 


সাধক ববেকানন্দ ৫৭ 


ভবিষ্যৎ বুঝয়া ঠাকুর তাঁহাকে সব্্বমতগ্রাসী বেদান্তোক্ত সাধনমার্গে পাঁরচালত 
কারতে প্রয়াসী হইলেন বটে, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সগুণ নিরাকার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন 
বাঁলয়া অদ্বৈতবাদ অনেক বিলম্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্মমতানু- 
সারে তিনি ঠাকুরের কথার প্রাতিবাদ কাঁরয়া বাঁলতেন, “আমিই ব্রহ্ম একথা বলার 
মত পাপ আর কিছু নেই।” 

পুনঃ পুনও শ্রবণ করিয়াও নরেন্দ্রনাথ যে আধিকারিক পুরুষ এবং জগদম্বার 
বিশেষ কার্যসাধনোদ্দেশ্যে অবতনর্ণ হইয়াছেন ইহা তিনি নিজে বিশ্বাস করিতেন 
না। একাঁদন দাক্ষণেশ্বরে কেশব, বিজয় প্রভাতি ব্রাহ্ম-নেতৃবৃন্দ উপাঁবন্ট আছেন, 
নরেন্দ্ুও তথায় উপাস্থিত ছিলেন। ঠাকুর ভাবস্থ হইয়া তাঁহাঁদগকে দর্শন কাঁরতে 
লাগিলেন; অবশেষে কেশব ও বিজয় বিদায় গ্রহণ করিলে পর ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন 
মধ্যে অমন আগারোটা শক্তি রয়েছে । কেশব ও বিজয়ের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জবলছে, 
ওর মধ্যে জ্ঞানসূয্য রয়েছে।” 

এইরূপ অযাচিত প্রশংসায় সাধারণ মানব অহঙ্কারে স্ফতবক্ষ হইয়া উঠিত 
সন্দেহ নাই; '্তু নরেন্দ্নাথ তৎক্ষণাৎ প্রাতবাদ কাঁরয়া বাঁললেন, “বলেন কি মশাই। 
কোথায় জগাদ্িখ্যাত কেশব সেন, আর কোথায় একটা নগণ্য স্কুলের ছোঁড়া নরেন্দ্র, 
লোকে শুনলে আপনাকে পাগল বলবে ।” ঠাকুর ঈষং হ্যাসয়া সরলভাবে উত্তর 
কাঁরলেন, “তা কি করবো বল, মা দেখিয়ে দলেন, তাই বলাঁছি।” 

জগন্মাতার দোহাই 'দয়াও ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথের সমালোচনার হস্ত হইতে 
নহ্কাতি পাইলেন না; কারণ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ সমস্ত অদ্ভুত দর্শন ইত্যাঁদর প্রাতি 
বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌ হইতে তখনও পারেন নাই, তিনি সান্দপ্ধভাবে বললেন, “মা দেখিয়ে 
[দলেন, না আপনার মাথার খেয়াল কেমন করে বুঝবো ঃ আমার তো মশাই ওরকম 
হ'লে, খেয়াল দেখোঁছ বলেই বিশ্বাস হ'ত।” 

পাশ্চাত্য দার্শীনকগণের স্বাধীন চিন্তার পাঁরপোষক মতসমূহের সাঁহত ঘাঁনন্ঠ 
পাঁরচয় থাকা 'িনবন্ধন তিনি প্রথম প্রথম ঠাকুরের জগল্মাতার সাহত বাক্যলাপ 
ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন প্রভাতে মাস্তচ্কের ভুল বাঁলয়া উল্লেখ করায় অন্যান্য ভক্তবৃন্দ 
তাঁহার সাঁহত তকে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ তর্কে অনেকেই তাঁহার তীক্ষন যাঁক্তর 
সম্মুখে নিরুত্তর হইয়া মনঃক্ষুগ্ হইতেন। 

ভারতবধঁয় ব্রাহ্ম-সমাজের কেশব, প্রতাপবাবু, চিরঞ্জীববাব প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের 
ঠাকুরের সঙ্গগুণে ভাবান্তরের কথা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ব্রাহ্ম-সমাজস্ 
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অন্যান্য ভক্তবৃন্দও ঠাকুরের নিকট ধম্মতত্ব শ্রবণ কারবার আভলাষে যাতায়াত 
কাঁরতেন; কিন্তু যখন বিজয় গোস্বামী স্বীয় ধম্মমতের পরিবর্তন হওয়ায় সাধারণ 
সমাজের সাঁহত সম্বন্ধ ছিন্ন কীরলেন, তখন শিবনাথ প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম-নেতা 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমনাগমন ছাঁড়য়া দিলেন। তাঁহাদের ভয় হইল, যাঁদ তাঁহারাও 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে ধম্মমতের পাঁরবর্তন কাঁরয়া বসেন! 'শিবনাথ, ব্রাক্মগণকে 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমন করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথও যে 
' শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমনাগমন কারিতেন, তাহা শিবনাথবাবূর আঁবাঁদত ছিল না। 
তানি নরেন্দ্রকে দাঁক্ষণেশ্বরে যাইতে নিষেধ কারয়াঁছলেন এবং বলিয়াছিলেন, “ওসব 
সমাধ, ভাব যা' ছু দেখ, ঘ্ায়াবক দৌর্ববল্যমান্র; অত্যাধক শারীরক কঠোরতা 
অভ্যাস কারবার ফলে পরমহংসের মস্তিষ্ক-বিকাতি ঘাঁটয়াছে।” 

নরেন্দ্র নিরুত্তরে শিবনাথবাবূর উপদেশ শ্রবণ করিলেন। তাঁহার অন্তরে তখন 
যে কি ঝড় বাহতেছিল! এ ত্যাগি-কুল-ছুড়ামাণ, সরল, উদার, প্রোমকপুরুষ 
বিকৃতমান্তন্ক? কন্তু তান কিঃ তান কে? কেন তান আমার মত ক্ষুদ্র 
মানবের জন্য সব্বদা চান্তত থাকেন? ঠাকুরের অদ্ভুত িজ্কাম ভালবাসার কারণ 
অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি কোন যুক্তি খাঁজয়া পাইলেন না! এাঁক রহস্যময় 
সমস্যা! নরেন্দ্র সংশয়-দন্বালোঁড়ত চিত্তে গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন। 

তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের আঁধকাংশ নেতার সাঁহত পাঁরচিত ছিলেন এবং তাঁহাদের 
চারন্রের দৃঢ়তা, পাণ্ডিত্য শ্রভীতি সন্দর্শনে অকপটভাবে শ্রদ্ধাও কাঁরতেন; 'ক্তু 
এতাঁদন ব্রান্ম-সমাজে উপাসনা প্রার্থনা ইত্যাঁদ কাঁরয়াও তাঁহার হৃদয় প্রশান্ত হইল 
নাকেন? 

একাদিন ঈশ্বরলাভের জন্য তণব্ল ব্যাকুলতায় নরেন্দ্র গৃহ হইতে ছুটিয়া বাঁহর 
হইলেন। মহর্ষি তখন গঙ্গাবক্ষে একখান বোটে বাস কারতেন। নরেন্দ্র গঙ্গাতণরে 
উপননত হইয়া দ্রুতপদে বোটে আরোহণ কাঁরলেন। তাঁহার ঝঁলষ্ঠ করাঘাতে কক্ষদ্বার 
উন্মুক্ত হইল। মহার্ষ তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন, সহসা শব্দে চমকিয়া চাঁহয়া দেখেন, 
সম্মুখে উন্মাদবং তশব্রদ্ষ্টি নিক্ষেটপে কাঁরয়া নরেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান! মহার্ষকে 
ক্ষণকাল চিন্তা বা প্রশ্ন কারবার অবসর না দিয়াই তিনি আবেগাকুলিত-কণ্ঠে বলিয়া 
উঠিলেন, “মহাশয়, আপাঁন কি ঈশ্বর দর্শন কাঁরয়াছেন 2” 'বিস্ময়-স্তাপ্তত মহর্ধ কি 
যেন একটা উত্তর 'দবার জন্য দুইবার চেস্টা কারলেন; কিন্তু বাক্যানঃসরণ হইল না। 
যোগশী।” তিনি নরেন্দ্রকে বািবধপ্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া বাঁললেন যে, তান যাঁদ 


সাধক াববেকানন্দ ৫১১. 


নিয়ামতর্‌পে ধ্যানাভ্যাস করিতে থাকেন, তাহা হইলে বহ্গ-জ্ঞানের আধকার' হইবেন, 
ইত্যাদ। 

নরেন্দ্র প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া ভগ্রহদয়ে বাটীতে প্রত্যাবর্তন কাঁরলেন।' 
যাঁদ মহার্ধর মত ভক্তিমান ঈশ্বরপ্রোমক এ পযন্তি ভগবদ্দর্শন না কাঁরয়া থাকেন, 
তাহা হইলে 1তাঁন কাহার [নিকট যাইবেন 2 তবে কি এ মিথ্যা ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাঁদ 
মানবের কল্পনাসৃষ্ট আকাশকুস্মবৎ অলীক 2 

গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তকাবলন দূরে 
নিক্ষেপ করিলেন । যাঁদ উহা তাঁহাকে ঈশ্বর-লাভের সহায়তা না কারতে পাঁরিল, তবে 
অনর্থক এগুলি পাঠ করিয়া ফল কিঃ বিনিদ্নয়নে নরেন্দ্রনাথ কত কথাই ভাঁবিতে 
লাঁগলেন। সহসা তাঁহার মনে পাঁড়ল, দক্ষিণেশ্বরের সেই অদ্ভুত প্রোমকের কথা। 
সমগ্র রজনী অসহনশয় উৎকণ্ঠায় যাপন করিয়া নরেন্দ্র প্রভাতে দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে 
ধাঁবত হইলেন শ্রীশ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া দোঁখলেন, সদানন্দময় পুরুষ 
ভক্তবৃন্দ পাঁরবৃত হইয়া অমৃত-মধুর উপদেশ প্রদান করিতেছেন! 

নরেন্দ্রের হৃদয়ে সমদ্রমন্থন আরস্ত হইল। যাঁদ হানও “না” বাঁলয়া বসেন 
তাহা হইলে ক উপায় হইবে? আর কাহার কাছে যাইবেন? অন্তঃপ্রকীতির সাঁহত 
যথেষ্ট সংগ্রাম করিয়া অবশেষে তান যে প্রশ্ম বহু ধম্মচায্টকে জিজ্ঞাসা 
কারয়াছিলেন, কিন্তু এ পধ্যন্ত কেহই যে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান কাঁরতে 
সমর্থ হন নাই, সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি কাঁরয়া কাঁহলেন, “মহাশয়! আপাঁন কি 
ঈশ্বর দর্শন কারয়াছেন 2” 

মৃদ্হাস্য-রঞ্জত মহাপুরুষের প্রশান্ত বদনমণ্ডল অপূর্ব শান্ত ও পণ্যবিভায় 
উদ্ভাঁসত হইয়া উঠিল। তান িছমান্্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর করিলেন, “বৎস! 
আম ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি। তোমাকে যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, ইহা অপেক্ষাও 
স্পম্টতররূপে দোঁখয়াছি।” নরেন্দ্রের বিস্ময় শতগুণ বাদ্ধত করিয়া তানি পুনরায় 
বাঁললেন, “তুমি দেখিতে চাও? তোমাকেও দেখাইতে পারি, যাঁদ তুমি আমি যাহা 
বাল তদ্রুপ আচরণ কর।” ণ 

শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণ শুনিয়া তাঁহার উদ্বেলিত আনন্দ মূহূর্তকাল পরেই 
সন্দেহের অন্ধকারে বিলয়প্রাপ্ত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মধ্য দয়া তান যে পল্থার 
ইাঙ্গত পাইলেন, তাহা কুসুমাবৃত নহে। এই অদ্ধেন্মাদ ব্যাক্তর চরণে পূর্ণভাবে 
আত্মসমর্পণ কাঁরয়া তীব্র, কঠোর সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শে 
অন্:প্রাণিত নরেন্দ্রনাথ সহসা ঠাকুরকে গুর্‌পদে বরণ কারতে পারলেন না; কিন্তু 


৬০ বিবেকানন্দ চরিত 


কিছুদিন পরে এক বিশেষ ঘটনায় তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। 

অনেকাঁদন নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বর যান নাই। ঠাকুর তাঁহাকে দোৌখবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়াছেন। সৌদন রাঁববার, প্রান্ম-সমাজে গেলে নিশ্চয়ই নরেন্দ্রকে দোঁখতে পাইবেন, 
এই আশায় ঠাকুর সন্ধঠাকালে সাধারণ সমাজের উপাসনায় উপাস্িত হইলেন। আচার্য 
তখন বেদী হইতে বক্তৃতা কারতেছিলেন। ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণে ভাবোন্মত্ত ঠাকুর 
অজ্ঞাতসারেই বেদীর সমীপবস্তর্ হইলেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের আগমনের কারণ অনুমান 
করিয়া তাঁহার পার্থখে আসিয়া পতনোন্মুখ ভাবময় দেহখানি ধারণ কাঁরলেন; কিন্তু 
দৌখয়্া আশ্চর্য হইলেন, পরমহংসকে সম্মুখে দৌঁখয়া বেদীতে উপাবম্ট আচার্য 
গান্রোথান করা তো দূরের কথা, তান এবং অন্যান্য ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে সন্তাষণও 
কারলেন না এবং সাধারণ ভদ্রুতাসৃচক িম্টাচারও প্রদর্শন করলেন না। অনেকের 
মুখে অবজ্ঞাবিমিশ্র বিরক্তির চিহৃই সুস্পম্ট হইয়া উঠিল। ইতোমধ্যে ঠাকুর সমাধিস্থ 
হইলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতে লাগলেন, ফলে 
উপাসনালয়ে বিশৃঙ্খল কোলাহল দেখিয়া কর্তৃপক্ষ গ্যাসালোকগুলি নিবাইয়া দিলেন। 
নরেন্দ্র বহুকম্টে মন্দিরের পশ্চাদ্বার দয়া ঠাকুরকে বাহরে আনলেন এবং দাঁক্ষণেশ্বরে 
পাঠাইয়া দিলেন। ঠাকুরের প্রাতি ব্রাহ্গগণের এইরুপ ব্যবহারে তিনি হৃদয়ে গভীর 
আঘাত পাইলেন এবং তাঁহারই জন্য ঠাকুর এবম্প্রকারে লাঁগ্কত হইলেন দেখিয়া ক্ষুব্ধ 
ও ব্যাথত নরেন্দ্র আর কখনও ব্রাহ্ম-সমাজে যান নাই। 

সক্ষম যোগজদ্াম্ট-সহায়ে ঠাকুর, নরেন্দ্রের মাঁহমাসমজ্জবল ভাবষ্যং দর্শন 
কাঁরয়াই তাঁহার প্রাতি আকৃষ্ট হইয়াঁছিলেন; নরেন্দ্ও তাঁহার অসীম নচ্ঠা, 
জগজ্জনননর উপর পূর্ণ নিভরিতা, ত্যাগপূত পাবিন্র জীবন ইত্যাদ দর্শন করিয়া 
একরকম অজ্ঞাতসারেই তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্যান্য 
রামকৃষ্ণভক্তবৃন্দ প্রথম প্রথম নরেন্দ্রকে ততটা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দৌখতে পারেন নাই। 
তাঁহার জন্য ঠাকুরের তব ব্যকুলতা অনেকের নিকটেই রহস্যময় বোধ হইত। প্রবল 
আত্মীবশ্বাসের দিক হইতে নবেন্দ্রনাথের অকপট নাভাঁক আচরণগবাল সাধারণের 
স্বুলদৃস্টিতে দন্ত ও ওদ্ধত্য বাঁলয়া প্রাতিভাত হইত । বিশেষত্ঃ, ভক্তবৃন্দের ভাবাবেশে 
ক্রন্দন, কথায় কথায় দয়াময় ভগবানের কৃপা প্রার্থনা, নিজেকে কণটাণুকণটতুল্য 
হেয়জ্ঞান কাঁরয়া আত্মীনন্দা ইত্যাঁদর তান কঠোরভাবে সমালোচনা কাঁরতেন। পুরূষ 
পুরূষের মতই শির উন্নত কারিয়া, দূঢ় উদ্যম ও অটুট সঙ্কল্প লইয়া ভগবানের 


সাধক ববেকানন্দ ৬১. 


মুখর সমালোচনায় নিরুত্তর হইয়া মনঃক্ষুণ্ন হইতেন। সব্্ববিষয়ে নিঃসঙ্কোচ স্বাধীন 
ব্যবহার, স্পম্টবাঁদিতা ইত্যা্দর জন্য তান অনেকের আঁপ্রয় হইলেও তাঁহার উদাসীন 
প্রকীতি লোকের নিন্দা-প্রশংসার বিষয় ভাববার অবসর পাইত না। সাধারণ মানব 
তাঁহাকে যাহাই ভাবুক না কেন, ঠাকুর জানিতেন, নরেন্দ্র নিভরক সত্যবাদী, তাঁহার 
বাক্যে ও কার্যে কোথাও বিন্দুমান্র “ভাবের ঘরে চুরি” নাই। 

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের হদয়ে কোন সংশয় উপাস্থিত হইলেই তাহা 
মীমাংসা না করা পর্যন্ত শান্তলাভ কারতে পারতেন না। অহোরান্র চিন্তা কারয়াও 
[তান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন প্রকার 'সদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পাঁরয়া আস্ছির 
হইয়া উঠিলেন এবং এই আঁস্রতা হইতেই তানি দডুতা ও সতর্কতার সাঁহত ঠাকুরের 
নিকট গমনাগমন, এমন ি, তাহাকে পরাঁক্ষা করিবার 'নামত্ত দক্ষিণেশ্বরে রাব্রবাস 
পর্ন্ত কারতে লাগলেন। 

ঠাকুরকে পরণীক্ষা করা, তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া ইত্যাদ বাহ্য 
আচরণের মধ্য দিয়া নরেন্দ্রের যে অনমনীয় ব্যাক্তিস্বাতন্ত্য ফুটিয়া উঠত, তাহাকে 
দন্ত মনে করিয়া ঠাকুরের অনেক ভক্ত আন্তারক বিরক্ত হইতেন; কিন্তু যাহারা ঘানিম্ঠ 
ঠাকুরের প্রাত তাঁহার শ্রদ্ধা, ভাক্ত ক অপাঁরসীম ছিল! যে ঠাকুরের কণামান্র করুণা- 
মন্দাঁকনীধারা নরেন্দ্র অটলভাবে দাঁড়াইয়া মাথা পাতিয়া লইয়াছলেন। স্বার্থলেশশন্য 
এ অপূর্ব আধ্যাঁত্মক প্রেমসম্বন্ধ বর্ণনা কার, এমন সাধ্য আমাদের নাই। একাদন 
কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর হঠাৎ বাঁলয়া উঠলেন, “তুই যাঁদ আমার কথা না শুনব, তাহ'লে 
এখানে আসস্‌ কেন?” তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “আপনাকে ভালবাসি, তাই 
দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়!” উত্তর শুনিয়া ঠাকুর ভাবানন্দে গদগদ হইলেন; 
মনের গোপন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় অপ্রাতভ নরেন্দ্র মরমে মরিয়া গেলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রতি যষেরুপ কেহ প্রদর্শন কারতেন, তাহা দেখিয়া একাঁদন 
ভাবিতে মৃত্যুর পর হরিণ হইয়াছলেন; আপনি আমার জন্য যে রকম করেন, তাহাতে 
আপনারও এঁ দশা হইবে ।” এই কথা শুনিয়া বালকের ন্যায় সরল ঠাকুর চীন্তত 
হইয়া বলিয়াছিলেন, “তাইতো-রে, তাহলে কি হবে, আমি যে তোকে না দেখে 
থাকৃতে পাঁরনে।” সন্দেহের উদয় হইবামান্র ঠাকুর কালীঘরে মার কাছে ছুটিয়া 
গেলেন; কিছুক্ষণ পরে হাসিতে হাঁসতে ফাঁরয়া আসিয়া বাঁললেন, “যা শালা, আমি 
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তোর কথা শুনবো না; মা বললেন, তুই ওকে নেরেন্দ্রকে) সাক্ষাং নারায়ণ বলে 
জানিস্‌, তাই ভালবাসিস, যৌদন ওর ভিতর নারায়ণকে না দেখ*তৈ পাবি, সৌদন ওর 
মুখ দেখতে পারার না।” 

ঠাকুর নরেন্দ্রকে দৌঁখবামান্রই তাঁহাকে উচ্চ-আঁধকারী ও দৈবশীক্তসম্পন্ন 
[বশহদ্ধাচত্ত সাধক বাঁলয়া বুঁঝতে পারিয়াঁছলেন; তাই স্বীয় অহেতুক প্রেম অজস্র 
ধারায় ঢাঁলয়া দয়া উচ্চতম আধ্যাঁত্মষক অনুভূতির পথে পাঁরচাঁলত কারয়াছিলেন। 

একাঁদন নরেন্দ্রনাথ, ঠাকুরের সম্মুখে ভক্তবৃন্দের মধ্যে উপাঁবস্ট রাঁহয়াছেন, 
এমন সময় ঠাকুর প্রসঙ্গব্রমে বাঁললেন, “এর ফ্বেদেহের) ভিতরে যেটা রয়েছে সেটা 
শক্ত; ওর (নরেন্দ্রের) ভিতরে যেটা আছে, সেটা পুরুষ; ও আমার শ্বশুরঘর ।” 
এ সমস্ত কথা শুনিয়া নরেন্দ্র মৃদুহাস্য কারলেন। মনে মনে ভাবলেন, আবার 
পাগলামী আরম্ত হইল। . 

ভক্তবৃন্দ ঈশ্বরবিষয়ক সঙ্গীত ও পরমার্থচচ্চয়ি প্রবৃত্ত ছিলেন; ক্রুটে 
দিবাবসানপ্রায় দৌখয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন। সম্মুখে সাীবস্তৃত গঙ্গাবক্ষে লহরী 
মালার শীর্ষে দিগন্তের পীঁতাভ লোহত রশ্মমালা নৃত্য কায়া ক্রমে অদৃশ্য হইল; 
সন্ধ্যার ধূসর ছায়া, পরপারস্থ সৌধাঁশখর ও বৃক্ষশীর্ষগীলকে অস্পন্ট কাঁরয়া 
তুলিতে লাগল, তখনও দেবালয়ে সন্ধ্যারাতির কাঁসর-ঘণ্টা বাঁজয়া উঠে নাই; ঠাকুর 
একদৃজ্টে নরেন্দ্রনাথের প্রতি চাঁহয়া থাকতে থাঁকতে সহসা আসন হইতে উঠিয়া 
দক্ষিণ চরণ তাঁহার স্কন্ধে স্থাপন কাঁরলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার অপূব্্ব ভাবান্তর 
উপাস্থিত হইল। তান অনুভব কাঁরলেন, যেন তাঁহার আশে পাশে দৃশ্যমান পদার্থ 
'নিচয় এক অনন্তসত্তায় বিলীন হইয়া গিয়াছে; কেবল তানি একা, অবশেষে তাঁহার 
“আমিত্ব”ও বিলীন হইবার উপন্রম হইল, তানি ভয়ে, বিস্ময়ে চৎকার কাঁরয়া বাঁলয়া 
উঠিলেন, “ওগো, তুমি আমায় এক করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন।” 

ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হস্তার্পণ কাঁরবামান্্র তানি পুনরায় স্বাভাবক অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়া দেখেন, অদ্ভুত দেব-মানব তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাস্য কারতেছেন। চিরকাল 
দ্ঢ়হদয় বাঁলয়া নরেন্দ্রনাথের যে গব্্ব ছিল, আজ তাহা সমূলে চূর্ণ হইয়া গেত 
1পতৃমাতৃ-মমতায় অন্ধ হইয়া, নাশ্-রূপের গন্ডী ভেদ করিয়া তান তো যোগজ 
বাঞ্চত চিদানন্দসাগরে ঝাঁপ দিতে পাঁরিলেন না! 

যে মহাপুরুষ কেবলমাত্র স্পর্শ করিয়া একজন সাধারণ ব্যাক্তিকে 
বহুজন্মাজ্জত সাধনার ফলস্বরূপ সব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্ক সম্পদ সমাঁধ-ধনের 
অধিকার করিয়া দিতে পারেন, তান কখনও উন্মত্ত নহেন। আবার ভাবলেন, ইহা 
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সম্মোহন (5090901) নহে তো? নরেন্দ্রনাথ, যাহাতে ঠাকুর ভবিষ্যতে তাঁহার 
উপর স্বাঁয় প্রভাব বিস্তার কারিয়া এ প্রকার ভাবান্তর ঘটাইতে না পারেন, তাঁদ্ধষয়ে 
সাবধান হইলেন। 

এঁদকে বি, এ, পাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র, পিতার আদেশানুসারে সংপ্রাসদ্ধ 
এটণর্শ নিমাইচরণ বসূর নিকট এটাঁর ব্যবসায় শাখিতে লাগিলেন। পুত্রকে সংসারী 
কারবার জন্য বিশ্বনাথবাবু বিবাহের উদ্যোগ কারতে লাগিলেন । নরেন্দ্র যে দক্ষিণেশ্বরে 
পরমহংসের নিকট যাতায়াত কাঁরয়া থাকে, ইহা তাঁহার আঁবাঁদত ছিল না, কিন্তু উহা 
তান ততটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না। 'বশেষতঃ, বি, এ, পাঁড়বার সময় নরেন্দ্র 
লইয়াছলেন। আত্মীয়, পারজন ও অন্যান্য লোকের সমাগমে পিতৃভবন সর্্ধদা 
কলরবে মুখরিত থাঁকিত বাঁলয়া তাঁহার পড়াশুনার বিশেষ ব্যাঘাত উপাস্থিত হইত। 
এই কক্ষে ধনীর সন্তান হইয়াও নরেন্দ্রনাথের সামান্য শয্যায় কতকগদাল পাঠ্যপুস্তক, 
একটি তানপুরা ও তামাক খাইবার সরঞ্জাম ব্যতীত অন্য কোন তৈজসপন্র ছিল না। 
নিজ্জনবাস, ধ্যান, দৌহক কঠোরতা, সংযম-অভ্যাস ইত্যাদ সহকারে তিনি প্রকৃত 
বক্ষচারীর মত জীবনযাপন কাঁরতে লাগলেন। কখন কখন দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুর 
তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে সাধন-ভজন সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান 
কাঁরতেন। নরেন্দ্রনাথের সাঁহত শ্রীরামকৃষ্ণের এত ঘাঁনম্ঠতা তাঁহার পাঁরজনবগ্গের 
ততটা প্রীতিকর ছিল না; কিন্তু কেহই তাঁহার কার্ষের প্রাতবাদ কাঁরতে সাহসী 
হইতেন না। স্বাধীনচেতা নরেন্দ্রকে নিষেধ করিয়া নিবৃত্ত করা অসন্তব, তাহা সকলেই 
জানিতেন। তাঁহার বিবাহত জীবনের উপর প্রবল স্ষিফা, সংসারের প্রাত অনাসক্ত 
ভাব প্রভাতি দর্শন করিয়া পারজন ও বন্ধ-বর্গ সকলেই শাঁঙ্কত হইলেন। 

বব, এ, পরীক্ষার বেশী বিলম্ব নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায় দোঁখয়া নরেন্দ্র 
পাঠ্যপ্স্তকে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা কারতেছেন, এমন সময় তাঁহার জনৈক 
সহাধ্যায় বন্ধু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং গন্তীরভাবে নরেন্দ্রকে নানাপ্রকার উপদেশ 
'ন্বতে লাঁগলেন। দর্শনশাস্ত্র আলোচনা, সাধুসঙ্গ, ধুম্মলোচনা ইত্যাদি পাগলামীগ্ীল 
'গরত্যাগ কারিয়া যাহাতে সাংসারক “সখ-সীবধা” হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করাই 
কর্তব্য- ইহাই তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল। কিছাদন হইতে তথাকাঁথত সাংসারক 
বজ্ঞ ব্যক্তগণের নিকট নরেন্দ্র এই প্রকার উপদেশ লাভ কাঁরয়া আসিতোছিলেন, 
এক্ষণে সহদয় বন্ধুর মুখেও এ প্রকার উপদেশ শ্রবণ কাঁরয়া তিনি ব্যাথতহদয়ে স্বীয় 
মানাসক অশান্তির বিষয় বর্ণন করিয়া কাঁহলেন, “আমার মনে হয়, সন্ব্যাসই মানব- 
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জীবনের সব্বেচ্চি আদর্শ হওয়া উচিত। নিয়ত পারবর্তনশশীল আনত্য সংসারের 
পশ্চাতে সুখ-লালসায় ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়ার চেয়ে, সেই অপাঁরবর্তনীয় "সত্যং 
শিবং সুন্দরমৃদকে পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা শতগুণে শ্রেম্ঠতর।” 

বৈরাগ্যপ্রবণ নরেন্দ্রনাথ উৎসাহের সাঁহত ত্যাগের মাহমা বর্ণন কাঁরতে প্রবৃত্ত 
হইলে তাঁহার বন্ধুর সাঁহত তর্ক উপাঁস্ছত হইল। ক্লুমে উত্তোজত হইয়া তাঁহার বন্ধ; 
বাঁললেন, “দেখ নরেন, তোমার যে প্রকার বাঁদ্ধ ও প্রাতিভা ছিল, তুমি জীবনে অনেক 
উন্নাত কাঁরতে পারতে, বিস্তু দাঁক্ষণেশ্বরের পরমহংস তোমার মাথা খাইয়াছেন। যাঁদ 
ভাল চাও, তাহা হইলে এ পাগলের সঙ্গ পাঁরত্যাগ কর নতুবা তোমার সর্বনাশ 
হইবে।” 

নরেন্দ্র নীরব হইলেন । বন্ধুটি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন কারতে 
লাগিলেন। অবশেষে নরেন্দ্র গান্রোথান করিয়া কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগলেন; 
তাঁহার ব্যথিত মুখমণ্ডল গন্তীর হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পর তান মৌনভঙ্গ 
করিয়া বাঁললেন, “ভাই, তুমি শ্রীরামকৃষ্দেবকে বুঝিতে পাঁরিতেছ না, আর বালব কি, 
আমি নিজেও তাঁহাকে সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তবু এ সরল, সোম্যকান্তি 
মহাপুরূষকে আম ভালবাস কেন, তাহা বাঁলতে পার না।” 

পরমহংসের “সঙ্গদোষে” নরেন্দ্রের মীস্তজ্ক বিকৃত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান 
কাঁরয়া উক্ত বন্ধ দুঃাখতান্তঃকরণে প্রস্থান কাঁরলেন। | 

নরেন্দ্রনাথ নানাপ্রকার প্রাতকৃল সমালোচনা অগ্রাহ্য কাঁরয়া স্বানাদ্দ্ন্ট পথেই 
অগ্রসর হইতে লাগলেন। ীব, এ, পরনক্ষা হইয়া গেল। বব, এ, পরনক্ষায় প্রস্তুত 
হইবার জন্য তাঁহাকে কঠোর মানাসক পাঁরশ্রম কাঁরতে হইয়াছিল। শ্রমক্লান্ত 
অপনোদনের জন্য তান মধ্যে মধ্যে সমপাঠী বন্ধ;বর্গের সাঁহত সঙ্গত, হাস্য-পারহাস 
ইত্যাদদ আমোদ-প্রমোদে যোগদান কাঁরতেন। নরেন্দ্রকে বাধ্য হইয়াই বন্ধবর্গের 
আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে হইত; কারণ তাঁহারা একরকম জোর করিয়াই 
তাঁহাকে লইয়া যাইতেন। 

ইতোমধ্যে একাঁদন তান নিমান্মত হইয়া বরাহনগরে জনৈক বন্ধুর আলয়ে 
উপাঁস্থত হইলেন। রান্রতে বয়স্যগণসহ তান সঙ্গত-আলোচনা ইত্যাঁদতে রত 
আছেন, এমন সময় হাস্য-কলরব-মৃখাঁরত কক্ষে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া সংবাদ 
[দলেন, নরেন্দ্রনাথের পিতা সহসা হদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ কাঁরয়াছেন। উজ্জবল- 
আলোকিত কক্ষে নরেন্দ্রনাথ চারাঁদক অন্ধকার দৌঁখলেন, দ্ুতপদে উন্মত্তের ন্যায় 
বাটীতে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ দোঁখলেন, তাঁহার গৌরব-গব্বের হিমাচলসদৃশ 
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পিতার মৃতদেহ বেষ্টন কাঁরয়া জনন ও ভ্রাতা-ভাগনশগণ বিলাপ করিতেছেন । 
নরেন্দ্রের দৃঢ় হৃদয় বিচলিত হইল, িতৃশোকে অধীর হইয়া তিনি অশ্রুবিসঙ্জন 
করিতে লাগিলেন। 

লব্ষপ্রীতষ্ঞ উকণীল বিশ্বনাথ দত্ত ষথেম্ট অর্থ উপাজ্জন কাঁরতেন বটে, "কিন্তু 
উদার ও মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সণয় কাঁরয়া যাইতে 
পারেন নাই। যে সংসারের মাঁসক ব্যয় সহম্রীধক মুদ্রা সে সংসার চাঁলবে কিরুপে 2 
সদ্যঃাবধবা জনননও সন্তান-সন্তাত-পাঁরজনবর্গকে লইয়া দশদক্‌ অন্ধকার দোৌখলেন ॥. 
সংসার-সম্পর্কে উদাসীন নরেন্দ্রনাথ সহসা দারদ্যের কঠোর স্পর্শে চমাঁকয়া 
উঠিলেন। চিরাদন আদরে-যত্রে, প্রাচুযেরি মধ্যে লালিত-পাঁলিত ভাইবোনদের এক 
মুন্ট অন্নের জন্য লালায়ত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ভাঁ্গয়া যাইতে লাগিল । সম্পদকালে 
যাহারা পরমবন্ধু ছিলেন, সংসারের চিরপ্রচাঁলত প্রথানুসারে তাঁহারা বিপদকালে, 
সারয়া পাঁড়লেন। তীক্ষমবাদ্ধ নরেন্দ্রনাথ সমস্তই বুঝতে পারলেন, 'কস্তু আত্মহারা 
হইলেন না। [তান সাঁহষ্ুধৈয্যে নীরবে দৈন্যের পঁঁড়ন সহ্য কারতে লাগিলেন; 
বন্ধবর্গকে সাংসারিক শোচনীয় অবস্থার কথা জানিতে দিলেন না। একাদকে আইন 
পরিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগলেন, অপরাঁদকে কাজকর্মের চেষ্টা কাঁরতে 
লাগলেন। তিন চাঁরমাস অতীত হইল তিনি কোন স্বীবধাই কাঁরয়া উঠিতে 
পারলেন না। অন্নাভাবাঁনবন্ধন কোন কোন দন পাঁরবারবর্গের আহার জুটিয়া উঠত 
না। আহার্যদ্রব্যের অগ্রাচুয্যের বিষয় গোপন-অনুসন্ধানে অবগত হইয়া নরেন্দ্রনাথ 
মাতাকে, বাহরে নিমন্ত্রণ আছে বাঁলয়া বাটীতে আহার কারতেন না; একরকম 
উপবাস বা সামান্য কিছ খাইয়া দন কাটাইতে লাগিলেন । ক্রমাগত উপবাসে তাঁহার 
শরীর শীর্ণ ও দূব্বল হইয়া পাঁড়ল; এমনাক, কোন কোন দন প্রবল ক্ষুধার 
তাড়নায় মুচ্ছতবৎ পাঁড়য়া থাঁকতেন। কতিপয় সহৃদয় বন্ধু অবশ্য এ বিপদে 
তাঁহাকে অর্থসাহায্য প্রদান কাঁরতে উদ্যত হইয়াছলেন; কিন্তু আজন্ম আত্মনির্ভরশীল 
নরেন্দ্রনাথ বিনীতভাবে এ সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান কীরতেন। উদরের তাড়নায় 
তান ভিক্ষা গ্রহণ কাঁরবেন, এ চিন্তা তাহার অসহনীয় ছিল। কাঁথত বন্ধুবর্গ 
নরেন্দ্রনাথের সুগভীর আত্মমর্য্াদাজ্ঞানের বিষয় অবগত ছিলেন; কাজেই প্রত্যক্ষভাবে 
নমল্রণ ক্রতেন। তানি কোনাঁদন বিশেষ কার্যের ভান কায়া নিমল্নণ গ্রহণ কাঁরতে 
অসমর্থতা জানাইতেন, কোনাঁদন বা প্রফুল্লতার ভান কাঁরয়া পূব্ৰেরি ন্যায় উৎসাহ ও 
আনন্দের সাহত আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতেন; কিন্তু তাঁহাকে আহার কারতে 

ে 
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অনুরোধ কাঁরবামান্র তাঁহার হাস্মপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল গন্তীর হইয়া উাঠত; তাঁহার ব্যাথত 
মানসপটে সংসারের দাঁরদ্র্দুঃখগ্াীল একে একে ফুটিয়া উঠিত। মনে পাঁড়ত, 
প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতাভাঁগনগণের অনশনক্রিষ্ট মালন মুখচ্ছবিগ্বাল, তাহাদিগকে 
ফোঁলয়া তানি কেমন কারয়া সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যসমূহ গ্রহণ করিবেন! 

ভাগ্যচক্রের সহসা-বিবর্তনে যাহারা কৈশোর-যৌবনের সান্বস্থানে পিতৃহঈন 
হইয়া কপন্দকশূন্য অবস্থায় পাঁরজনবর্গের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া 
জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা নরেন্দ্রনাথের বর্তমান অবস্থা সম্যক্‌রূপে 
হৃদয়ঙ্গম কাঁরতে সমর্থ হইবেন। ভাগ্য-বিপর্যয়ে বিমুখ 'পিতৃবন্ধগণের আচরণ দেখিয়া 
নরেন্দ্র বাস্মত হইলেন। সংসারের শোচনীয় কৃতঘ্মতার কদর্যমূর্ত দোঁখয়া তাঁহার 
চিত্ত বিদ্রোহণ হইয়া উঠিল। আহত আত্মীভমানকে আঁবচালিত ধৈয্ে সংযত করিয়া 
বদভূক্ষু যুবক নগ্রপদে নগ্রমস্তকে প্রতপ্ত মধ্যাহ্ন কলিকাতার রাজপথে চাকুরীর সন্ধানে 
ইতস্ততঃ পারভ্রমণ কারতেন, সন্ধ্যার পর অবসন্নদেহে ব্যর্থ-চেষ্টার শ্রম-ক্রান্তি লইয়া 
গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন; এইরূপে দিন আতবাহত হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে তাঁহার 
দুঃখকে পাঁরপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য আর এক নৃতন বিপদ উপাস্থিত হইল। 
তাঁহার জনৈক জ্ঞাতি, তাঁহাঁদগকে গৃহচ্যুত কারবার সঙ্কজ্প করিয়া এক মোকদ্দমা 
উপপাস্থৃত কারলেন। 

একাঁদন প্রভাতে নরেন্দ্রনাথ শ্রীভগবল্নাম উচ্চারণ পূর্বক শয্যাত্যাগ কারতেছেন, 
এমন সময় শুনতে পাইলেন, তাঁহার মাতা বাঁলতেছেন, “চুপ্‌ কর্‌ ছোঁড়া, ছেলেবেলা 
থেকে কেবল ভগবান্‌ ভগবান! ভগবান তো সব কল্লেন।” 

কথা কয়েকাট নিম্মমভাবে তাঁহার ব্যাথতহদয়ে বিদ্ধ হইয়া প্রচণ্ড আভমান 
জাগ্রত করিয়া তুলিল। বাস্তাবকই কি ভগবান দরিদ্রের কাতর-্ন্দন শুনিতে পান না, 
অথবা শুনিতে চাহেন না? তান কি কেবল নিশ্চল 'নার্বিকারভাবে হাত গুটাইয়া 
এই নিষ্ঠুর সৃষ্টির দানবী-লীলা দৌখতেছেন? যে ভগবান্‌ ইহলোকে বৃভূক্ষুকে 
এক টুকরা রুট "দয়া বাঁচাইয়া রাখতে পারেন না, তান পরকালে অক্ষয় স্বর্গে 
অনন্ত সুখের আঁধকারণ কারবেন. ইহা কি সম্ভব? তবে কি ঈশ্বর বিয়া কিছু নাই ? 
হ্যাঁ, আছেন। তবে তান মঙ্গলময় বা দয়াময় নহেন তান নাব্বকার। দ:ঃখীর 
ক্ুন্দনে তাঁহার হৃদয় আর্্' হয় না--তিনি হৃদয়হীন! 

বন্ধবর্গের নিকটে নরেন্দ্র সময় সময় তাঁহার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় আঁভনব ধারণার 
কথা প্রকাশ কাঁরয়া ফেলিতেন। কি মম্মন্তুদ দুঃখের সাহত 'তাঁন ঈশ্বর্রে চির- 
প্রাতীষ্ঠত প্রভুত্বকে দুঃসহ আঁভমানে প্রত্যাখ্যান কাঁরতেন, তাহা সাধারণ মানব কেমন 


৪ সপন পা এ এ 
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কাঁরয়া বুঝিবেঃ অনেকেই স্থির কারয়া ফেলিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ নাস্তিক হইয়া 
গিয়াছেন। পুর্ষকার-সহায়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার পশ্চাতে যে গর্্বদণ্ত 
আত্মশাক্তর প্রেরণা, যে মাঁহমাসম:জ্জবল ত্যাগের বিকাশ, দূঢ়ুবিশ্বাসণ ভক্তের অসাম 
অনুরাগ, তাহা সাধারণ মানবের দৃম্টিতে পাঁড়তে পারে না। 

সে কেবল বুঝিয়াছিলেন, শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। বিষয়কর্মে জাঁড়ত থাঁকয়া 
নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারেন নাই; ঠাকুর তাঁহাকে দোঁখবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়া অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন করিবার জন্য অনুরোধ 
কাঁরতেন। কিকাতাস্ছ ভক্তবৃন্দ শুনিয়াছলেন যে, অসংসঙ্গে মিশিয়া নরেন্দ্রনাথের 
চারত্র খারাপ হইয়া গিয়াছে, পূর্বের ন্যায় আর ধর্মভাব নাই! এই সমস্ত মিথ্যা 
নিন্দাবাদ শ্রবণে সাঁন্দহান হইয়া ভক্তপ্পণ অনেকে নরেন্দ্রনাথকে পরাক্ষা কারতে 
আঁসলেন। তাঁহাদের বাক্যালাপের মধ্যে সন্দেহের পরিচয় পাইয়া নরেন্দ্রনাথের রদ্ধ 
আঁভমান জাগিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য! বাহিরের লোকে যাহা রটায়, ইহারা পথয্য্ত 
তাহা বিশ্বাস করিয়াছেন। হয়তো ঠাকুরও এরুপ মিথ্যা দুনমি বিশ্বাস কাঁরয়াই 
পরাক্ষার্থ ইহাঁদিগকে পাঠাইয়া থাকিবেন, মনে মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইবামান্র 
কোন কোন ভক্ত ঠাকুরের নিকট গিয়া জানাইলেন, নরেন্দ্রের যে অধঃপতন হইয়াছে 
তীদ্ঘষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঠাকুর প্রাণাধক নরেন্দ্রের সাংসারক বিপদ ইত্যাদর 
কথা ইতোপূব্বেই জানিতে পাঁরয়া যথেষ্ট মনোকম্ট পাইতোঁছলেন, তাহার উপর 
নরেন্দ্রনাথের স্বভাব-পবিত্র চাঁরন্রে নানারূপ কলঙ্ক আরোপিত হইতে চাঁলিয়াছে 
শুনিয়া ভক্তবৃন্দকে বাঁললেন, “চুপ্‌ কর্‌ শালারা, মা বাঁলয়াছেন, সে কখনও এরুপ 
হইতে পারে না, আর কখনও এসব কথা বাঁললে তোদের মুখদর্শন কর্‌ব না।” 

নরেন্দ্রের উপরে ঠাকুরের কতখানি শ্রদ্ধামিশ্রত বিশ্বাস ছিল, তাহার ইয়ত্তা করা 
দুঃসাধ্য। একাঁদন প্রাসদ্ধ ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় নরেন্দ্রের প্রশংসা 
করিয়া ঠাকুরকে বাঁলয়াছলেন, “এরকম ব্াদ্ধমান্‌ ছেলে আমি খুব কম দেখোঁছ, এই 
বয়সে এত পাণ্ডিত্য অথচ কি নম্রতা । এ সমস্ত ছেলে যাঁদ ধর্মের জন্য অগ্রসর হয় 
তো দেশের অনেক কল্যাণ হবে।” নরেন্দ্রনাথের প্রশংসা শুনিয়া ঠাকুর বিহবল-হদয়ে 
অজ্ঞাতসারে বাঁলয়া ফেলিয়াছিলেন, “তা” হবে না কেন গোঃ ওর জন্যই তো এবার 
এখানকার (জের দেহ দেখাইয়া) আসা!” 

দুদ্দমনীয় আভমানে যাঁদও নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলেন না; কিস্তু চিরকাল 
দ্ঢ়হদয় বালিয়া তাঁহার যে অহঙ্কার ছিল, তাহাও 'নিঃশেষে চূর্ণ হইয়া গেল। 'তাঁন 
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প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও হৃদয় হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন 
না। এ মহাপুরুষের কৃপায় তান যে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহ লাভ 
করিয়াছলেন, সেগুঁল পুনঃ পুনঃ মানসপটে ডাঁদত হইয়া তাঁহার মনঃকলিপিত 
কারতেছি কিঃ 

অথোঁপাজ্জন ও পাঁরবার-প্রীতিপালন কারয়া কায়রেশে কোনমতে 
গতানুগাঁতিকভাবে জীবনযাপন কারবার জন্য তাহার জন্ম হয় নাই। তাঁহার জীবনের 
উদ্দেশ্য মহান্‌, তাঁহার লক্ষ্য যে অখন্ড সচ্চিদানন্দলাভ! দিন স্থির করিয়া নরেন্দ্রনাথ 
সংসার ত্যাগ কারবার জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগলেন। 

সোঁদন ঠাকুর কালিকাতাস্থ কোন ভক্তের আলয়ে শুভ পদার্পণ কায়াছিলেন; 
নরেন্দ্রনাথ সংবাদ পাইয়া তথায় উপনীত হইলেন, ইচ্ছা, গৃহত্যাগ কারবার প্রান্কালে 
শ্রীগ্র্চরণ বন্দনা করিয়া সংসার হইতে 'চরাবিদায় গ্রহণ কাঁরবেন; কিন্তু তাহা হইল 
না। ঠাকুরের ব্যাকুল অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইল। 
দরাঁবগাঁলত অশ্রুধারা। বিহ্বল নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের নাহত ব্যথা গাঁলয়া নয়নপথে 
নির্গত হইল। তাঁহার বিদ্রোহ মনের উপর এ কি রহস্যময় প্রাণময় প্রেরণা! উভয়ে 
নিব্বকি। উপস্থিত অন্যান্য ভক্তবৃন্দ বিস্ময়-স্তান্তত। বহূক্ষণ পর ঠাকুর উঠিয়া 
দাঁড়াইলেন; সকরুণ নেন্রে নরেন্দ্রনাথের প্রাতি চাঁহয়া প্নেহ-প্লিগ্কস্বরে বাঁললেন, “বাবা, 
কাঁমনন-কাণ্ন ত্যাগ না হ'লে কিছ হবে না।” ঠাকুরের ভয়, পাছে নরেন্দ্রনাথ সংসারে 
জড়াইয়া পড়েন। উভয়ে নিত্বকি, অথচ নয়নে অশ্রু-এ অদ্ভূত ব্যাপারের রহস্য 
কাঁরলেন, “আমাদের একটা হয়ে গেল।” রান্রতে নরেন্দ্রকে নিজ্জনে লইয়া ঠাকুর 
নানাপ্রকার সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়া বাঁললেন যে, যতাঁদন তাঁহার দেহ আছে ততাঁদন 
সংসারে থাকিতে হইবে এবং তিনি যে বিশেষ কার্যসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ কারয়াছেন, 
তাহাও পুনঃ পুনঃ বাঁলতে লাঁগলেন। পরাঁদন প্রভাতে যখন নরেন্দ্রনাথ দাঁক্ষিণেশ্বর 
হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসলেন, একটা অভূতপূর্ব আনন্দের ও আশার বাণণ যেন 
তাঁহার হৃদয়ের পব্বতোপম ভার সরাইয়া দিয়াছে! এখন আর ঠাকুর তাঁহার নিকট 
রহস্যময় উন্মাদ নহেন, তাঁহার জীবনের চরমাদশ গুরু, পিতা- সবর্বস্ব। 

নাবালক ও বিধবার সম্পা্ত-গ্রাসের চেস্টা আমাদের দেশে প্রায়শঃ ঘাঁটয়া থাকে। 
জ্ঞাঁতদের ষড়যন্মূলক মোকদ্দমার জন্য নরেন্দ্রনাথ প্রস্তুত হইলেন। তাহারা বাড়ী 


সাধক বিবেকানন্দ ৬৯ 


ভাগ করিয়া লইবার জন্য আদালতের সাহাষ্য প্রাণ হইয়াছিল। বাড়ীর ভাল অংশটা 
যাহাতে তাহারা পায়, এই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। জননী ভুবনেশ্বরী দিশাহারা 
হইলেন। বিপদের পর বিপদের আঘাতে মম্মহিত 'সংহের ন্যায় নরেন্দ্রনাথ আন্তমবলে 
বপক্ষকে আন্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অন্যায় অসত্যের নিকট কিছুতেই 
মাথা নত কাঁরবেন না, ইহাই ছিল তাঁহার পণ। আদালতে মামলা চলিতে লাগল। 
'নরেন্দ্রের পিতৃবন্ধ; বিখ্যাত ব্যারিষ্টার * উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৬, ০. 7381021106) 
স্বতগপ্রবৃত্ত হইয়া মামলা চাল।ইবার ভার গ্রহণ কাঁরলেন। এই মামলা উপলক্ষে 
কতকগুলি ঘটনায় নরেন্দ্রের উপাস্থিতবনদ্ধি, চাঁরন্রের দৃঢ়তা ইত্যাদির পাঁরচয় পাওয়া 
ধগয়াছল। িপক্ষপক্ষের উকীল নরেন্দ্রনাথকে জেরা কারবার কালে নরেন্দ্রনাথের 
1নভর্ঁক স্পন্ট ধীর-গন্তীর উত্তর শুনিয়া এবং তান আইন পাঁড়তেছেন জানিয়া, জজ 
সাহেব সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, 'যূবক, কালে তুমি একজন ভাল উকীল হইবে” । জজ 
সাহেব সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া নরেন্দ্রের পক্ষেই মামলার রায় দিলেন। জয়ের সংবাদ 
এমন সময় বিপক্ষের এটণর্ঁ তাঁহার হাত ধাঁরয়া নিবারণ করিলেন এবং সানন্দে 
বাঁললেন, “জজ সাহেবের সাঁহত আমিও একমত। আইনই আপনার যোগ্য ক্ষেত্র, আম 
আপনার উজ্জবল ভাবষ্যং কামনা করিতেছি ।” 

নরেন্দ্র উদ্বর্যশ্বাসে ছটয়া আসিয়া জনননকে বাঁললেন, 'মা বাড়ী বাঁচয়াছে। 
ভুবনেশ্বর আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিজয় সন্তানকে বুকে জড়াইয়া ধাঁরলেন। 
দুঃখের মধ্যেও ভগবান এমান কারিয়া আত কাঠন আনন্দের দৃশ্য ফুটাইয়া তোলেন 
-ইহাই সংসার! 

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, সাংসারিক দিক্‌ দিয়া বিশেষ কোন 
সুবিধা হইল না। একাঁদন নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন, হয়তো ঠাকুরের কৃপায় ইহার একটা 
সাবধা হইতেও পারে । মনে ইহা উদয় হইবামান্র তান দাক্ষণেশ্বরে উপনীত হইলেন। 
নয়নের মণি নরেন্দ্রকে পাইয়া ঠাকুর আনন্দে বিহ্বল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রার্থনা 
শুনিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল গন্তীর হইল। অগ্াধ্‌ বিশ্বাস লইয়া তান ঠাকুরকে 
বলিলেন, “মহাশয়! যাহাতে আমার মাতা ও ভাই-ভগিনীদের দুট খাওয়ার একটু 
উপায় হয়, সে সম্বন্ধে আপনার মাকে অনুরোধ করিতে হইবে ।” ঠাকুর বাঁললেন, 
“ওরে, আমি কোনাঁদন মার কাছে কিছু চাই নাই, তবু তোদের যাতে একটু সুবিধা 
হয়, সেজন্য অনুরোধ কাঁরয়াছিলাম। কিন্তু তুই তো মাকে মানস না, তাই মা তোর 
কথায় কান দেয় না।” 


৭০ বিবেকানন্দ চারত 


কঠোর নিরাকারবাদণী নরেন্দ্রের সাকারে বিন্দুমান নিষ্ঠা ছিল না। মৃর্ত-পূজা 
[িরোধী নরেন্দ্রনাথ ?ি কাঁরবেনঃ আঁবশ্বাসঃ সৌোঁদন চালয়া গিয়াছে। শ্বাস! 
না প্রমাণে? কেমন করিয়া সম্ভব ঃ নরেন্দ্রনাথ নতমস্তকে রাহলেন। 

1কম্তু ঠাকুর তাঁহার জন্য কি না কাঁরতে পারেনঃ িনি তাঁহার দুঃখকস্টের 
বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং ভিক্ষার্থ বাহ্গত হইবার সঙ্কল্প কারয়াছলেন, তিনি কি 
সেই নরেন্দ্রের অনুরোধ উপেক্ষা কাঁরতে পারেনঃ কিল্তু লীলাময় ঠাকুরও ছাঁড়বার 
পান্র নহেন, তিনি শিষ্যকে পরাঁক্ষা কারবার জন্য বারংবার বালিতে লাগলেন, মায়ের 
কৃপা ছাড়া কিছু হবে না। নরেন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া ঠাকুর বাঁললেন, “আচ্ছা, আজ 
মঙ্গলবার, আম বলছি, আজ রাত্রে কালণীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা? চাইব, 
মা তোকে তাই দিবেন ।” 

বিশ্বাস থাক আর নাই থাক, ঠাকুরের প্রস্তরময়ী জগন্মাতাট ি পদার্থ তাঁহাকে 
পরণক্ষা করিয়া দোঁখতে হইবে। 

'দিনাস্তের রক্তরশ্মমালা ইতস্ততঃ 'বাক্ষিপ্ত লঘমেঘখন্ডগদালর নিকষে কনকরেখা 
আঁঙ্কত করিয়া ধারে ধীরে মিলাইয়া গেল। দেবালয়ে সন্ধ্যার আরাতবাদ্য মৃদু- 
গন্তবররোলে উথিত হইয়া কম্মশ্রান্ত চিত্তের উপর অপর্র্ব প্রশান্তি বর্ষণ করিতে 
লাগল। ঠাকুর তখন বারান্দায় পদচারণা কাঁরয়া মধূর কণ্ঠে ভগবন্নাম কীর্তন করিতে 
লাঁগলেন। দীর্ঘসমুন্নতদেহ, অজানুলম্বিতবাহুযুগল, প্রশস্ত ললাটে মাঁহমার 
[বচ্ছরত দ্যাতি, নেত্রে শান্তোজজবল করুণা, নরেন্দ্রনাথের মুগ্ধদৃন্টি নষ্পলক হইল। 
[তান কি ভাবিতোছলেন, ঈশ্বরের চিরজাগ্রত মাহমার ঘনীভূত মৃর্তস্বরূপ এই 
অদ্ভুত দেব-মানব কি তাঁহার দুক্বল কল্পনা হইতে উদ্দধের্ আতি উদ্দের্য; যেখানে 
তাঁহার বিচার-বাদ্ধির হাস্যকর মন্ুতা অগ্রসর হইতে পারে নাঃ 

রান্রি এক প্রহর অতাঁত হইল। নরেন্দ্রনাথ সংশয়দ্বন্বালোঁড়ত চিত্তে “কালীঘর" 
আভমুখে চাঁললেন। আজ ঠাকুরের কৃপায় সংসারের দুঃখ-দারদ্যের অবসান হইবে, 
উৎকণ্ঠিত-উল্লাসে তাঁহার বক্ষ ভরিয়া উঠিল! 

[তানি দৌঁখলেন, জগদম্বার ভুবনমোহনর্‌পে শ্রীমন্দির আলোকিত । প্রস্তরমূর্তি 
নয়, “মন্ময় আধারে চিন্ময় প্রতিমা,” বরাভয় কর বিস্তার কাঁরয়া অসীম অনুকম্পা- 
ভরে প্লেহকরুণ হাস্য কারতেছেন। তারপর কি দোখলেন, কি বুঝলেন, তাহা তিনিই 
জানেন, আর জানেন তাঁহার অদ্ভুত গুরু পরমহংসদেব। ফলকথা, নরেন্দ্র সব ভুলিয়া 
গেলেন। ভাঁক্ত-ীবহব্ল-চত্তে প্রার্থনা কারয়া বাঁসলেন, “মা, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, 
ভাঁক্ত দাও! যেন তোমার কৃপায় সব্বদাই তোমাকে দেখতে পাই মা!” 


সাধক বিবেকানন্দ ৭১ 


নরেন্দ্র ফাঁরয়া আসলেন, ঠাকুর জজ্ঞাসা কাঁরলেন, কি চাইলি?ঃ তাঁহার 
পূবর্বসঙ্কজ্প স্মাতিপথে উাঁদত হইল। তাইতো তান কাঁরয়াছেন কিঃ ঠাকুরের 
আদেশে তান পুনরায় মাঁন্দরে গেলেন; দ্বিতীয়, তৃতীয় বারেও তান মুখ ফুটিয়া 
মায়ের চরণে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করিতে পারলেন না। তাঁহার আজন্ম 
বৈরাগ্যপ্রবণ মন, সময়ে সময়ে জাগাঁতক দুঃখকন্টে বচাঁলত হইলেও, পাঁর্থব ভোগ- 
সুখের কামনায় ক্ষুব্ধ হয় নাই; 'তাঁন কেমন কাঁরয়া অন্ন-বস্ত্ের জন্য প্রার্থনা 
কারবেন! কল্পতরূতলে গমন করিয়া, একান্ত মূর্খ ব্যতত আর কে অমৃতফল 
ছাঁড়য়া লাউ কুমড়া কামনা করে ? 

_ “তুই যখন চাইতে পারুল না, তখন তোর অদৃন্টে সংসারসখ নেই, তবে তাদের 
মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না।” নরেন্দ্র আশ্বস্ত হইলেন, তাঁহার নিজের 
“সংসার-সুখের” প্রয়োজন নাই। 

সেইদন হইতে নরেন্দ্রের জীবনের এক নৃতন অধ্যায় আরন্ত হইল। এ অধ্যায় 
রহস্য-জটিল, সাধারণ মানবব্যাদ্ধির ধারণাতীত! লোক-লোচনের অন্তরালে কি 
অদৃশ্য কৌশলে যে ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দকে গাঁড়তোছলেন তাহা বর্ণনা কারবার 
শক্ত লেখকের নাই। আশ্চর্য ত্যাঁগ-কুল-চড়ামাণ সাধক, ততো'ধক আশ্চর্য তাঁহার 
আচার্যাদেব! 

শ্রীগুর-কৃপায় নরেন্দ্রনাথের সাংসারক অভাব অনেকাংশে দূরীভূত হইল। 
নরেন্দ্র এটণর্দণ আফসে কাজ করিয়া এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদের কার্য দ্বারা 
কিছু কিছ অর্থোপাজ্জন কারতে লাগিলেন; অবশেষে স্থায়ীর্পে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের স্কুলে শিক্ষকতা কার্য গ্রহণ কাঁরলেন। 

১৮৮৩ হইতে ১৮৮৪ খন্টাব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁলকাতার আবাল-বৃদ্ধ-বানতার 
সুপাঁরচিত হইয়া উঠিয়াছেন। দলে দলে নরনারী তাঁহার দর্শনার্থ, শ্রীমূখের 
বালবোধ্য সরলমধুর উপদেশবাণী শনিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে 
লাগিল। বিশ্বাবদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম কয়েকটি অদ্বস্ফুট কুসুম চয়ন করিয়া ঠাকুর এক 
গগনোপম-উদার আদর্শ ধর্ম্ম-সঙ্ঘ গড়তে লাগলেন। দ্বাদশ বংসরব্যাপশী কি গভশর 
সদুস্তর তপস্যা ও সাধনার মধ্য দিয়া জগদম্বা এই আঁভনব আদর্শপুরুষকে গঠন 
নর-পশু পলকের মধ্যে দেবত্ব প্রাপ্ত হইত, যাহার স্পর্শমান্রে একজন সাধনহশন মানব 
অনায়াসে সমাধিগত হইয়া সচ্চিদানন্দ উপলব্ধি কারত, যাঁহার কৃপা-কটাক্ষে এক 


৭২ বিবেকানন্দ চারত 


মুহূর্তে ই্টদর্শন হইত; অথচ 'যাঁন অপূর্ব িনত-সারল্যের সহিত নিজেকে 
দীনাতিদীন বাঁলিয়া কীর্তন কারতেন, যান পণ্টমবষাঁয় বালকের মত মাতৃ-নিভরতা 
লইয়া প্রাতটগ বাক্য ও কর্মে জগদম্বার মুখের পানে চাহিয়া থাকতেন, যান নাঁখল 
আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহের সমন্টি-স্বরূপ, সকল ধর্মের, সকল মতের ধর্ম্স- 
িপাসুর চিত্তে শান্ত প্রদান কাঁরতেন, তাঁহার ইয়ত্তা অল্পব্দাদ্ধ মানব কেমন করিয়া 
কাঁরবে! 

এই বংশ শতাব্দীর সভ্যতা-গাব্বিত, সাঁন্দপ্ধ-চত্ত, আব্ধর্মদ্রষ্ট, ভোগৈক- 
মানস, মোহান্বগণের পারন্রাণের জন্য এক মহান আদর্শের প্রয়োজন হইয়াছিল, 
তাহারই পাঁরপূর্ণ প্রকাশ- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ষ পরমহংসদেব! তাই বিবেকানন্দ একাদন 
গোঁরক-উষ্ণীষ-মণ্ডিত ?শর উদ্ধের্ তুলিয়া সমগ্র জাতিকে মেঘমন্দ্রে শুনাইয়াছেন, 
উন্মক্ত থাকে, তবেই তোমরা উহার সন্ধান পাইবে । অন্ধ_সে অতি অন্ধ, যে সময়ের 
চিহ না দৌখতেছে, না বুঝিতেছে। দৌঁখতেছ না, দাঁরদ্র ব্রাহ্মণ ?পতা মাতার সুদূর 
গ্রাম-জাত এই সন্তান এক্ষণে সেই সকল দেশে সত্য সত্যই পাঁজত হইতেছেন, যাহারা 
বহু শতাব্দী ধাঁরয়া পৌত্তীলক উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আসিতেছে ।” 

১৮৮৫ খঙ্টাব্দের মধ্যভাগে ঠাকুরের গলরোগ কব্লমশঃ বাঁদ্ধ পাইতে লাগল 
দেখিয়া ভক্তগণ 'চান্তত হইলেন। অবশেষে চিকিংসার্থ ঠাকুর কাঁলকাতায় আনশত 
হইলেন। সহরে থাকা অসাবধাজনক দোৌঁখয়া, ভক্তগণ কাঁলকাতার উত্তরাংশে 
অবাস্থৃত কাশীপরে একাঁট বাগান-বাটী ভাড়া লইয়া ঠাকুরকে তথায় লইয়া গেলেন। 
রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশনী, কাল, তারক, লাটু প্রভাতি বালক-ভক্তগণ সেবায় রত 
হইলেন। বলরাম, রামচন্দ্র, গারশ, ঈশান প্রভাতি গৃহ ভক্তবৃন্দ তত্বাবধান কাঁরতে 
লাগিলেন। সদাসব্বদা ঠাকুরের খোঁজ লওয়া এবং সেবা-শ্মশ্রুষার বন্দোবস্ত প্রভাতি 
করার জন্য নরেন্দ্রনাথ আগস্ট মাসেই শক্ষকতা-কার্য পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। ঠাকুর 
কাশনপুরের বাড়ীতে থাকাকালীন [তানও বাড়ৰ পরিত্যাগ কাঁরয়া তথায় আগমন 
কাঁরলেন। ৮... 

শ্রীশ্রীঠাকুরের বালক-ভক্তগণ প্রয়োজনের গর্ত্ব বুঝিয়া একে একে 
কাশীপুরের বাগানে আসয়া গুরুসেবায় নিষুক্ত হইলেন। ভ্রমে তাঁহারা কলেজ 
ছাড়লেন, এমন কি, বাটীতে যে দুইবেলা আহার করিতে যাইতেন, তাহা পয্তি 
বন্ধ করিয়া দলেন। অনেকের আভিভাবকগণ ইহাতে শাঁঙ্ত হইয়া মধ্য মধ্যে 
তাঁহাঁদগকে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য আগমন করিতে লাগলেন। বালকগণকে 
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অভয় 'দিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে নিবারণ করিবার ভার লইলেন। তাঁহার মুখের 
পারিল না। 

ওষধ-পন্র, চিকিৎসা, সেবা-শশ্রুষার ভ্রুটী নাই, অথচ রোগ ক্রমে ব্রুমে 
প্রবলাকার ধারণ করিতে লাঁগল। নিজ শাক্ত শিষ্যগণণর মধ্যে সণ্টারত করিয়া 
দিয়া ঠাকুর যে লীলা সাঙ্গ কারবার আয়োজন করিতেছেন, অনেকেই তাহা বুঝিতে 
পারিলেন। তবুও আশা-মুগ্ধ-হদয়ে সমস্ত অমঙ্গল-চিন্তা সরাইয়া রাখিয়া ভক্তগণ 
প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কি অপরৃপ সম্বন্ধ ছিল তাহা ঠাকুরই জানেন। তি 
নরেন্দ্রের কোনপ্রকার সেবা গ্রহণ করিতেন না, কারতে পারিতেন না। প্রত্যক্ষভাবে 
গুরুসেবার আঁধকার হইতে বাত নরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়াই কেবল পয্বেক্ষণ 
কাধেহি সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। 

কাশনপুরের বাগানবাটশ কেবল রোগীনিবাস ও শুশ্রুষাগার নহে, একাধারে 
মঠ ও 'বিশ্বাবদ্যালয় হইয়া উঠিল। ভক্তগণ সাধন-ভজন করিতেছেন; কখনও 
বাভন্ন প্রকার শাস্বপাঠ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা চাঁলতেছে। 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম-মাদরাপানে উন্মত্ত প্রোমকপুরুষগণের জীবনের সব্ব্বশ্রেচ্ঠ 
আনন্দময় দিনগ্ীল এই পণ্যতনর্থেই আতবাহত হইয়াছিল। 

নরেন্দ্রনাথ অনন্যাচত্ত হইয়া শ্রীগ্রু-প্রদার্শত পন্থাবলন্বনে সাধন পথে দ্রুত 
উীন্নতলাভ কাঁরতে লাগলেন। সে প্রবল উৎসাহ, কঠোর হীন্দ্য়-নিগ্রহ, পাঁরপূর্ণ 
বিশ্বাসের সাঁহত সত্যলাভ কারবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা বর্ণনাতীত। কোন কোন 
দন তান রজনশীযোগে দাঁক্ষণেশ্বরে গিয়া পণ্টবটামূলে ধ্যান কারতেন। নরেন্দ্র- 
নাথের তীব্র অনুরাগ দর্শন কাঁরয়া ঠাকুর আনান্দিত হইতেন; একাদন নরেন্দ্রকে 
ডাঁকয়া বাঁললেন, “দেখ, সাধনকালে আমার অস্টেশ্বধ্য লাভ হয়োছল, তা” কোন 
কাজে লাগোন; তুই নে, কালে তোর অনেক কাজেণ্লাগৃবে 1” 

নরেন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, “মশায়, ওতে 'ভগবানই গ্লাভ কর্বার কোন সাবিধে 
হ'বে কি?” : | 

ঠাকুর উত্তর কারলেন, “না, তা" হবে. না “বটে, কিন্তু এীহকের কোন বাসনাই 
অুপ্রর্ন থা্চাবে,না।” 

কিছযমান্র চিন্তা না কাঁরয়া ত্যাগশ্রেম্ঠ নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, “তবে মশায়, 
ওতে আমার প্রয়োজন নেই।” বাস্তবিকই এই কালে নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিভ্ 
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সঙ্গে যেন স্বতন্ন মানুষ হইয়া গিয়াছিলেন। 'দবা-রান্র কেবল ভগবাচ্চন্তা, সত্য- 
লাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা! তাঁহাকে দেখলেই বোধ হইত, 'িঞ্জরাবদ্ধ সংহ 
যেন কারাগার ভাঙ্গিয়া বহির্গত হইবার অসম আগ্রহে ছটফট. কারিতেছে। 

ত্যাগে পাঁবন্ন, চাঁরন্রে উন্নত, সঙ্কল্পে অটল, তরুণ যুবকগণ শ্রীশ্রীরামকৃষণকে 
আদর্শ কাঁরয়া কাশীপ্‌রের বাগান-বাটীতে সুদুশ্চর তপস্যায় ব্লতী হইয়াছলেন। 
শ্রীত্রীরামকৃঞ্ণের সেবা-উপলক্ষে গৃহ-পাঁরজন-ত্যাগণী বালকগণ একত্র বসবাসের ফলে 
এক অপরূপ আধ্যাত্মক প্রেমসম্বন্ধে পরস্পরের সাঁহত আবদ্ধ হইয়া পাঁড়লেন। 
এইখানেই ভাবী রামকৃষ্*-সঙ্ঘের পত্তন হইল । এই সময় একাঁদন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার 
কুমার শিষ্যাদগকে সন্যাস দিবার সঙ্কজ্প কারলেন। শভাঁদনে শিষ্যগণকে স্বহস্তে 
গৈরিক দান কারিয়া ঠাকুর নেতা নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া কাঁহলেন, “তোমরা সম্পূর্ণ 
নিরভিমান হইয়া ভিক্ষার ঝাঁল স্কন্ধে রাজপথে ভিক্ষা করিতে পারবে কি?” 
তাঁহারা শ্রীগুরূর আদেশে তৎক্ষণাৎ 'ভিক্ষায় বাহর্গত হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ 
দ্রব্যাদ রন্ধন করিয়া তাকুরের সম্মুখে আনয়ন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ কারলেন। সোঁদন 
ঠাকুরের কি আনন্দ! উচ্চশিক্ষা ও আভিজাত্যের গৌরব-বুদ্ধি বাঁজ্জত বাল- 
সন্্যাসগণের তীব্র বৈরাগ্যদর্শনে ঠাকুর আনন্দে আত্মহারা হইলেন। 

সন্াসগ্রহণের পর অতাতযুগের যুগপ্রবর্তক সন্াসদের জীবন ও উপদেশ 
আলোচনাই নরেন্দ্রের লক্ষ্য হইয়া উাঠল। ধ্যানাভ্যাসের ফলে একাগ্রমানস নরেন্দ্র 
যখন যে বিষয় আরম্ত কাঁরতেন, তাহা লইয়াই মাতিয়া উঠিতেন। ভগবান, ব্দ্ধ- 
দেবের অপূর্ব ত্যাগ, অলোৌকক সাধনা ও অসীম করুণা, 'নাশাঁদন নরেন্দ্রের 
আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। জল্ম, জরা, দুঃখ, ব্যাধির নিম্মম পেষণে প্রবৃত্তি- 
তাঁড়ত জাঁবকুলের কাতর হাহাকারে, করুণা-বিগাঁলত রাজপাত্রের বিশাল হৃদয়ের 
অপূর্ব বেদনা বর্ণনা করিতে কাঁরতে নরেন্দ্রের চক্ষে জল আসত । বুদ্ধদেবের 
ধ্যানে বিভোর নরেন্দ্রনাথ গোপনে দুইজন গনরুভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধগয়ায় 
যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রজনীযোগে গান্রোথান কাঁরয়া নিঃশব্দে নরেন্দ্র, 
তারক (স্বামী শিবানন্দ) ও কালশ (স্বামী অভেদানন্দ) গঙ্গাপার হইয়া বালী স্টেশনে 
আঁসয়া ট্রেণে উঠিলেন। - 

১৮৮৬ খজ্টাব্দের এপ্রল মাস, তরুণ সন্ন্যাসীরা গয়ায় পাঁবত্র ফজ্গুনদীতে 
প্লান কাঁরয়া ভাক্তভরে ৮ মাইল দৃরব্তর্ঁ বোঁধসত্তের মান্দরাভিমুখে যাল্লা করিলেন । 
এদিকে প্রভাতে নরেন্দ্রনাথকে না দেখিয়া ভক্তগণ 'চীান্তত হইলেন। চ্মারাদকে 


অনুসন্ধান করা হইল, নরেন্দ্রের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ঠাকুরের নিকট 
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ভক্তবৃন্দ এ বিষয় নিবেদন করিতে তান মৃদূহাস্যে বাঁললেন, “তোমরা ব্যস্ত হইও 
না; সে ফিরে এলো বলে; তার কি এ জায়গা ছেড়ে থাকবার যো আছে!” 

বৃদ্ধগয়ায় উপনীত হইয়া নরেন্দ্র বোঁধসত্তের মান্দর দর্শন কাঁরলেন। এই 
সেই স্থান যেখানে ভগবান. বুদ্ধদেব জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণাক্রম্ট জীবগণের দুঃখ- 
নিবারণকলেপে সমাধিস্থ হইয়া নিব্বণ লাভ কারয়াঁছলেন! বোধিদ্রমমূলে পাবন্র 
্রস্তরাসনে নরেন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার গুর্ভ্রাত্দ্বয় ধ্যানভঙ্গে চাইয়া 
দেখেন, নরেন্দ্র পাষাণবৎ নিশ্চল দেহ স্পন্দনহীন। বহক্ষণ অতাঁত হইলে 'তাঁন 
একবার অর্বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; পরক্ষণেই আবার ধ্যানস্ছ 
হইয়া পাঁড়লেন। তাঁহার ধ্যান-স্তিমতনেত্রে সত্যের বিমল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠল; 
[তাঁন কি দোঁখলেন,_কি বুঝিলেন, তাহা গুরুদ্রাতাদ্বয়ের নিকট প্রকাশ কাঁরলেন 
না। ভ্রমাগত তিন দিবস কঠোর তপস্যায় যাপন করিয়া তাঁহারা বুদ্ধগয়া হইতে 
কাশীপূরের বাগানবাটশতে 'ফারয়া আসিলেন। ভক্তবৃল্দ তাহাঁদগের প্রাণস্বর্প 
নরেন্দ্রনাথকে পাইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। | 

বৃদ্ধগয়া হইতে ফিরিয়া আঁসয়া নরেন্দ্রনাথ যেন বাঁঝতে পারিলেন, যে 
অতৃপ্ত পিপাসায় কাতর হইয়া তানি উদ্ভ্রান্তভাবে ছনটাছুটি কারতেছেন, সে 
পিপাসা একমান্র ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত তৃপ্ত হইতে পারে না। নরেন্দ্র সঙ্কল্প স্থির 
করিয়া লইলেন; কিন্তু অপরাপর ভক্তগণের ন্যায় বিশ্বাস-সহকারে শ্রীগুরুর চরণে 
আত্মসমর্পণ কারতে পারলেন না। 'তাঁন চাহেন, সত্য উপলান্ধ কাঁরতে। নরেন্দ্র 
তীর তপশ্চ্যা় রত হইলেন। সে প্রবল উৎসাহ, কঠোর হীন্দ্রয়-নিগ্রহ, দৈহিক 
ভোগ-বিলাস বজ্জন কারয়া অনন্যমানসে আত্মদর্শন কারবার প্রাণপণ চেস্টা 
বণ নাত ।ত! 

পূর্বগ মহাপুরুষচরিতসমূহ আলোচনা কারলে আমরা দোঁখতে পাই যে, 
তাঁহারা দেশ-কাল-পান্্র বিবেচনা করিয়া মনক্তর নব নব পল্থা আবিচ্কার করিয়াছেন, 
কাম-কাণ্ুনের প্রবল আকর্ষণে আবচলিত থাঁকয়া স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। 
তাঁহাদের জপ, তপ, সাধন, ভজন, যা'-কিছু সবই পরাহতায়, নিজের মুক্ত কিম্বা 
অপর কিছ; কামনায় নহে। ঠাকুর নরেন্দ্রকে তাই 'বাভন্ন প্রকার সাধনা ও 
আধ্যাত্বক অবস্থার মধ্য 'দিয়া ধর্মজীবনের চরমাদর্শের আভমুখী করিয়া দিতে 
লাগিলেন। ঠাকুরের নিজ জীবনের অনুভূত আধ্যাত্মিক সত্যগীলর সাহত প্রত্যক্ষ- 
হন নাই। 
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একাদন কাশনীপুরের বাগানবাটীতে প্রজালত আগ্নকুন্ডের সম্মুখে নরেন্দ্রনাথ 
ধ্যানমগ্ন। এমন সময়ে তান অনুভব করিলেন যে, স্পর্শমান্রে অপরের মনোরাজ্যে 
আমূল পাঁরবর্তন আনিয়া ধর্মভাবাঁবশেষ সণ্তার করিবার শাক্ত তাঁহাতে উদ্বুদ্ধ 
হইয়াছে । শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্পর্শ দ্বারা এরূপ কাঁরতে তান বহুবার প্রত্যক্ষ 
কারয়াছেন। এক সেই শীক্ত? বাল-সুলভ কৌতূহলবশতঃ অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া 
[তান পার্থ ধ্যানমগ্ন জনৈক গুরুভাইয়ের উপর উহা পরীক্ষা করিতে গিয়া, 
তাঁহার ধম্মজীবনে আমূল পাঁরবর্তন আনয়া দিলেন। দ্বৈতবাদী, সগুণ সাকার 
ঈশ্বরে বিশ্বাসী ভক্ত মুহূর্ত মধ্যেই অদ্বৈতবাদী ও জ্ঞানযোগী হইলেন। ঠাকুর 
এ বিষয় অবগত হইয়া নরেন্দ্রকে আহ্বান কাঁরয়া শাসন-বাক্য প্রয়োগপূর্্বক 
কাঁহলেন, “না জমৃতেই খরচ?" আজ ওর কি আনষ্টটা করাল বল দক?” 
পরে এ শক্ত কির্‌পে প্রয়োগ কারতে হয়, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। 

সে দিন চলিয়া গিয়াছে। সেই দার্শানক, তাঁকক, উদ্ধত নরেন্দ্রনাথ_আজ 
গুরুভক্ত সাধক। পাশ্চাত্যদর্শনের আপাতঃ মনোরম যুক্তজাল, ব্রাহ্ম-সমাজের 
প্রভাব তাঁহার চিত্তকে যে আবরণ 'দিয়াছিল, তাহা খাঁসয়া গিয়াছে। ঠাকুরের 
আদেশে এখন তাঁহার পাঠ্যপুস্তক কেবল পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান নহে, তিনি গভনর 
শ্রদ্ধার সাহত উপানিষদ, সংাহতা, পণ্চদশী, বিবেক-চূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ 
কাঁরতেছেন। স্বীয় সমস্ত বিদ্যার আভমান হেয়জ্ঞান কারয়া পারপূর্ণ নিচ্চার 
সাঁহত ঠাকুরের অপূর্ব বাণীসমূহের মধ্য দিয়া আভনব, শ্রেষ্ঠতর 'শক্ষালাভ 
কারতেছেন। আহার-নিদ্রাদ জৌবিক-ধর্্ম-বিবাঁজ্জত নরেন্দ্রনাথের কঠোর তপস্যা 
উপস্থিত অন্যান্য বালক-ভক্তমণ্ডলশীর আদর্শস্বরূপ হইল। যাঁহাকে দেখিবার জন্য 
ঠাকুর উন্ম্তবং হইয়া উঠেন, যাঁহার কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ কাঁরবামান্্ 
[তান 'াব্বকল্প সমাধতে আত্মহারা হন, যাহার প্রশংসা করিতে গিয়া ভাষা 
খাঁজয়া না পাইয়া ঠাকুর বলেন, “ও সাক্ষাৎ নারায়ণ__জনীবোদ্ধারের জন্য দেহধারণ 
করেছে,” তাঁহাকেও যাঁদ এত কঠোর সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যের আর 
কথা কি! সাধনপথে বহুদূর অগ্রসর নরেন্দ্রনাথ অবশেষে বাঁঝতে পারিলেন, 
নাব্বকলপ সমাধলাভ ব্যতীত" তাঁহার এ 'বিশ্বশোষী আধ্যাত্মক পপাসা পারতৃপ্ত 
হইবে না; 1কন্তু দিনের পর দিন চাঁলয়া যাইতে লাগিল, পাঁরপূর্ণ উদ্যমের সাহত 
চেম্টা করিয়াও এঁ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারিলেন না। 

নীরব গভীর রান্ন। কাশীপুরের উদ্যান-বাঁটিকার "দ্বতলের কক্ষে .ঠাকুর 
রোগশয্যায় শাঁয়ত। পার্খে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ। কক্ষে অপর কেহ নাই। আজ 
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নরেন্দ্রনাথ সঙ্কজ্প করিয়া আ'সয়াছেন, যে-কোন উপায়ে হউক 'নার্বিকজ্প সমাধি- 
লাভ কাঁরবেন। চিরাদন পুরুষকারের উপাসক আজ কৃপাভিক্ষা কারতে আঁসয়াছেন, 
ভয়ে, বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে তাঁহার বাক্যানঃসরণ হইল না। অন্তযমি পুরুষ, শিষ্যের 
মনোভাব বুঝলেন। কয় বংসর পূর্বে যে নরেন্দ্রনাথ বেদান্তশাস্ত্ অধ্যয়ন কারতে 
স্মস্বীকার কারয়া বাঁলয়াছিলেন, “যে বইএ মানুষকে ভগবান বলতে শিক্ষা দেয়, 
সে বই পড়বার কোন প্রয়োজন নেই। নিজেকে ভগবান, বলার সোহ্হং) চেয়ে 
আর পাপ নেই।” আজ 1তাঁনই বেদান্তোক্ত সব্বেচ্চি অনুভূত লাভের জন্য 
লালায়ত! সুদীর্ঘ ছয় বংসর কাল তান গুরুর সাঁহত, নিজের অন্তঃপ্রকীতর 
সাহত ি বিরামহীন সংগ্রামই না করিয়াছেন। 

ঠাকুর সপ্নেহে তাঁহার প্রাতি চাহিয়া বলিলেন, “নরেন, তুই £ক চাস" 
সুযোগ বাঁঝয়া নরেন্দ্রনাথ উত্তর কারলেন। “শুকদেবের মত সর্বদা 'নার্বকল্প 
সমাধযোগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়া থাকতে চাই।” 

শ্রীত্রীরামকৃষের নেত্রপ্রান্তে ঈষৎ অধণীরতা প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, 
“বার বার এ কথা বলিতে তোর লজ্জা করে না! কোথায় কালে বটণাছের মত 
বাদ্দধত হ'য়ে শত শত লোককে শান্তছায়া দিবি, তা" না তুই নিজের মাঁক্তর জন্য 
ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিস; এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর!” 

নরেন্দ্রের বিশাল নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে ভরিয়া উঁঠল। তিনি আঁভমানভরে 
বাঁলতে লাগলেন, "নার্্বকল্প সমাধ না হওয়া পযন্ত আমার মন কিছুতেই শান্ত 
হ'বে না; আর যাঁদ তা" না হয়, তবে আম ওসব কিছুই করতে পারবো না।” 

“তুই কি ইচ্ছায় করবি, জগদম্বা তোর ঘাড় ধরে কাঁরয়ে নেবেন! তুই না 
কারস তোর হাড় করবে ।” 

নরেন্দ্রের ব্যাকুল অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ঠাকুর অবশেষে 
বাঁললেন, “আচ্ছা যা, 'নার্বকল্প সমাঁধ হ'বে।” 

একদিন সন্ধ্যবেলা ধ্যান কারতে করিতে নরেন্দ্রনাথ অপ্রত্যাশিতভাবে 
নাব্্বকল্প সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন। হীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আপোক্ষক জড়পুঞ্জ যেন 
মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল; দেশকাল-নামত্তের পরপারে অবস্থিত নিজবোধস্বরূপ 
আত্মা স্বমাঁহমায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। এ যে 'ি অবস্থা, তাহা মানবীয় ভাষায় 
ব্ক্ত হয় নাই-হইতে পারে না। 

বহুক্ষণ পর তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি অনুভব কাঁরিলেন, তাঁহার 
মন এ অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে কামনাশৃন্য হইলেও একটা অলৌকিক শাক্ত তাঁহাকে 
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ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর কাঁরয়া পণ্টোন্দ্িয়-গ্রাহ্য বাহ্যজগতে নামাইয়া লইয়া আঁসতেছে। 
অনুভব করলেন, “বহুজনাহতায় বহুজনসহখায় কর্ম কাঁরব, অপরোক্ষানূভূতি 
লব্ধ সতা প্রচার করিব” এই মহত কামনার সূত্র ধাঁরয়া তাঁহার মন 'নার্্বকল্প 
অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। অনুভব কাঁরলেন, জগতের দুঃখদৈন্যপ্রপশীড়ত 
মোহভ্রান্ত জীবকুলকে, স্বয়ং জ্ঞানামৃতে পাঁরতৃপ্ত হইয়া উক্ত অমৃত পান করাইবার 
জন্য ভারতের অতাঁত যুগের মন্ত্্রন্টা খাঁষকুলের ন্যায় তাঁহাকেও জলদমন্দ্রে 
ডাকতে হইবে-_ 


“শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পূত্রা 
আযে ধামান 'দব্যান তস্থুঃ ॥ 


সং সঃ সং 


বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম,, 
আঁদত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ; 
তমেব 'বাদত্বাতিমত্যুমোতি, 

নান্যঃ পল্থা 'বিদ্যতেহয়নায় ॥” 


আজ নরেন্দ্রের হৃদয়ের সমস্ত অশান্ত ও আকাঙ্ক্ষার অবসান হইয়াছে; 
ব্রহ্মাবদের ন্যায় 'দিব্যজ্যোতিঃ-উদ্ভাঁসত বদন লইয়া, ব্রহ্গানন্দ-পুলাঁকত আপ্তকাম 
সন্ব্যাসী আসিয়া শ্রীগ্র্‌-চরণে প্রণত হইলেন। ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, “এখনকার 
মত তবে চাবী দেওয়া রইল, চাবী আমার হাতে; কাজ শেষ হ'লে তবে খুলে 
দেওয়া হ'বে।” | 

সোঁদন নরেন্দ্রগত-প্রাণ বালক:-ভক্তগণের আনন্দ দেখে কে? অহার্নীশ ভজন- 
গান চাঁলতে লাগল । নরেন্দ্র ভাবোন্মত্ত হইয়া রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম ও চৈতন্যলীলা 
লাগলেন। এঁদকে ঠাকুর জগজ্জননীর নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন, 
“মা, ওর (নরেন্দ্রের) অদ্বৈত-অনুভূতি তোর মায়াশীক্ত' দিয়ে আবরণ ক'রে রাখ মা, 
আমার ওকে 'দয়ে যে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হ'বে।” 

যে সমস্ত এশনীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ মানবজাতির কল্যাণ-কামনায় নিঃস্বার্থ- 
ভাবে আত্মোৎসর্গ কাঁরয়» জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে কিছু না 
কিছ; আমিত্বের অহঙ্কার ছিল। তাই ঠাকুর বাঁলতেন, “খাদ না দিলে গড়ন হয় না।” 


সাধক ববেকানন্দ ৭৯১ 


অবশ্য এ “আমিত্ব” “কচা আম” নয়, “এ পাকা আমি”, আমি প্রভুর দাস, তাঁহার 
ললার সহায়ক। 

নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুর ষে সকল রহস্যময় ভাঁবষ্যদ্বাণ কাঁরয়াছলেন, তাহা 
'আমরা ইতোপূর্ৰে স্থানে স্থানে উল্লেখ কাঁরয়াছি। একাঁদন, নরেন্দ্রকে দেখাইয়া 
উপপাস্থৃত ব্যক্তিবর্গকে 'লক্ষ্য করিয়া বঁলিয়াছলেন, “এই যে ছেলেটিকে দেখছো, 
এ জন্ম থেকেই রন্গজ্ঞানী, এর মত ছেলেরা নিত্যাসদ্ধের থাক। এরা কখনও কাঁমনন- 
কাণ্চনের মায়ায় বদ্ধ হয় না।” আবার কখনও বা “শুকদেব,” কখনও বা “শঙ্কর,” 
“নারায়ণ খাঁষ” ইত্যাঁদ বভন্ন নামে আঁভাঁহত কাঁরতেন। ঠাকুরের এই আপাতাঁবরদ্দ্ধ 
উীক্তগুলি কি সাময়িক প্লেহের উচ্ছ্বাস! স্ছুলতঃ দোশ্বতে গেলে তাহাই অনুমান 
হয় বটে এবং সাধারণ মানবের পক্ষে এগ্াীলর সত্যতা সম্বন্ধে সান্দহান হওয়াও 
বাঁচত্র নহে । আজন্ম সত্যবাদী ঠাকুর, যিনি পারহাসচ্ছলেও কখনও 'মথ্যা কথা বলেন 
নাই, যান জগন্মাতার পদতলে সব্বস্ব উৎসর্গ করিতে গিয়া “এই নে মা তোর 
িথ্যা”_ পযন্তি বলিয়াই স্তব্ধ হইয়াছেন; “এই নে মা তোর সত্য” বাঁলতে পারেন 
নাই, তিনি কি ইতর সাধারণের মত প্নেহে মুগ্ধ হইয়া প্রিয়তম শিষ্কে লোকচক্ষে 
বড় কারবার জন্য এ সব কথা বাঁলয়াছেন? তাহাই বা কির্‌পে সন্ভবে ঃ “অভিমানং 
সুরাপানং, গৌরবং ঘোর রৌরবং, প্রাতিষ্ঞা শৃকরী-বিষ্ঠা”_ ইহাই যে তাঁহার মূলমন্ত্র 
ছিল। এ সম্বন্ধে পূজনীয় শ্রীমং যোগানন্দ স্বামজশ একদা বাঁলয়াছলেন, 
“জ্বামীজীর মধ্যে খাঁষর সমাধিতৃফা, শুকের মায়ারাহিত্য, শঙ্করের জ্ঞান ও নারদের 
ভাক্তি একত্র মিলিত হইয়াছিল; তাই ঠাকুর তাঁহার বিভিন্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া এক এক 
বার এক এক নামে আঁভাঁহত কাঁরতেন।” এই মশমাংসাই আমাদের সব্বাপেক্ষা 
যুক্তপূর্ণ ও সমীচীন মনে হয়। 

১৮৮৬ খজ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ ভাগ । ঠাকুরের গলরোধ ক্রমশঃ 
ভীষণভাব ধারণ কারল। মৃদুস্বরে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কোনমতে দুই চাঁরিটি কথা 
কাঁহতে পারেন মান্র; আহার জল-বাঁল; তাহাও গালতে পারেন না। তথাপি 
মহাপুরুষের কপার অবাধ নাই, সদাসব্্বদা বালক ভক্তগণকে উপদেশ 'দিতেছেন; 
কখনও বা নরেন্দ্রকে ডাঁকয়া বাঁলতেছেন, “নরেন, আমার এই সব ছেলেরা রাঁহল, 
তুই সকলের চেয়ে বু , শীক্তমান্‌, ওদের রক্ষা কারস, সংপথে চালাস্‌, আমি 
শগৃগীরই দেহত্যাগ করবো ।” 


৮০ গববেকানন্দ চাঁরত 


করিয়া জবনধারণ কারবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন; ভাবাবেগ দমন কাঁরতে অসমর্থ 
হইয়া নরেন্দ্রনাথ কক্ষ পাঁরত্যাগ কারলেন। 

অবশেষে সত্য সত্যই সে ভীষণ দিন উপাস্থিত হইল, ৯৮৮৬ খজ্টাব্দের ১৫ই 
আগম্ট, রাববার। মহাপুরুষের শয্যা ঘাঁরয়া ভক্ত শিষ্যবৃন্দ শোকভারান্রান্ত স্তান্তত- 
হৃদয়ে মহাসমাঁধর প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাঁদগের ব্যাথত অন্তরে কি ভাবের 
প্রবাহ খোঁলতেছিল তাঁহারাই জানেন। 

নরেন্দ্রনাথ ভাঁবতোঁছলেন, রামচন্দ্র, গারশ প্রমুখ ভক্তগণ যে ঠাকুরকে স্বয়ং 
ভগবান বাঁলয়া বিশ্বাস করেন, সে কথা কি সত্য! এই একটি সমস্যা এখনও তো 
অমামাধাঁসত রাঁহয়াছে। এখন যাঁদ ঠাকুর স্বয়ং এ সমস্যা ভঞ্জন কাঁরয়া দেন, তবেই 
শ্বাস কারব, নচেৎ নহে । যে শক্তি যুগে যুগে ধম্মস্থিপনের জন্য করুণায় অবতীর্ণ 
হন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি তাঁহার সমম্টিস্বরূপঃ সত্যই কি শ্রীরামকৃষ্ণ যুগধর্ম্ম-প্রবর্তক 
অবতার পুরুষ ঃ অন্তযর্টমী ভগবান চক্ষু মোলয়া পর্ণদৃম্টিতে নরেন্দ্রের প্রাতি 
চাঁহয়া বাঁললেন, “ক নরেন, এখনও তোর বিশ্বাস হয় নাই? যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই 
এবার একাধারে রামকৃষ্-_কিন্তু তোর বেদান্তের দিক্‌ দিয়ে নয়।” 

সহসা যাঁদ কক্ষ মধ্যে বজ্রপতন হইত তাহা হইলেও নরেন্দ্র বোধ হয় অতখানি 
চমাঁকয়া উঠিতেন না! 

ক্রমে রজনী গভনর হইতে গভাীরতর হইল। উপাধান আশ্রয়ে ঠাকুরের কৃশ- 
তনখাঁন মদদ কাঁপতেছে, জীর্ণ-পঞ্জর-পঞ্জর ছাঁড়য়া মহান্‌ আত্মা মহাকাশে 
গিলন হইবার জন্য যেন পাখা মোলয়াছে। নাসাগ্র-নিবদ্ধ দাম্ট স্থির, বদন মৃদূহাস্যে 
অনুরাঞ্জত; এমন সময় ?তনবার কালীনাম উচ্চারণ কাঁরয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিযোগে 
নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। 

তাঁহার সেই আন্তিম বাণন নরেন্দ্রের হৃদয়ে দৃঢ়াঁঙ্কিত হইয়া রাহল। তাই আমরা 
অদ্বৈতবাদী সন্যাসীকেও জলদানঘোঁষে বাঁলতে শ্ানয়াছ £__ 


পপ্রাপ্তং যদ্দৈ ত্বনাদনিধনং বেদোদাধং মাথত্বা 
দত্তঃ যস্য প্রকরণে হারহররক্মাঁদ-দেবৈবর্বলম্‌। 
পূর্ণ যক্তু প্রাণসারৈভোমনারায়ণানাম,. 
রামকৃষস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণ-পান্রমিদং ভোঃ |” 





চতুর্থ অধ্যায় 


(১৮৮৬--১৮১২) 
নং সঃ সং সঃ 
কাঁচন্মুঢ়ো 'বদ্ধান কাঁচদাঁপ মহারাজাবিভবঃ 
ক'ঁচিদভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্াচদজগরাচারকাঁলতঃ। 
কাঁচৎ পান্রীভূতঃ কচিদ্রবমতঃ কাপ্যবিদিত 


শচরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ ॥ _- 
িবেকচূড়ামণি ॥ 


শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপ্রকট হইবার কয়েকাঁদন পরই কাশশীপুরের বাগানবাটশ ছাঁড়য়া 
দিতে হইল। কিন্তু নরেন্দ্র দৌখলেন, বালসন্ন্যাসীরা যাঁদ চাঁরাদিকে 'বাচ্ছিন্ন হইয়া 
চাঁলয়া যায়, তাহা হইলে সেই মহাপুরূষের আদর্শ প্রচারের পথে বিঘ্য ঘাঁটবে ॥ 
তাঁহারা শ্রীগুরুর নিকট প্রত্যেকে পৃথকভাবে যে সাধনা, যে আদর্শ লাভ কাঁরয়াছেন, 
তাহা কেন্দ্রসংহত কাঁরতে হইবে। কাঁতিপয় গৃহ ভক্ত নরেন্দ্রের এই মত সমর্থন 
কাঁরলেন। এই সকল বৈরাগ্য-প্রবণ তরুণ-সন্্যাসী আশ্রয়হশীন হইয়া ঘুঁরিয়া বেড়াইবে, 
ইহা তাঁহাদের মনঃপৃত হইল না। গুরুগতপ্রাণ উদারহৃদয় সরেন্দ্রনাথ মিত্র বরাহনগরে 
দেহাবাশিস্ট ভস্মাস্থপূর্ণ তাম্রকলসী মস্তকে লইয়া, বালসন্াাীসগণ শোকাশ্র; মোচন 
কাঁরতে কারতে পুণ্যলীলার বহ, পাঁবন্র স্মৃতাবজড়ত কাশীপুরের বাগানবাটন 
ত্যাগ করিলেন। 

ঠাকুরের সেবা উপলক্ষ কাঁরয়া দীর্ঘকাল একত্র থাস, সাধন-ভজন ইত্যাঁদ দ্বারা 
পরস্পর যে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ছিন্ন হইবার নহে। বিশেষ 
শ্রীগুরুর আদর্শ রক্ষা কারার জন্য নরেন্দ্র সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন বোধ 
কারয়া বালকগণকে সর্বদা উৎসাহ প্রদান কারতে লাগলেন । কোন কোন গৃহ ভক্ত, 
তাঁহাদিগকে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন। 
কয়েকজন বালক পরীক্ষা ইত্যাদর জন্য আভিভাবকগণের অনুরোধে পুনরায় বাটীতে 

৬ 


৮২ বিবেকানন্দ চরিত 


ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। নরেন্দ্রনাথ তখনও সাংসারিক বিষয়ের সুবন্দোবস্ত 
কারয়া উঠিতে পারেন নাই, কাজেই সব্বদা মঠে থাকবার সুযোগ পাইতেন না, 
তাঁহাদের বাড়ীখানি লইয়া যে মোকদ্দমা আরন্ত হইয়াছিল, তাহা তখনও শেষ হয় 
নাই; কাজেই নরেন্দ্রকে বাধ্য হইয়া বাটীতে থাকিতে হইত। নরেন্দ্র অনুপপাস্থাতি- 
কালে আঁভভাবকগণ বালকগণকে তাঁহার দণ্টান্ত দেখাইয়া সংসারে ফিরাইবার জন্য 
পীড়াপীড় কারতে লাগিলেন। নরেন্দ্র নিজে সংসারের তত্বাবধান কারতেছেন, কাজেই 
ততটা জোরের সাঁহত প্রাতবাদ কারতে পারলেন না। 

ইতোমধ্যে এক নূতন বিপদ আঁসয়া উপাচ্ছত হইল! মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত 
প্রমুখ কয়েকজন ভক্ত প্রস্তাব করিলেন যে, “তোমরা সাধু-সন্্যাসী মানুষ, কখন 
আমরা উহা যথাচ্ছানে সমাহিত করিয়া তদুপাঁর মান্দর নিম্মণি কারব।” রামবাবু 
স্বীয় কাঁকুড়গাছির বাগানবাটীখানি শ্রীগুরুর চরণে উৎসর্গ কারতে কৃতসঙকল্প 
হইলেন; কিন্তু বালকভক্তগণ 'িছ-তেই শ্রীগুরুর দেহাবশেষ গৃহশী ভক্তগণের হস্তে 
প্রদান করতে সম্মত হইলেন না। ফলে তুমুল দ্বন্দ্ব উপাস্থিত হইল । শশী ও নিরঞ্জন 
হইলেন না। রামবাবুও উহা পাইবার জন্য সদলবলে প্রাণপণে চেস্টা কাঁরতে 
ভ্রাতাঁদগকে ডাঁকয়া বাঁললেন, “মহাপুর্ষগণের দেহাবশেষ লইয়া শিষ্যগণের বিবাদ 
ধর্মজগতে বহুবার ঘাঁটয়াছে সত্য; কিন্তু তাই বাঁলয়া আমাদেরও সেই পন্থার অনুসরণ 
করা কর্তব্য নহে। আমরা সন্ন্যাসী, ঠাকুরের পাবন্রতম জীবন হইতে যে মহানাদর্শ 
পাইয়াছ, সেই আদর্শ সম্মুখে রাঁখয়া জীবন গঠন করাই আপাততঃ আমাদের প্রধান 
কর্তব্য এবং উহাই আমাদের সব্বশ্রেম্ঠ সম্পদ্‌। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগ্রণ দেহাবশেষ 
লইয়া কলহ করিয়াছেন, এরূপ একটা লঙ্জাকর ব্যাপারের স্মাত ভাঁবষ্যংবংশধরগণের 
জন্য রাখিয়া যাওয়া অতীব অসঙ্গত, অতএব উহাদের ইচ্ছামত কায্ই হউক। আমরা 
যাঁদ তাঁহার আদর্শ কার্যে গরিণত করিতে পারি, তাহা হইলে দোখবে সমগ্র জগৎ 
আমাদের পদতলে আসিবে ।” 

শশী মহারাজ, নরেন্দ্রের কথার প্রাতবাদ কারলেন না। দেহাবাঁশস্ট ভস্মাস্থর 
কিয়দংশ রাঁখয়া অবাঁশস্ট ভাগ তাম্রকলসাসহ প্রত্যর্পণ কাঁরতে স্বীকৃত হইলেন। 
অবশেষে শুভাঁদন দৌঁখয়া শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহশী সন্ন্যাসী ভক্তগণ একত্র মিলিত হইয়া 
কাঁকুড়গাছি “যোগোদ্যানে” পবিত্র তাম্রাধার সমাহত কাঁরলেন। গরুভ্রাতাগণের 


পাঁরব্রাজক 'ববেকানন্দ ৮৩ 


ধধ্যে যে মনোমালন্যের সূত্রপাত হইতোছিল, প্রশংসনীয় উদারতার দ্বরা নরেন্দ্রনাথ 
তাহা অঙকুরেই বিনন্ট কাঁরলেন। 

এইর্‌পে একটি গুরুতর বিরোধ দূর করিয়া নরেন্দ্রনাথ কথাণ্ৎ নিশ্চিন্ত 
হইলেন। নরেন্দ্রনাথ সাংসারক অভাব-আভযোগের জন্য বাধ্য হইয়া বাটীতে 
থাকতেন বটে, কিন্তু 'রান্রতে, এমন কি, আঁধকাংশ 'দিবসই বরাহনগর মঠে যাপন 
কাঁরতে লাগলেন। কাঁলকাতাতেও নরেন্দ্রনাথ কেবল সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত 
থাককিতেন না; যে সমস্ত সন্াসী বালক, আভভাবকগণের তাড়নায় বাড়ীতে গিয়া 
আত্মীয়-স্বজনগণের সাঁহত বাস কাঁরতোছিলেন এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হইতোঁছলেন, অবসর পাইলেই তাঁহাদগের সাঁহত তান দেখা কারতেন এবং সংসারের 
সাহত সমস্ত প্রকার সম্বন্ধ 'ছন্ন কারবার জন্য উত্তীজত কাঁরতেন। নরেন্দ্রনাথের 
দৌরাত্ম্য আভভাবকগণ চাস্তত ও আঁস্থর হইয়া উঠিলেন। ভয়প্রদর্শন, তাড়না 
ইত্যাঁদর দ্বারা তাঁহারা নরেন্দ্রনাথকে নিরস্ত কারতে পারলেন না। তাঁহার উৎসাহে 
ও আদর্শে অন:প্রাণিত হইয়া যুবকগণ পূনরায় একে একে মঠে ফিরিয়া আসিলেন। 
নরেন্দ্রনাথও যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত সংসারের বন্দোবস্ত করিতে লাগলেন । বাটার 
আঁধকার লইয়া তাঁহার জ্ঞাতিগণ যে মোকদ্দমা উপাস্থিত কারয়াছলেন, তাহা আমরা 
ইতোপুব্বেহ উল্লেখ কারয়াছি; যাহা হউক, উক্ত মোকদ্দমার আপাীলেও নরেন্দ্রনাথ 
জয়ী হইলেন। অতঃপর [ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে সংসারের সাঁহত সমস্ত সম্বন্ধ 
নাট্যসগ্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ, “শ্রীশ্রীরামকষ্চ কথামৃত” প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 
সব্বেপার “সংরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় প্রাণপণে তরুণ সন্ন্যাঁসবৃন্দকে সাহাধ্য ও উৎসাহ 
প্রদান কারিতে লাগিলেন । 
দিব্যভাবে বিভোর কুমারসন্যাসগণ, শ্রীগুরূর পাঁবন্র চারন্র ও উপদেশের আলোচনা, 
দর্শনশাস্ত্র, বেদান্ত, পুরাণ, ভাগবত পাঠ, ধ্যান, জপ, কঠোর তপস্যা ইত্যাঁদতে রত 
হইলেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুর অদর্শনে ব্যাথত ভক্তগণ্ছের একমাত্র আশা-ভরসা স্থল! 
ধন্য গুরূভক্তির জীবন্ত আদর্শ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃফ্ণানন্দ শেশনী)! 'যাঁন 
সমস্ত প্রকার কার্য পাঁরত্যগ করিয়া কেবলমান্র ঠাকুরের পূজা, আরাতি এবং 
গুর,ভ্রাতৃগণের সেবাকার্যেই জীবন উৎসর্গ কারয়াছিলেন। নবপ্রাতিষ্ঠিত মঠের মাতা, 
পিতা, রক্ষক, ভৃত্য, পাচক সবই একাধারে শশশী মহারাজ! কখনও ধম্মলোচনায় মগ্ন 
ভ্রাতুগণকে ভয় দেখাইয়া আহার করিতে বাধ্য কারতেছেন, কাহাকেও বা জোর কাঁরয়া 


৮৪ .. শববেকানন্দ চাঁরত 


ধারয়া আনিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দতেছেন। যাঁদ তান এর্‌পভাবে প্রত্যেকের 
প্রতি লক্ষ্য না রাখতেন, তাহা হইলে যে সমস্ত মহাপুরুষের নিজ্কাম কর্ম, অক্লান্ত 
জনাহতৈষণা ও অপূর্ব ত্যাগশীক্ততে আজ জগ শ্রীরামকৃষ্ণের মাহমা উপলা্ধ 
কারতে সক্ষম হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেরই কঠোর তপস্যায় শরীরপাত হইয়া 
যাইত। 

প্রমত্ত সিংহের ন্যায় অশান্ত নরেন্দ্রনাথের বল্দুমান্ন অবসর নাই। রাহ্গমূহূর্তে 
পুত্রগণ! অমৃত পান কারবার জন্য জাগাঁরত হও-জাগারত হও ।” ধ্যান, জপাঁদ 
সমাপ্ত কাঁরয়া তাহারা সকলে “দান্ধাদের ঘরে” সমবেত হইতেন। নরেন্দ্রনাথ কোনাঁদন 
গীতা, কোনদিন টমাস, এ, কেম্পিসের ঈশানুসরণ (1170 117716861017 01 07050) 
পাঠ কারিতেন। নরেন্দ্র যখন ভাবোন্মত্ত হইয়া গঙ্জন কাঁরিয়া উঠিতেন £_ 


ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্ুপপদ্যতে। 


ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌব্বল্য ত্যক্তেবাত্তিষ্য পরন্তপ ॥ 


তখন তরুণ সন্ব্যাঁসগণের তপোমাঁজ্জত চিত্তদর্পণে সুমধুর অতীতের এক 
সাক্ষাৎ গণতাম্যার্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শান্তোজ্জবলনেত্রে, প্রশান্ত দৃঢ়তার সাঁহত কর্তব্যভ্রম্ট 
মোহভ্রান্ত সব্যসাচীকে মেঘগন্তীরস্বরে, স্বীয় কর্তব্যপথ বাছয়া লইবার জন্য মৃদু 
ভর্খসনা কারতেছেন। তখন তাঁহাদের মুদ্ধমন বাহ্যজগতের আস্তত্ব বিস্মৃত হইত, 
কেবল একটা অগাধ বিশ্বাস, মধুর ভীঁক্তর কোমল স্পর্শ তাঁহাদের উন্মুখ আগ্রহপূর্ণ 
হদয়গাঁলকে স্তাম্তত কাঁরয়া রাঁখত। 

কখনও বা নরেন্দ্রনাথ “কম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" মন্দ্ে 
গুরুভ্রাতগণকে অনপ্রাণত করিয়া আদর্শ কম্মযোগীর মত বিশ্বমানবের কল্যাণযজ্ঞে 
আত্মাহুতি প্রদানকজ্পে প্রস্তুতণহইবার জন্য উৎসাহত কাঁরতেন। 

কখনও বা গীতা বন্ধ কাঁরয়া তান বাঁলয়া উঠিতেন, “ক হবে আর গনতা 
পাঠ করে! ঠাকুর বলতেন, গীতা দশবার বল্লে যা" হয় তাই! গীতা, গীতা, গীতা 
ত্যাগণী, ত্যাগ, ত্যাগ্নী। চাই ত্যাগ-__কামনীকাণন ত্যাগ! ত্যাগই গীতার আদর্শ!” 

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্তীবদ, সন্দেহবাদশ নরেন্দ্রনাথ ব্রমাগত ছয় বংসরকাল 
প্রীগুরুর সাঁহত তর্ক কাঁরয়াছেন; আজ তাঁহার কি 'বাঁচত্র পাঁরবর্তন! আজ [তান 
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সন্্যাসী! রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নেতা !! শ্রীগুরুর পাবিত্র জাঁবনের ভাস্বর দ্যতিতে 
আজ সনাতন ধর্ম তাহার চক্ষে মাঁহমময়, উদার, সাব্বভৌমিক! আজ তাঁহার নিকট 
বেদ অপোরুষেয় আপ্তবাক্য, নিত্যবর্তমান সত্য! উপানিষদের কল্যাণপ্রদ সত্যসমূহের 
গৃঢার্থ, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আলোকে আজ তাঁহার নিকট সহজবোধ্য। উপাঁনষদ্‌ 
বা বেদান্ত বুঝিবার জন্য তান কোন বিশেষ ভাষ্যকারকে অনুসরণ করেন নাই, 
কারবার প্রয়োজনও হয় নাই। তান স্বাধীনভাবে শাস্ত্ালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছলেন। 
স্বামজী উত্তরকালে বাঁলয়াছিলেন, “বিধাতার ইচ্ছায় আম এমন এক ব্যাক্তর 
সাহচর্যের সুযোগ লাভ কারয়াঁছলাম, 'যাঁন একাদকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদণী, তেমান 
অপরাদকে ঘোর অদ্বৈতবাদী ছিলেন; যানি একাঁদকে যেমন পরম ভক্ত, অপরাঁদকে 
তেমনি পরমজ্ঞানী ছিলেন। ই'হার শিক্ষাফলেই আম উপানষদ্‌ ও অন্যান্য শাস্তু 
কেবল অন্ধভাবে ভাষ্যকারাঁদগের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টতররূপে 
বুঝিতে শাঁখয়াছি।” 

একাদন বেল.ড়মণে, প্রসঙ্গব্রমে এই কালের কথা বাঁলতে গিয়া পুজনীয় স্বামন 
প্রেমানন্দজ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “আজ যে এই এত বড় মঠ দেখছো, কোথায় 
এর আরম্ত! ঠাকুর যখন অপ্রকট হ'লেন, লাটু আর কয়ট ছেলে কোথায় দাঁড়ায় তার 
স্থান নেই, শেষে সুরেশ মিাত্তর* বরাহনগরে একটি বাড়ী ঠিক করে দলেন। 
নীচের একতলাটা অব্যবহার্যা, উপরের তলায় তিনটে ঘর। ঠাকুরকে কোনাঁদন বা 
দু'টো নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হ'ত। ছি আর জুটবে? একবেলা ভাত কোনাঁদন 
জুটতো, কোনাঁদন জুট্তো না। থালাবাসন তো ছু নেই, বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে 
লাউগাছ, কলাগাছ ঢের ছিল। দু'টো লাউপাতা কি একখানা কলাপাতা কাটতে গেলে 
উড়েমালী যা” তা” গাল দিত। শেষে মানকচুর পাতায় ভাত ঢেলে তাই খেতে হ'ত। 
তৈলাকুচোর পাতা সিদ্ধ আর ভাত, তা" আবার মানপাতায় ঢালা । কিছ খেলেই গলা 
কুট্কুট্‌ করতো । এত যে কল্ট, ভ্রুক্ষেপ ছিল না। ভক্তের সংখ্যা দুশট একাঁট করে 
বাড়তে লাগলো । উৎসাহ কত? পূজা, ধ্যান, জপ সব্বক্ষণ চলছে। হয়তো 
কীর্তন লেগে গেল। ঘরের দোর বন্ধ করে ভিতরে জমমুট কীর্তন। এমন জমে গেছে 
যে, বাহরে লোক দাঁড়য়ে গেছে। আমরা কীর্তন ছেড়ে দিয়োছ, বাইরে লোক তখনও 
দাঁড়য়ে, চীৎকার করে বলছে, "ছাড়বেন না, ছাড়বেন না, চমৎকার শুনাঁছ, 
ছাড়বেন না"।” 

বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিন্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেশ বালয়া সম্বোধন করিতেন; সেহেতু 

1তাঁন রামকৃষ্ণ ভক্ত-সঞ্ঘে এ নামেই সুপারিচিত। 
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গুরুভাইদের উপদেশ দান, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির ভার শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রের 
সকন্ধেই অর্পণ কাঁরয়া গিয়াছেন। তাঁহারও রাম নাই, আলস্য নাই, নানাপ্রকারে 
বালকগণকে উৎসাহত কাঁরতেছেন। “জয় রামকৃষ্ণ! মানুষ গড়ে তোলাই আমাদের 
জীবনের উদ্দেশ্য হোক্‌। মনে রেখো, এই আমাদের একমান্র সাধনা । বৃথা বিদ্যার 
গব্্ব পরিত্যাগ কর। উৎকৃষ্টতম মতবাদ অথবা সুক্ষমযক্তসমন্বিত তকেরি আবশ্যক 
কিঃ ঈশ্বরানূভীতিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনে এ আদর্শ 
দোঁখয়ে গেছেন। আমরা তাঁর আদর্শজীবনই অনুকরণ করবো। একমাত্র ভগবল্লাভই 
আমাদের চরম লক্ষ্য ।” নরেন্দ্র-গত-প্রাণ নবীন সন্ন্যাসগণও তাঁহার প্রত্যেকাট বাক্য 
শ্রীগ্রুর আদেশ-বাণীর মতই শ্রদ্ধাসহকারে পালন কারতে লাগিলেন। 

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্াসগণের দৈহিক অভাব পুরণ করিবার ভার গ্রহণ 
কারয়াঁছলেন, ইহা আমরা ইতিপূব্রেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বিষয়কর্মে ব্যস্ত 
থাকায় তিনি স্বয়ং গিয়া ম্রের অভাবাঁদ স্বচক্ষে পয্যবেক্ষণ কারিতে পারতেন না। 
বালক সন্যাসগণ তণ্ডুলাভাবে অনাহারী থাঁকিলেও সরেনবাবুকে খবর দিতেন না। 
ভগবানের ইচ্ছায় যোঁদন যাহা অযাচিতভাবে উপাস্থিত হইত, তাহাই তৃপ্তর সাঁহত 
ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ কাঁরতেন। 'িয়াদ্দন পরে স:রেনবাবু এ বিষয় 
জানিতে পাঁরিয়া 'চীস্তত হইলেন। অবশেষে গোপাল নামক জনৈক রামকৃষভক্তের 
মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের প্রাতপালনের ভার গ্রহণ করিয়া সুরেনবাব্‌ তাঁহাকে মঠে 
প্রেরণ কারলেন। তাঁহার উপদেশক্রমে গোপাল যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তৎক্ষণাৎ 
তাঁহাকে সংবাদ দিতেন। সুরেন সব্র্বদাই বাঁলতেন, “ইহাদের সব্বাবধ অভাব দূর 
করা আমার অবশ্য কর্তব্যকর্ম্ম, কারণ ইহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান, আমার ভাই ।” 
গুরুভ্রাতৃপ্রণীতির কি উজ্জ্বলতম দষ্টান্ত! 

মধ্যে মধ্যে গৃহী ভক্তবৃন্দ মঠে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ ও ধম্মলোচনা 
কারতেন। অনেক অপাঁরচিত ব্যাক্তও কৌতূহলবশে, কেহ বা তর্ক করিতে, কেহ বা 
পরীক্ষা করিতে বরাহনগর মঠে আগমন করিতেন। নরেন্দ্রের যাঁক্তপূর্ণ উত্তরের 
সম্মুখে বড় কেহ দাঁড়াতে গ্লারতেন না। সাধারণের আঁশম্ট সমালোচনায় উত্তোজত 
না হইয়া নরেন্দ্রনাথ হাস্যসহকারে গুরুভ্রাতৃগণকে বলিতেন, “ওরে, ঠাকুর বলতেন, 
লোক্‌ না পোক্‌। তার মানে কি জাঁনস্‌ 2 কাম-কাণ্নের ব্রীতদাসেরা কি বলছে না 
বলছে, তাই শুনে সন্ন্যাসীদের বিচালত হওয়া উচিত নয়!” 

এই সমস্ত বালসন্যাসগণের .আভিভাবকগণ প্রায়ই তাঁহাঁদগকে গৃহে ফিরাইয়া 
লইবার জন্য মঠে উপাস্থত হইতেন। তাঁহাঁদগকে বাধা দিবার জন্য নরেন্দ্রনাথকেই 
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সম্মুখীন হইতে হইত। কেহ কেহ গাহস্ছ্যাশ্রমের শ্রেম্ঠতা প্রাতিপাদনের জন্য তক্জাল 
বিস্তার কারিতেন। নরেন্দ্র দৃপ্তাসংহের মত গ্রীবা উন্নত করিয়া উত্তর দিতেন, “কি, 
যাঁদ আমরা ঈশ্বর লাভ কাঁরতে না পার, তাহা হইলে কি হীন্দ্রয়ের দাস হইয়া 
জীবনযাপন করিব? সন্যাসের মাহমময় আদর্শ হইতে ভ্রম্ট হইব অদষ্টে যাহাই 
ঘটুক না কেন, ত্যাগের মহান্‌ আদর্শ আমরা প্রাণপণে আঁকাঁড়য়া ধারয়া থাঁকব। 
দেহপাত হইয়া যাউক, সর্বস্ব যাউক, উদ্দেশ্য ছাঁড়তেছি না। আমরা রামকৃষ্ণ- 
তনয় নাহ 2” 

১৮৮৬ খজ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। ঠাকুরের অন্যতম বালসন্্যাসী শিষ্য স্বামী 
প্রেমানন্দের বোবুরাম ঘোষ) জননীর আহ্বানে সন্্যাসীরা তাঁহার পল্লশভবন আঁটপুরে 
(হুগলী) সমবেত হইয়াছেন। রাল্লিতে বাহিব্বটির প্রাঙ্গণে বিরাট ধুনাঁ জবালাইয়া 
নরেন্দ্র গুরুভাইদের সহিত ধ্যানে বাঁসয়াছেন। নিস্তব্ধ পল্লী উদ্দের্য নির্মল আকাশে 
গ্রহতারা ঝলমল করিতেছে । চারাঁদকের গাঢ় অন্ধকারে ধুনীর অগ্রীশিখায় কেবল 
সন্ন্যাসীদের তপোনিম্মল খজ.দেহ, প্রশান্ত বদন, নিম্মল ললাট উদ্ভাসত। এমন 
সময় নরেন্দ্র চক্ষু মোলিয়া যীশুখৃষ্টের জীবন আলোচনা করিতে লাগিলেন। জন্ম 
হইতে মৃত্যু, সেই অপূর্ব আত্মদান ও পুনরুথথানের কাহনী জীবন্ত ভাষায় বর্ণনা 
করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উঠিল। যীশখস্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ! যাশুর দেহত্যাগের পর 
তাঁহার শিষ্য সাধু পল ি জবলন্ত বিশ্বাস লইয়া নবধর্ম্ম প্রচার কাঁরয়াছিলেন। 
উৎসাহে ও উন্মাদনায় অধার হইয়া নরেন্দ্র তাঁহাদের জীবনের পথ যেন সেই আলোকে 
দেখতে পাইলেন। তান এবং তাঁহার বাক্যে অন:প্রাণিত গুরুভ্রাতাগণ যেন আরেক 
বার অনুভব করিলেন, যখন ভারতবর্ষের জনমণ্ডলণী আদর্শকে বিভক্ত, খাঁণ্ডত ও 
আংাঁশকর্‌পে দর্শন করিয়া পরস্পরের সাঁহত বিবাদরত, যখন বৈষম্য ও ভেদের মধ্যে 
আমরা কোন সামঞ্জস্য খঃজিবার চেস্টা পযন্তি করিতেছিলাম না, যখন নম্টব্দ্ধি দ্বারা 
মধ্যে ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইতোঁছিল, সেই সঙ্কটের 'দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত সমস্যার 
মঈমাংসা করিয়া, সমস্ত বাঁচত্র ও বিশিষ্ট সাধনাগনাঁলকে,এক সমন্বয়ের মধ্যে যথাযোগ্য 
স্থান দিয়া, আদর্শের পারপূর্ণরুপ স্বীয় জীবনে প্রকটিত কারলেন; এই প্রাচীনা 
পাঁথবী ধম্মের নামে, জাতির নামে, দেশপ্রেমের নামে নরশোণতে রাধরাক্ত হইয়া 
যাহার জন্য অপেক্ষা কাঁরতেছে, সেই বহ:প্রার্থত, বহঈীপ্সত মহাসমন্বয়ের বার্তা 
প্রচার কারব আমরা, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকাবাহশী সব্বত্যাগী শিষ্যমন্ডলী! 

নিজেদের একান্তভাবে উৎসর্গ কারবার পাঁবন্র সতকল্প গ্রহণ কারয়া 


৮৮ ণববেকানন্দ চাঁরত 


তাঁহারা নিজেদের কৃতকৃতার্থ বোধ কারলেন। প্রথমে যাঁশুখ্‌ন্টের প্রসঙ্গ এবং প্রথম 
খল্টধর্ম প্রচারকদের গভীর আত্মীবশ্বাসের কথা সেই রাত্রতে যখন নরেন্দ্রাদ 
ভক্তমণ্ডলী আলোচনা কাঁরয়াঁছলেন, সোঁদন তাঁহারা জানতেন না যে, উহা যীশু- 
খৃস্টের জন্মরাল্র। পরে তাঁহারা উহা জানয়া 'বাস্মত হইয়াছিলেন। আঁটপুর 
হইতে সন্যযাসগণ তারকেশ্বরে গিয়া শিব আরাধনান্তে বরাহনগরে ফিরিয়া আসলেন। 

িকছাঁদন বরাহনগর মঠে যাপন কারবার পর সন্্যাঁসগণের হৃদয়ে তীর্থ- 
ভ্রমণাকা্্ষা বলবতী হইয়া উঁঠল। দুই একজন বাধাপ্রাপ্ত হইবার আশঙকায় 
নরেন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারেই মঠবাটী পাঁরত্যাগ করিয়া তীর্ঘভ্রমণে বাহর্গতি হইলেন। 
একাঁদন নরেন্দ্রনাথকে কোন বিশেষ প্রয়োজনে কাঁলকাতা যাইতে হইয়াছিল; তথা 
হইতে 'ফাঁরয়া আঁসয়া তান শুনিলেন যে, সাংসাঁরক আঁভজ্ঞতাহশন বালক 
সারদা স্বোমী ন্রিগুণাতীত) গোপনে মঠবাটী পাঁরত্যাগ কারয়া গয়াছেন। বালক 
না জানি 'ি বিপদে পাঁড়বে, এই আশঙ্কায় তান আকুল হইলেন এবং রাখালকে 
ডাকিয়া বলিলেন, “কেন তুমি তাহাকে যাইতে দিলে? দেখ রাজা! আম কি 
ভশষণ অবস্থায় পাঁতিত হইয়াছি। এক সংসার ত্যাগ কাঁরয়া আসিয়াছি, এখানে 
আর এক নূতন মায়ার সংসার পাঁতিয়াছ। এই ছেলেটর জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল 
হইয়া ডীঁঠয়াছে।” এমন সময় একজন তাঁহার হস্তে একখান পত্র প্রদান কাঁরলেন, 
সারদা যাইবার সময় উহা 'লাখয়া রাঁখয়া 'িয়াছেন। তান 'লাঁখয়াছেন, “আম 
পদরজে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা কারলাম। এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া 
উঠিয়াছে; কে জানে কখন মনের গাঁতি পাঁরবর্তন হইবে! আম মাঝে মাঝে পিতা- 
মাতা, গৃহ, পরিজন বষয়ক স্বপ্ন দোখ। আম স্বপ্নে মৃর্তমতাী মায়া দ্বারা 
প্রলোভিত হইতোছি। আম যথেষ্ট সহ্য করিয়াছ; এমন কি, প্রবল আকষষণে 
আমাকে দুইবার বাটীতে গিয়া আত্মীয়-স্বজনের সাঁহত দেখা কাঁরতে হইয়াছল। 
অতএব এখানে থাকা আর কোনক্রমেই যাঁক্তসঙ্গত নহে; মায়ার হস্ত হইতে [নম্কাত 
পাওয়ার জন্য দূরদেশে যাওয়া ব্যততি আর গত্যন্তর নাই।” 

পন্র পাঠ কাঁরয়া স্বামজীর মুখমণ্ডল গস্তীর হইল। রাখাল বাঁললেন, 
«এখন বুঁঝতোঁছ, কেন সারদা মঠ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া গিয়াছে?” [তান চান্ততভাবে 
উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, আমিও উহা অনুভব করিতোছি।” 

নরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিলেন, এক্ষণে দৌখতেছি, সকলেই তীর্থ ভ্রমণে 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে; ইহাতে এই মঠ ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে--যাউক। 
আম কে যে, ই+হাদগকে আমার আদেশ অনুসারে চাঁলতে হইবে! না,”এ মধুর 


পারব্রাজক ববেকানন্দ ৮৯ 


ঠয়ার বন্ধন আমাকে ছিন্ন কারতে হইবে। সারদার পত্রখানি তাঁহাকে আঁতমান্রায় 
ভাবাইয়া তুলিল। সকলে একত্রে থাঁকয়া ক্রমে ব্রমে মায়ার বন্ধনে জড়াইয়া পাঁড়তেছেন, 
ইহা, প্রাণে প্রাণে উপলান্ধ কাঁরয়া তানও মঠবাটী পাঁরত্যাগ কাঁরতে কৃতসঙ্কল্প 
হইলেন। অবশেষে একাঁদন গুরভ্রাতৃবৃন্দের নিকট বিদায় লইয়া, শ্রীগুরুর মহত 
ইচ্ছায় পাঁরচাঁলিত নরেন্দ্রনাথ পারব্রাজক বেশে 'মঠবাটী পরিত্যাগ কাঁরলেন। 

এই স্থলে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বোধ কাঁরতেছি। নরেন্দ্র ১৮৮৮ 
খস্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রথম তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা লইয়া বরাহনগর মঠ হইতে 
বাহর্গত হন। ইতোপূর্বে দুই বংসর কাল তান আঁটপুর ব্যতত কয়েকবার 
বৈদ্যনাথ ও শিমৃূলতলায় গিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত-ভ্রমণ-কাহনশর অনেক কথাই 
জানবার উপায় নাই। কেননা, তান কোন রোজ-নামচা লেখেন নাই। পরে তাঁহার 
প্রসঙ্গতঃ কোন মন্তব্য শুনিয়া অথবা তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ হইয়াছে এমন ব্যান্তদের 
বর্ণনা শুনিয়া যথাসম্ভব গছাইয়া পরবত্তর্ণ বিবরণগূলি [লাঁখত হইয়াছে। ইহার 
ফলে ভ্রমপ্রমাদ থাকা আবার । প্রত্যেক পরবত্তঁ সংস্করণে এই সকল ভ্রম- 
সংশোধনের আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আর একট কথা_অতঃপর আমরা 
আর নরেন্দ্রনাথ না বাঁলয়া আচায্টদেবকে স্বামিজী অথবা বিবেকানন্দ এই নামে 
উল্লেখ করিব। 

সূর্য্য উাদত হইলে কাহাকেও বাঁলয়া দিতে হয় না যে, প্রভাত হইয়াছে। 
সূযরশ্মর ব্রমসণ্টারণ কোন ঘোষণাকারীর অপেক্ষা রাখে না। তদ্রুপ স্বামিজীও 
যেখানে যাইতেন, তাঁহার তণগ্ত-কাণ্চন-বর্ণ, দীর্ঘ তপোজ্জবল তনখানি সকলেরই 
মৃগ্ধদৃ্টি আকর্ষণ করিত। বহার ও যুক্তপ্রদেশের মধ্য দিয়া যদচ্ছা ভ্রমণ কারতে 
কাঁরতে অবশেষে তান 'হন্দুর পাবন্র তীর্থ কাশশধামে উপনীত হইলেন। 

কাশশধামে তিনি দ্বারকাদাসের আশ্রমে থাঁকিতেন। ভিক্ষান্নে উদর পূরণ, 
দেবস্থানসমূহ দর্শন, শাস্ব্রচচ্চাঁ ধ্যান, জপ, সাধুসঙ্গ ইত্যাদি তাঁহার নিত্যকর্্ম 
হইয়া ডীঠল। সন্ধ্যকালে যখন তিনি ভাগরথী তীরে প্রস্তর সোপানোপাঁর বাঁসয়া 
সায়ংকালনীন উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতেন তখন অগাঁণত মাঁন্দর হইতে সন্ধ্যারাতর 
প্রাণমাতানো শঙ্খঘণ্টার মধুর নিনাদ াঁথত হইয়া তাঁহাকে ভাবে বিভোর কাঁরয়া 
তুলিত; সেই ভাগীরথন তশর, সেই দাঁক্ষিণেশ্বর, সেই অদ্ভুত প্রেমিক পুরুষ_একে 
একে তাহার স্মৃতিপথে ডাদত হইত। সে আনন্দের মেলা ভাঙ্গয়া গিয়াছে! আজ 
আর তান শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের শিশু নরেন্দ্রনাথ নহেন_আজ তান রামকৃ্ণ- 
সঙ্ঘের নেতা স্বামী বিবেকানন্দ! ভবিষ্যৎ জগৎ নব-যুগাদর্শ পাইবার আশায় 


১০ গববেকানন্দ চাঁরত 


তাঁহার প্রতীক্ষা কারতেছে-_কি গ্‌রুভার দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে! ভাবুক ভক্তকাব 
(বিবেকানন্দের হদয়-দুর্গে অবরুদ্ধ ভূবন-পাবন যুগধর্, ঈশানের জটাজুট মধ্যাস্থিত 
অলকানন্দার মতই নির্গমপথ না পাইয়া গভীর আবেগে উচ্ছ্বাসত হইয়া উঠিত॥ 
বিচাঁলিত হৃদয়ে বিবেকানন্দ এ কম্মভার হইতে মুক্ত পাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ 
শ্রীগ্রূচরণে প্রার্থনা কারতেন। 

একাঁদন জনৈক গণমুদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহাকে বঙ্গগৌরব পাঁণ্ডিত *ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাঁহত পাঁরচয় করাইয়া দেন। অদ্ভুত ধাশীক্তশালী তরুণ 
সন্্যাসীর সাহত ধর্ম, সমাজনীতি ও ভারতের উন্নাতাবষয়ক আলোচনা কাঁরয়া 
ভূদেববাবু এতাদ্‌শ মুদ্ধ হন যে, উক্ত ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বাঁলয়াছেন, “আমি 
আশ্চর্য হইতেছি যে, এই তরুণ যুবক ি করিয়া এত গভীর অন্তর্দন্টি ও বিপুল 
আঁভজ্ঞতা লাভ কাঁরলেন। ইনি ভাবষ্যতে একজন মহদ্ব্যাক্ত হইবেন, তাঁদ্বষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই।” 

বারাণসাঁর বিখ্যাত সাধ শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের দ্বিতাঁয় বিগ্রহতুল্য শ্রীম ত্রৈলঙ্গ 
স্বামীর দর্শনলাভ করিয়া স্বামিজী কৃতার্থ হইলেন। ইহার ত্যাগ ও তপস্যার 
বিষয় স্বামিজী বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার 
দর্শনে ভাঁক্ত-ীবনম্রাচত্তে পদধূঁল গ্রহণ কাঁরয়া কৃতার্থ হইলেন। 

শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দজনীর গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া স্বামিজী একাদন তাঁহার 
আশ্রমে উপনীত হইলেন। তিনি তখন শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলশ পাঁরবৃত হইয়া উপাবিষ্ট 
ছিলেন; স্বামিজী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন পাঁরিগ্রহ কাঁরলেন। বিবেকানন্দের 
মনোহর অঙ্গকান্ত প্রথমেই তাঁহার দৃম্টি আকর্ষণ কারল। ক্রমে সন্্যাস-জীবনের 
আদর্শ সম্বন্ধে স্বামিজীকে উপদেশ দিতে দিতে ভাস্করানন্দ বাঁলয়া উিলেন, 
“কেহই সম্পূর্ণরূপে 'কামনী-কাণ্ন' ত্যাগ কারতে পারে না।” স্বামিজী বিনীত- 
ভাবে বাঁললেন, “বলেন কি মহাশয়, এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা 
সম্পূর্ণরূপে কাম-কাণ্চনের বন্ধন হইতে বিমক্ত, কারণ উহাই সন্যাস-জীবনের 
প্রথম সাধনা এবং আমি অন্ততঃ. এমন একজন ব্যাক্ত দৌখয়াছ, যান কাম-কাণ্টন- 
স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন।” "তান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ধের কথা 
উল্লেখ কারলেন। ভাস্করানন্দ হাসিয়া বলিলেন, “তুমি বালক মান্র, এ বয়সে ওসব 
বুঝিতে পাঁরবে না।” ক্রমে স্বীয় গুরুর পাঁবব্রতম চরিত্র সমালোচিত হইতে দোখিয়া 
যাঁক্তপূর্ণ বচনাবলন শ্রবণ কারয়া উপাস্থত ব্যক্তিবর্গ ও স্বয়ং ভাস্করানল্দ বিস্মিত 
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হইলেন। যাঁহার চরণতলে রাজা, মহারাজা, ধনী, পশ্ডিত, শত শত ব্যাক্ত মস্তক 
অবনমিত কাঁরয়া কৃতার্থ, যাঁহার অলৌকিক পাণ্ডিত্য অপ্রাতহত গগারবে জ্ঞানালোক 
কর্ণ করিত, সেই ভাস্করানন্দের প্রাতপক্ষ হইয়া তর্কে অগ্রসর হওয়া কম সাহসের 
সম্মুখেই স্বীয় শিষ্য ও উপাস্থিত ব্যাক্তবর্গকে লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁললেন, “ইহার কণ্ঠে 
সরস্বতী আর হইয়াছেন। ইহার হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রদনপ্ত হইয়াছে।” গরানন্দায় 
ব্যাথতহৃদয় বিবেকানন্দ সত্বর উত্তস্থান পাঁরত্যাগ করিলেন। 

[কয়াদ্দবস কাশীধামে বাস কাঁরয়া ফ্বামজী বরাহনগর মঠে 'ফাঁরয়া 
আঁসলেন। বারাণসীধাম, 'হিল্দু-ভারতের হৃদপিন্ড! এখানে মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, 
বাঙ্গালী, গুজরাটা, মারাঠী, হিন্দুস্থানী বিভিন্ন আচার ও বিভিন্ন ভাষা সত্বেও, একই 
ভাবের ভাবুক হইয়া 'বিশ্রেশ্বরের মান্দরে মিলিত হইয়াছে। স্বামিজী পরমার্থকতা 
ভ্রন্ট 'বচারাবহঈন বাহ্য আচারপরায়ণ এই মানবসমান্টর মধ্যেও ভারতবর্ষের যূগ যুগ 
সাত এঁক্যের মাহমাকে উপলান্ধ কারলেন। তাই আমরা দৌখতে পাই, বরাহনগর 
সঠে ফিরিয়া তিনি গুরুভ্রাতাদগকে প্রচারকাষেরি জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। 
ভারতবর্ষকে দেখিতে হইবে, বুঝতে হইবে, এই লক্ষ কোট নরনারীর জীবনযাত্রার 
কত 'বাভন্ন স্তরে কি বেদনা, কি অভাব অহোরান্ন অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা লইয়া রোদন 
কাঁরতেছে তাহার ভাষা বুঝতে হইবে, ইহাদের কল্যাণব্রতের সাধনা শুধু স্বার্থ- 
ত্যাগের কথা নহে, সব্্বত্যাগের কথা । এমন কি স্বীয় মাাক্তর কামনা পধ্যন্ত বিস্মৃত 
আকর্ষণ করিল, তিনি মঠবাটন ত্যাগ করিয়া পুনরায় কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। 
কাশীধামে, অখন্ডানন্দজন স্বাঁমজীকে প্রমদাদাস 'িন্রের সাহত পাঁরচিত করাইয়া 
দেন। এই ভদ্রলোক সংস্কৃত ভাষা, সাহত্যে এবং বেদান্তদর্শনে সুপাণ্ডত ছিলেন। 
প্রথম পাঁরচয়েই স্বাঁমজী, প্রমদাদাসের প্রাতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছলেন এবং 
পরবত্তর্কালে শাস্্রার্থ মমাংসায় কোন সন্দেহ উপাস্থিত হইলে, তাঁহার নিকট পন্র- 
যোগে উপদেশ প্রার্থনা কারতেন। কাশী হইতে তাঁহার তীর্থযান্না সুরু হইল, 
১৮৮৮ খষ্টাব্দের আগম্ট মাসে দণ্ডকমণ্ডল-হস্ত সন্ন্যাসী উত্তর ভারতের নানা- 
স্থানের মধ্য দিয়া সরঘূ নদশীতশরে অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। 

অযোধ্যা যাহার প্রাত ধূলিকণার সাঁহত সয্যবংশীয় পরান্রান্ত নরপালগণের 
গোৌরবস্মৃতি জড়িত রাহয়াছে। কাঁবগুরু বাল্মনীকর কল্পনানল্দনের পারিজাত- 
কুসুম, শ্রীরামচন্দ্র, আদর্শ রাজা, আদর্শ পত্র, আদর্শ পাতি, আদর্শ ভ্রাতারূপে এই, 
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পৃণ্যভূমিতেই পরিপূর্ণ মাহমায় প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তেজস্বণ ব্রাহ্মণ বাঁশচ্ঠের 
পৌরোহিত্য, ক্ষাীয় রাজা বিশ্বামিন্রের তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্গণত্ব প্রাপ্তি, ব্রক্গজ্ঞানী 
মাথলাধপাঁত জনক, সুদূর অতাঁতের কীর্তসমুজ্জবল সহস্র কাঁহনী স্বামিজীর 
স্মাতিপথে ডাঁদত হইল। সীতারামের পণ্য লীলাভূমিতে পদার্পণ কারিবামাত্র তাঁহার 
বাল্যস্মাতি উছলিয়া উঠিল। সেই রামায়ণপ্রনীত--সীতারামের মার্তর সম্মুখে 
তন্ময়চিত্তে ধ্যান, বীরভক্ত হনুমানের প্রাতি গভনর শ্রদ্ধা, একে একে তাঁহার মানসপটে 
উাঁদত হইয়া তাঁহাকে ভাবানন্দে বিভোর কাঁরয়া তুলিল। িয়াদ্দবস অযোধ্যায় 
রামাইত সন্্যাসগণের সাহত শ্রীশ্রীরামনাম কীর্তনে আতবাহিত কারয়া স্বাঁমজী 
লক্ষে নী ও আগ্রার পথে পদরুজে শ্রীবৃন্দাবনধাম আভমূখে অগ্রসর হইলেন। 
আগ্রায় ভুবনমোহনী তাজমহল এবং বিশাল মোগলদুর্গ দর্শন কাঁরয়া 
স্বামিজী আগ্রা হইতে মান্র ৩০ মাইল দুরবত্তাঁ বৃন্দাবন আভমখে যান্না কারলেন। 
স্বামজী বৃন্দাবনের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পাঁড়য়াছেন এমন সময় দোৌখলেন, 
পথের পার্থে এক ব্যক্তি নিশ্চিস্তমনে তামাক সেবন কারতেছে। কৈশোর উত্তীর্ণ না 
হইতেই তিনি ধূমপানে অভ্যস্ত হইয়াঁছলেন; পথশ্রমে ক্লান্ত স্বামিজী দু এক টান 
তামাক খাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া কাঁলকাট চাঁহলেন। লোকাট সম্দ্রমে সংকুচিত 
হইয়া বাঁলল, “মহারাজ ম*য় ভাঙ্গী হ্যায়। মেথর- আজন্মের সংস্কারবশে স্বামিজীর 
হস্ত অজ্ঞাতসারেই সাঁরয়া আসিল, তান পুনরায় পথ চাঁলতে লাঁগলেন। কিছুদূর 
অগ্রসর হইলে তাঁহার যেন চমক ভাঁঙ্গল। তাইতো, আম না জাতিকুলমান বিসর্জন 
দয়া সন্যাসগ্রহণ কারয়াছ; তবে মেথর শ্যানয়া আমার প্রসৃপ্ত জাঁত-আভমান কেন 
জাগল, কেন মেথরস্পৃম্ট কলিকাট গ্রহণ করিতে বিমুখ হইলাম! অভ্যাসগত 
সংস্কারের কি প্রভাব! স্বামিজশ ফিরলেন এবং দ্রুতপদে তাহার নিকট উপস্থিত 
হইলেন। মধুর বচনে তাহার দ্বারা এক কাঁলকা তামাক সাজাইয়া আনন্দে ধূমপান 
কাঁরলেন। এই ঘটনাটি তান জীবনে কখনো বিস্মৃত হন নাই। পরবত্তাঁকালে স্বীয় 
শি্যাদগকে আত্মাভিমানহান সর্্বমানবে সমব্দাদ্ধ রক্ষা করার কাঁঠন আদর্শ কত 
সতর্ক হইয়া রক্ষা কাঁরতে হয়, তাহা বঝাইতে এই গল্পটি বাঁলতেন। | 
বৃন্দাবনে আঁসয়া তান লালাবাবুর কুঞ্জে আতাঁথ হইলেন। বৃন্দাবনে তাঁহার 
মন টাকল না। ১২ই আগন্ট এক পত্রে তান 'লাখতেছেন, “সহরে মন কুণ্িত 
হইয়া আছে, শ্ানয়াছি রাধাকুণ্ডাঁদ স্থান মনোরম ।” সত্যই শ্রীবৃন্দাবন অপেক্ষা 
নন্দীগ্রাম, বর্ষণা, গোকুল, রাধাকুণ্ডাঁদ স্থান মনোরম। পল্লীবাঁসরা সরল, উদার, 
পল্লনশ্রী মনোরম। শ্যামল প্রান্তরে পরিপুষ্ট মসণ-দেহ ধেনুগণের নিভ়্ বিচরণ, 
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শ্রীকষ্লীলার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাধাকুণ্ডে আসিয়া স্বামিজীর এক অপর্্ব 
আঁভজ্ঞতা হইল। ৃ 

একাঁদন পাঁরধানের একমান্র সম্বল কোপণীনখানি ধৌত কাঁরয়া তীরপ্রাস্তে 
রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া স্বাঁমজী প্লান করিতে পাঁবব্রসাললা রাধাকুণ্ডে অবতরণ 
কাঁরলেন। প্নানের পর স্বামিজী চাহয়া দেখেন কৌপানখানি নাই । বিস্মিত স্বামজণী 
(দেখতে পাইলেন, এক বানর কৌপানখান লইয়া তীরাস্থত এক বৃক্ষশাখায় বাঁসয়া 
/আছে। সাঁললমধ্যে দাঁড়াইয়া তিনি উক্ত বানরকে অনেক অনুনয় কাঁরলেন, 'িস্তৃ 
।বানর মুখভঙ্গী কাঁরয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গ কাঁরল মাত্র, কৌপীন িরাইয়া দিল না। 
1 সম্পূর্ণ নগ্াবস্থায় তান কিরূপে পাঁরভ্রমণ করিবেন ভাঁবয়া বালকের ন্যায় ব্যাকুল 
হইয়া উঠিলেন। ইহা কি শ্রীত্রীরাধারাণীর ইচ্ছাঃ তাঁহার ব্যাথতহদয়ে আঁভমান 
।জাগিয়া উঠিল; সালল হইতে উ্থিত হইয়া স্বাঁমজী নাঁবড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ 
৷ কারলেন; মনে মনে সঙ্কল্প কাঁরলেন, যতক্ষণ না পাঁরধেয় বস্ত্র পাইবেন, ততক্ষণ 
' অরণ্যমধ্যে প্রয়োপবেশন কারয়া রহিবেন। এমন সময় তিনি দূর হইতে আহত হইয়া 
।পশ্চাঁদ্দকে চাঁহয়া দেখেন, একব্যাক্ত দ্রুতপদে তাঁহাকে লক্ষ্য কারয়া আগমন 
'কাঁরতেছেন। স্বাঁমজী তাঁহার প্রাত ভ্রক্ষেপ না করিয়া আপন মনে চাঁলতে 
।লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই তান ছঁটয়া আসিয়া স্বামিজীর সম্মুখে দণ্ডায়মান 
'হইলেন। তিনি বিস্ময়ে চাহিয়া দেখেন, নবাগতের হস্তে কিছ খাদ্যদ্রব্য ও একখানি 
নূতন গোরকবসন। তাঁহার অনুরোধে মন্দত্রমুদ্ধবৎ স্বামিজী উক্ত উপহার দ্রব্গীল 
গ্রহণ করিবামান্ত্র তিনি ঘন বনান্তরালে অদৃশ্য হইলেন। সম্ভবতঃ, এ ব্যাক্তি স্বামিজীর 
দূদ্দদশা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়াছলেন। যাহা হউক, বস্ত্র পাঁরধান কাঁরয়া [তান 
|রাধাকুণ্ডে 'ফারয়া আঁসলেন। তাঁহার অপহৃত কৌপাীনখানি পুনরায় যথাস্থানে 
'সা্নবেশিত দোঁখয়া তানি ববাদ্মিত হইলেন। এই ঘটনায় সমস্ত য্া্তশবচার ছাপাইয়া 
একটা 'দব্য প্রেমানন্দে তাঁহার হৃদয় ভাঁরয়া উঠিল; তন্ময়চিত্তে তিনি রাধাকুণ্ড-তঈরে 
কৃষণ-গৃ্ণ-গানে রত হইলেন। 

তখনও প্রভাত হয় নাই। পূৃব্বকাশে উষারু রাক্তমচ্ছটা ঈষৎ বিকশিত-_ 
দীর্ঘপথ ভ্রমণে পাঁরশ্রান্ত ক্ষুৎ-পপাসা-কাতর স্বামিজী পাঁথপার্খে এক বৃক্ষতলে 
বাঁসয়া আছেন। হাতরাস রেলওয়ে স্টেশনের ম্টেশন-মান্টার শরৎচন্দ্র গ7প্ত কার্যা- 
সমাপনান্তে বাসায় 'ফারতেছেন। এমন সময় স্বামজীর প্রভাতার্ণ-রাগরাঁঞ্জত 
শ্রীঅঙ্গের দিব্যকান্তচ্ছটা নেত্রপথে পাঁড়বামাত্র তাঁহার মুদ্ধদৃম্টি অজ্ঞাতসারে 
1ন*্পলক হইল । ধারে ধারে অগ্রসর হইয়া পদধুি গ্রহণাস্তর শরৎচন্দ্র বিনয়-নমর- 
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বচনে জিজ্ঞাসা কারলেন, “আপনাকে ক্ষধিত ও পাঁরশ্রান্ত দোখতেছি। দয়া করিয়া 
আমার গৃহে চলুন, সেইখানেই বিশ্রাম কারবেন।” মৃদূহাস্যে করণা-ন্ি্ষ-দৃম্টিপাত 
করিয়া স্বাঁমজ? ভূম্যাসন হইতে ডীঁথত হইলেন এবং নীরবে শরৎচন্দ্র পশ্চাদ্বত্তর্ঁ 
হইলেন। 

শাস্ত্র ও মহাপুরূষগণ বলেন যে, ভাগ্যবান সাধকের দনক্ষার কাল সমনপাঁস্থৃত 
হইলে তাঁহাকে আর গুরু অন্বেষণে বাঁহর্গত হইতে হয় না; গুরুই শিষ্যকে কৃতার্থ 
কারবার জন্য তংসকাশে উপাস্থিত হন। আধ্যাত্মিক রাজ্যে এরুপ দষ্টান্ত বিরল নহে। 
স্বামীজীর সর্বপ্রথম শিষ্য পুণ্যচরিত শ্্রীমৎ স্বামী সদানন্দের জীবনেও এইরুপ 
ঘটনা ঘাঁটয়াছল। 

প্রথম দর্শনেই শরৎচন্দ্র স্বামজীর শ্্রীপাদপদ্মে মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। 
স্বামজী আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া সূস্থ হইলে তিনি দুই এক কথার পর বাঁললেন, 
“বহাঁদন হইতে আত্মজ্ঞান লাভের স্পৃহা বলবতাঁ হইয়াছে; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক 
খ*জয়া পাইতোছি না। যখন দয়া করিয়া আপনি দর্শন দিয়াছেন, তখন আমাকে 
কৃপা করিয়া আত্মজ্ঞান প্রদান করুূন।” 

স্বামিজী প্রত্যক্ষভাবে তাহার কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে একট গান 
গ্রাহিতে লাঁগলেন। তাহার ভাবার্থ এই, “যাঁদ তুমি আমার ভালবাসা লাভ কাঁরতে 
চাও, তাহা হইলে তোমার সংন্দর মুখখাঁনতে ছাই মাঁখয়া আইস; পারবে কি?" 

শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর কারলেন, “স্বাঁমজী! আঁম আপনার আজ্ঞাবহ ভূত্য; 
যাহা আদেশ কারলেন, 'নাক্বচারে তাহাই পালন কাঁরব।” তানি বিস্ময়-বিমুদ্ধ-নেত্রে 
'মুমুক্ষট যুবকের বৈরাগ্যোদ্দীপ্ত মুখখানির প্রাতি চাহলেন, কি বাঁলবেন ভাঁবয়। 
পাইলেন না। 

একাঁদন স্বামিজীকে একান্তে গভীর চিন্তামগ্ন দোঁখয়া শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা 
করলেন, “স্বাঁমজী! আপনাকে আজ বিষপ্ন দেখিতোছ কেন?” দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ 
কাঁরয়া স্বামজী উত্তর করিলেন, “বংস! এক মহৎ কার্য সম্পাদন কারবার ভার 
আমার স্কন্ধে আর্পত হইয়াছে; কিন্তু আমি ক্ষদ্রশাক্ত, আমার দ্বারা উহা সম্ভবপর 
নহে ভাঁবয়া হতাশ হইয়াঁছ। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন স্পম্টতরর্‌পে 
হায়! ধর্মের কি শোচনীয় অধঃপতন! আর তাহার সঙ্গে অনশনা রুষ্ট ভারতবাসঈর 
কি মম্মভেদী দুরবস্থা! ভারতকে পুনরায় ধম্মের বৈদ্যুতিক শীক্ততে সঞ্জবীবত 
করিতে হইবে, তাহার আধ্যাত্মকতা দ্বারা সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে; কিন্তু উপায় 
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শক, উপায় কি?”- বলিতে বাঁলতে তাঁহার জ্যোতির্ময় বিশাল নেব্রদ্ধয় ব্যাথত 
করুণায় সমধিক প্রোজ্জবল হইয়া উঠিল। শরৎচন্দ্র গভীর শ্রদ্ধার সাহত অস্ফুটস্বরে 
বাঁললেন, “আমি কি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি না 2” 

সর্ধ্যাসী 'ফারয়া দাঁড়াইলেন; গন্তর ভাবে বাঁললেন, “এই মহৎকার্ে আত্ম- 
নিয়োগ কারবার জন্য তুমি ?ক 'ভক্ষাপান্র ও কমণ্ডলদ সম্বল কাঁরয়া পথে দাঁড়াইতে 
প্রস্তুত আছ? তুমি ক প্রকৃত ত্যাগীর জীবনের দুঃসহ কঠোরতা সহ্য কাঁরতে 
পারবে 2” 

দৃঢ়তার সাঁহত শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর কারলেন, “অবশ্য, আপনার কৃপা 
হইলে আম নিশ্চয়ই সহ্য কারতে পারিব।” 


যঃ নঃ ঃ হু 


1কছাঁদন গুপ্ত-পাঁরবারের মধ্যে যাপন করিয়া স্বামিজন হাতরাস ত্যাগ করিতে 
কৃতসঙক্প হইলেন। একাঁদন শরৎচন্দ্রকে ডাঁকয়া বাঁললেন, “বংস! সন্ন্যাসীর 
পক্ষে একস্থানে আঁধক দিন থাকা অন্যায়, বশেষ তোমাদের প্রাতি আমি একটা 
আকর্ষণ অনুভব কারতোছি, অতএব আমার সত্বর এস্থান পাঁরত্যাগ্গ করাই শ্রেয়স্কর।” 

স্বামিজীর পাবত্র সঙ্গনূখ হইতে বাত হইবার আশঙকায় শরৎচন্দ্র শোকার্ত 
হৃদয়ে বাঁললেন, “স্বামিজী! আমাকে আপনার শষ্য কাঁরয়া সঙ্গে লউন।” স্বাঁমজী 
উত্তর কাঁরলেন, “তুমি ক মনে কর যে, আমার শিষ্য হইলেই তোমার আধ্যাত্মিক 
পপাসা তৃপ্ত হইবে ঃ কাহারও গুরু হইবার যোগ্যতা আমাতে আছে কি না সন্দেহ । 
ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ কারয়া কর্ম করিয়া যাও, [তিনিই কল্যাণ বিধান 
কারবেন। আম আপাততঃ শ্রীশ্রীবদরী-কেদার দর্শনে যাত্রা কারব সঙ্কজ্প করিয়াছি, 
তুমি দু£াখত হইও না, প্রসম্নমনে আমাকে বিদায় দাও, আম পুনরায় হাতরাসে 
ফিরিয়া আসতে চেস্টা কারব।” 

শরৎচন্দ্র স্তোকবাক্যে ভূলিবার পান্র নহেন। তান উত্তর করিলেন, “আপাঁন 
যাহাই কেন বলদন না, আপনি যেখানে যাইবেন, আমিও আপনার অনুগমন করিব। 
আমাকে দীক্ষা প্রদান কারতেই হইবে ।” 
অনুগমন কারিতে প্রস্তুত হইয়াছ 2” শরৎচন্দ্র সম্মাতিস্চক মস্তকান্দোলন করিলেন। 
স্বামিজী গাব্রোথান করিয়া বাঁললেন, “উত্তম; এই আমার ভিক্ষার ঝাল লও, তোমার 
স্টেশনের কাঁলগণের' কুটীর হইতে ভিক্ষা করিয়া আইস।” 
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শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ 'দ্ধাহীন চিত্তে ঝুঁলিটী স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষার্থে বহির্গত 
হইলেন। ভিক্ষালন্ধ বস্তুসহ শরংচন্দ্রকে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া আনন্দোল্লাসে তাঁহাকে 
আশাীব্বদ করিলেন। অতঃপর শরৎচন্দ্র পতা-মাতার সম্মত গ্রহণপূর্বক 
স্বামিজনীর সাহত হাতরাস পাঁরত্যাগ করিয়া হষীকেশে উপনীত হইলেন ।* 

নরদশীক্ষত শিষ্য স্বামী সদানন্দ, গুরু-নার্্'স্ট পন্থাবলম্বনে কগোর সাধনায় 
ব্রতী হইলেন; কিন্তু দৌহক কঠোরতায় অনভ্যন্ত নবীন সন্াসী কিছীদন পরেই 
অসস্থ হইয়া পাঁড়লেন। স্বামিজন বাধ্য হইয়া শিষ্যসহ পুনরায় হাতরাসে ফিরিয়া 
আঁসলেন। হাতরাসে আসিয়া স্বামজীও পাঁড়ত হইয়া শয্যা গ্রহণ কাঁরলেন। 
স্থানীয় উৎসাহী যুবকবৃন্দ ও গপ্ত-পারবারের যত্ব ও চেষ্টায় স্বজ্পকাল মধ্যেই 
আরোগ্য লাভ কাঁরয়া বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আঁসলেন। সদানন্দজীও িছীদন 
পরেই অপেক্ষাকৃত সমস্থ হইয়া ১৮৮৮ খজ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মঠে আগমন 
কাঁরলেন এবং অপরাপর সন্্যাঁসগণ কর্তৃক ঘ্নেহে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে গৃহীত হইলেন। 

শ্রীরামকষের গৃহ ও সন্গ্যাসী শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ বহাদন পর তাঁহাদের 
উৎসাহের সাঁহত সন্নযাসবৃন্দকে শিক্ষাদান ও আগতগ্রায় ভবিষ্যৎ কর্মের জন্য, 
প্রস্তুত হইবার জন্য মাতাইয়া তুলিতে লাঁগলেন। যে অ-মানব প্রাতভা, অসীম 
অনুকম্পা ও উদার হৃদয় উত্তরকালে সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা-মুদ্ধ-ীবাস্মত-দাম্ট আকর্ষণ 
কারয়াছিলেন। 

একাঁদকে বেদান্তদর্শন, ধ্যান ধারণা যোগ সমাধি, ইহলোক বিমুখ সন্্যাসের 
আদর্শ অন্যাদকে ভারতের বিশাল জনসমাম্টর দুর্গত মোচনের সেবাব্রত; এই 
দুই আপাতঃ বিপরীত ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান যাঁদ না করিতে পারিলাম, 
তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বাঁলয়া পাঁরচয় দিবার কি আঁধকার আমাদের আছে ? 
সাধনভজন শাস্ত্রপাঠের মধ্যে এই প্রশ্ন স্বামিজী গুরভ্রাতাদের সাঁহত আলোচনা 
করেন। বহ বিকাতি, প্রাণহীন অন,ম্ঠান সত্তেও ভারতে ধর্ম আছে; কিন্তু সামাজিক 
ও সাংসারিক দুর্গাতই ভারতবাসীর বর্তমান দূদ্দশার কারণ। 

বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাণ্টলের পল্লীনগর পদরুজে ভ্রমণ কাঁরয়া এবং তীর্থ- 
পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, ধর্মের প্রাত 
অনুরাগের অভাব নাই; কিন্তু সমাজ-জীবনে স্বাভাঁবক গাঁতিশশলতা নাই। হইহ্া 
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মুন্টমেয় শাক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর সমস্যা নহে--ভারতের বিশাল জনসমান্টির সমস্যা । 
পূব্বগামী সংস্কারকগণের মত তিনি জাতীয় সমস্যাকে, তথাকথিত শিক্ষিত 
উচ্চশ্রেণীর আশা-আকাজ্ষার আলোকে দোঁখবার সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত 
হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও জীবন বিশ্লেষণ কাঁরয়া তান গুরুভ্রাতাদের 
বাঁলতেন, দোষ ধর্মের নহে, ধর্মের নামে ধর্্ম-ব্যবসায় গুরু-পুরোহত পাণ্ডাদের 
সমাজের উপর আ'ধপত্যই সমাজ-জট্বনকে পঙ্গু করিয়া রাখয়াছে। বহু শতাব্দীর 
প্রথা-নীষধের অন্ধ অনবর্তনায়, সমাজের একাদকে বংশ ও রক্তের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান, 
অন্যাদকে হীনতাবোধ, বাভন্ন সম্প্রদায় এবং বহুতর শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত কীন্রম 
জাতি-বিভাগের সৃম্টি করিয়াছে। ভারতবাসীকে এক অখণ্ড জাতিতে পাঁরণত 
কাঁরতে হইলে আমাদগকে এ সকল বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, ধর্্ম- 
সাধনায় এবং সামাজিক সুখসুবিধালাভে সব্বমানবের সমান আঁধকারবাদ প্রচার 
কাঁরতে হইবে। এই ভাব লোকে সহজে গ্রহণ কারবে না। কাজ সহজ নহে, কিন্তু 
ঠাকুর এই কঠিন ব্রতেই আমাদের দাঁক্ষা দিয়াছেন। 

এই সময়ে প্রায় একবংসর কাল স্বামিজী বরাহনগর মঠ অথবা কাঁলকাতায় 
বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে যাপন করেন। আধকাংশ সময়ই [তান শাস্ত্রাধ্যয়নে 
যাপন কারিতেন। স্বীয় সুপাঁণ্ডিত গুরুভ্রাতাদের লইয়া বেদান্ত ও পাঁণাঁন ব্যাকরণ 
অধ্যয়ন কারতেন। কাশনীর প্রমদাদাস বাবু এই দাঁরদ্র সন্্যাসীদগকে বেদান্ত ও 
অন্টাধ্যায়শ দান করিয়াছিলেন, স্বাঁমজর একখানি পন্রে কৃতজ্ঞতার সাঁহত তাহার 
উল্লেখ আছে। ১৮৮৯ খস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামিজী একবার শ্রীশ্রীতাকুরের 
জল্মভূমি কামারপুকুর গ্রাম এবং শ্রীশ্রীমার জন্মভূমি জয়রামবাটীতে 'গয়াছিলেন এবং 
পরে কিছাাঁদন শমৃলতলায় থাকিয়া জুলাই মাসে কালকাতায় ফিরিয়া আসেন। 
এই কালে আমরা দোখতে পাই, স্বামিজণী উৎসাহের সাহত উপানিষদ্‌ ও শাওকরভাষ্য 
অধ্যয়ন কারতেছেন এবং প্রত্যেকটি সমস্যা ও সংশয় ভঞ্জনের জন্য কাশীতে প্রমদাদাস 
বাবুর নিকট পন্র লাখতেছেন। এই সময়ে ৪ঠা জুলাই তারিখের একখানি পত্রে 
তাহার মানাঁসক অবস্থা বর্ণনা কারয়া প্রমদাদাস বাবুকে 'লাখতেছেন, “নানাপ্রকার 
আঁভনব মত মাপ্তন্কে ধারণ জন্য যে সময়ে সময়ে 'ভগিতে হয়, ইহা আত যথার্থ 
এবং অনেক সময় দেখিয়াছ। কিন্তু এবার অন্য প্রকার রোগ । ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে 
বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে শাস্ত্রে বিশ্বাস টলে নাই। কিন্তু 
ভগবানের ইচ্ছায় আমার জীবনের গত £&1৭ বৎসর ক্রমাগত নানাপ্রকার 'বঘ্মবাধার 
সাহত সংগ্রাম পাঁরপূর্ণ। আম আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াঁছ, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে 
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দেখিয়াছি, অথচ পূর্থভাবে নিজে কিছ করিয়া উঠিতে পারতেছি না, ইহাই 
অত্যন্ত কম্ট। 

“বিশেষ কলিকাতার নিকট থাকলে হইবারও কোন উপায় দেখি না। আমার 
মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কাঁলকাতায় থাকে। আমি জ্যেম্ঠ, মধ্যমাট এইবার ফাল্ট 
আর্টস পাঁড়তেছে, আর একটি ছোট। ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, 
কিন্তু আমার 'পতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দূঃস্থঃ এমন কি, কখনো কখনো উপবাসে 
দন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দূব্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভৃমি হইতে তাড়াইয়া 
দয়াছিল__হাইকোর্টে মোকদ্দমা কারয়া যাঁদও সেই বাটীর অংশ পাইয়াছেন- কিন্তু 
সব্্বস্বান্ত হইয়াছেন-যে প্রকার মোকদ্দমার দস্ভুর। 

“কখন কখন কিকাতার নিকট থাকিলে তাহাদের দুরবস্থা দৌখয়া রজো- 
গুণের প্রাবল্যে অহতঙ্কারের বিকারস্বরূপ কাষকিরশ বাসনার উদয় হয়, সেই সময় 
মনের মধ্যে ঘোর য্দ্ধ বাধে; তাহাতেই 'লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা ভয়ঙকর। এবার 
তাহাদের মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদন কাঁলকাতায় থাঁকয়া সমস্ত 'িটাইয়া 
এদেশ হইতে চিরাদনের মত বিদায় হইতে পারি, আপানি সেই আশাব্বদি করুন। 
আশীব্বদি করুন, যেন আমার হৃদয় মহা এশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার 

কার্তঃ, স্বাঁমজী ডিসেম্বর মাসের পূর্বে কাঁলকাতা ত্যাগ কাঁরতে পারেন 
নাই। কাঁলকাতা হইতে বৈদ্যনাথ 'গয়া স্বাঁমজী কাশনদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। 
কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরুপ। ১৮৮৯এর ৩০শে ডিসেম্বর তান প্রয়াগধাম হইতে 
প্রমদাদাস বাবুকে 'লাঁখতেছেন, “দু'একাঁদনের মধ্যে কাশী যাইতোছি বাঁলয়া 
আপনাকে এক পন্র 'লাখয়াছিলাম, 'ক্তু বিধাতার নিব্বন্ধ কে খণ্ডাইবে? 
যোগানন্দজী নামক আমার একটি গুরুভ্রাতা চিন্রকুট ওঙ্কারনাথাঁদ দর্শন কারিয়া 
এ স্থানে আঁসয়া বসম্ভরোগে আক্রান্ত হইয়াঁছলেন সংবাদ পাই; তাহাতে তাহাকে 
সেবা কারবার জন্য এম্থানে আসিয়া উপাস্থিত হই। আমার গুরুভাই সম্পূর্ণ সুস্থ 
হইয়াছেন। * * আমার মন কিস্তু কাশী কাশী করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে।” 
এখান হইতে স্বামিজী কাশ হইয়া ১৮৯০ খঙ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী গাজীপুরে 
উপাস্থত হইলেন। আঁভপ্রায় বিখ্যাত সাধ্‌ পাওহারী বাবার দর্শন লাভ কাঁরবেন। 
২৪শে জানুয়ারী স্বামিজী িখিতেছেন, “এস্থানে আমার বাল্যসখা শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসাতে আছ, স্থানটি মনোরম । * * আমার বড় ইচ্ছা 
ছিল, প্দনব্বরি কাশ যাই। কিস্তু যে জন্য আসিয়াছি, অর্থাৎ বাবাজীকে দেখা, তাহা 
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'এখনো হয় নাই।” ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লিখিতেছেন, “বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ 
হইয়াছে। ইনি আত মহাপুরুষ * * * 'বাঁচত্র ব্যাপার এবং এই নাস্তিকতার 'দিনে 
ভাক্ত এবং যোগের অত্যাশ্য্চ ক্ষমতার নিদর্শন। আম ইহার শরণাগত হইয়াছি, 
আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না।” 

পাওহারীবাবা পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় অবগত ছিলেন, স্বামিজীকে 
তাঁহারই শিষ্য জানয়া আদর কারিতে লাগিলেন। ন্রমে তাঁহাদের ঘাঁনষ্ঠতা বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল এবং পরস্পর বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পাঁড়লেন। যখন তাঁহারা 
ধর্মরাজ্যের উচ্চতর অনুভূতি ও জঁটল দার্শানক তত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইতেন, তখন উহা এর্‌প অবস্থায় উপনীত হইত যে, উপাস্থত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের 
মধ্যে কেহই উক্ত কথোপকথনের মম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন না। 

স্বামজীর গাজীপুরে আগমনের পর হইতেই প্রাত রাঁববার রায় গগ্নচন্দ্র 
রায় বাহাদুর মহাশয়ের ভবনে একটি ক্ষুদ্র ধর্্ম-সভা বাঁসত। স্থানীয় শিক্ষিত 
ভদ্রলোকগণের আঁধকাংশই স্বামিজীর সঙ্গ-সুখ ও মধুর সঙ্গীত শ্রবণ কারবার 
আভিপ্রায়ে তথায় একত্র হইতেন। স্বামজ? রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত গাঁহতেন 
বাঁলয়া গাজীপুরের সকলেই তাঁহাকে “বাবাজী” বাঁলয়া ভাঁকতেন। একাদন এই 
সভায় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামিজী বাঁলয়াঁছলেন যে, সমাজের 
মস্তকে আম্নিময় অভিশাপ বর্ষণ কারয়া এবং প্রত্যেক আচার-ব্যবহারের তীব্র বিরুদ্ধ 
সমালোচনা করিয়া কোনপ্রকার সংস্কার সম্ভব নহে। অসাম প্রেম ও অনন্ত ধৈষের 
সাহত 'শিক্ষা-বিস্তারের মধ্য দয়া ধীরে ধীরে ভিতরের দিক হইতে জাতিকে উন্নত 
কারতে হইবে । হিন্দুধর্মের মহান সার্বভোমিক আদর্শসমৃহের প্রাতি লক্ষ্য রাখিয়া 
শিক্ষা-প্রচার কারতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদগকে ইহা স্মরণ রাখতে হইবে 
যে, হিন্দুধর্ম একটা ভ্রম-প্রমাদের সমাম্ট নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দৃষ্টি 
দয়া বিচার না করিয়া, গভীর অধ্যবসায়ের সাহত সনাতন ধর্মের মহত্ব অনুধাবন 
কারতে চেস্টিত হইতে হইবে। এই সনাতন িল্দূজাতির উদ্দেশ্য কি এবং ইহার 
প্রকৃত জীবনীশক্তি কোথায়, তাহা অন্বেষণ কাঁরতে হুইবে। ইহা অতীব দ:্খের 
বিষয় যে, আমরা অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে অন্ধ হইয়া মনে মনে কল্পনা 
অথবা উহার এমন কোন সব্বজনীন আদর্শ নাই, যাহার দ্বারা 'বাভন্ন প্রকার 
সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে একটা সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করা যায়। বর্তমান সমাজ- 
সংস্কারকগণের ইহাই প্রধান দৈন্য-আধ্যাত্মক 'ভাত্তর উপর প্রাতাষ্ঠত 'হন্দ;- 
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সভ্যতার প্রকৃত রূপ দেখবার মত দৃষ্টি তাঁহারা হারাইয়াছেন। যখন আমরা ইহা 
সম্কৃরূপে বাঁঝয়া বৈদোশকভাববহুল সংস্কারের হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষা 
কারবার জন্য চেম্টিত হইব, তখনই আমাদের বর্তমান জাতীয়-সমস্যার সমাধান 
হইবে। 

মহাতপস্বী ও জ্ঞানী পাওহারী বাবার সাঁহত ঘানষ্ঠ পাঁরচয়ে স্বামিজী মুগ্ধ 
হইলেন। ভাবিলেন, “ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুক কপার আঁধকারী হইয়াও আজ 
পর্যন্ত শান্ত পাইলাম না কেন? হয়তো এই বক্গজ্ঞ প্রুষের সাহায্যে আম 
শাস্তলাভ করিতে পাঁরব।” 

কে বাঁলবে, এই কালে প্রবলতম ব্যাকুলতায় তান শ্রীগ্রুর আদেশবাণ+ 
বিস্মৃত হইয়াছিলেন কি নাঃ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ একাঁদন তাঁহাকে বাঁলয়াছিলেন, 
“তোর নির্ত্বিকজ্প সমাঁধ চাবি দেওয়া রইল, কাজ শেষ হ'লে তবে পাঁব।” ইহা 
কি তান ক্ষণিক দৌব্বল্যে ভুলিয়া গিয়াছিলেন ? 

স্বামিজী' শুনিয়াছিলেন, পাওহারীবাবা যোগ-মার্গ সাধনায় 'সাদ্ধিলাভ 
কারয়াছিলেন। পাওহারীবাবার সাহত আলাপ-পাঁরচয়ে তাঁহার হৃদয়ে যোগাঁশক্ষার 
বাসনা বলবতাঁ হইল । 'তাঁন বাবাজীকে ধাঁরয়া বাঁসলেন, তাঁহাকে যোগাঁশক্ষা দিতে 
হইবে। আগ্রহাতিশয়ে পাওহারীবাবাও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান কাঁরলেন। স্বামিজ? 
শহভাঁদনের প্রতীক্ষা কাঁরতে লাগলেন। 

গভির নিশীথে স্বামজী পাওহারীবাবার গুহায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ না পাওহারীবাবা 2” এই কথা মনে উদয় হইবামান্র তাঁহার হৃদয় দাঁময়া 
গেল। বিহ্বল হৃদয়ে সংশয়-ছবন্বালোড়ত চিত্তে বিবেকানন্দ ভূমিতলে বাঁসয়া 
পাঁড়লেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপা, গভনর ভালবাসা, সম্মেহ ব্যবহার, পধ্যায়ন্তরমে 
স্মাতিপথে ডাদত হইয়া তাঁহার ব্যাথতচিত্ত আত্মধিক্কারে ভায়া উঠিল! সহসা 
তাঁহার অন্ধকারময় কক্ষ 'দব্যালোকে উত্তাঁসত হইয়া উঠিল। স্বামিজী অশ্রু-সজল 
সম্মুখে দাঁড়াইয়া! তাঁহার উজ্জল আয়তনেত্রদ্য়ে প্নেহ-সকরুণ-ব্যথত-ভর্খসনা, 
রাঁহলেন। প্রভাতে শ্রীরামকৃষের এই অদ্ভুত দর্শন তান মাস্তজ্কের দৌর্্বল্য বাঁলয়া 
উড়াইয়া 'দতে চেস্টা কাঁরয়া আগামী রজনশীতে পুনরায় পাওহারীবাবার নিকট 
যাইবার সঙ্ক্প কারলেন। সোঁদনেও সেই পূর্বদস্ট জ্যোতিম্ময় মার্ত ততেমান- 
ভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া!! এইরূপে সপ্তাবংশাতাদবস আতবাহত হইলে 
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গর, একাঁদন* তাঁন মম্মবেদনায় ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া আর্তস্বরে বালয়া উঠিলেন, 
“না, আম আর কাহারও নিকট গমন করিব না। হে রামকৃষ্ণ! তুমিই আমার একমান্র 
আরাধ্য, আমি তোমার ভ্রতদাস! আমার এ আত্মহারা দৌব্বল্যের অপরাধ ক্ষমা 
করো প্রভো!” 
এতৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন কাঁরলেই স্বামজীর অব্যক্ত-বেদনাশীক্ষ্ট- 
মুখমণ্ডল গন্তভীর হইয়া উঠিত। বিশেষ কোন উত্তর কারতেন না, কারতে পারতেন 
না। বহাদন পরে রাঁচত “গাই গত শুনাতে তোমায়” শীর্ষক কাঁবতাটির 
[নিম্নোদ্ধত অংশে আমরা এই ঘটনার কা আভাস পাই, 
“কভু ছেলেখেলা করি তোমা সনে, 
কভু ক্রোধ কার তোমা” পরে যেতে চাই দূরে পলাইয়ে, 
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে_-নিব্বকি আনন, ছলছল আঁখ 
টাহ মম ম*খপানে। 
অমান যে ফিরি, তব পায়ে ধার, কিন্তু ক্ষমাভক্ষা নাহ মাগি। 
তুমি নাঁক কর রোষ। 
পত্র তব_অন্য কে সাঁহবে প্রগল্ভতা ? 
প্রভু তুমি প্রাণসখা তুমি মোর! 
কভু দৌখ, তাম-আম; আম- তুমি 1!” 
কাশীধাম হইতে স্বামী অভেদানন্দজীর পাড়ার সংবাদ পাইয়া স্বামিজী 
গ্রাজপুর পারত্যাগ কারলেন। কাশনধামে উপাচ্ছত হইয়া অভেদানন্দজীর 'চাঁকৎসার 
সুবন্দোবস্ত কারলেন। তান অপেক্ষাকৃত সূস্থ হইলে স্বামন প্রেমানন্দজনীকে তাঁহার 
সেবা-শহশ্রুষায় নিযুক্ত কাঁরয়া স্বাঁমজা বাবু প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের বাগানবাটীতে 
অবস্থান করিতে লাগলেন। এই সময় একাদন শ্রীরামকৃষ্ধদেবের অন্যতম গৃহ ভক্ত 
বাবু বলরাম বসু মহাশয়ের পরলোক-গমনের সংবাদ পাইয়া স্বামজী শোকে 
মূহ্যমান হইলেন। গুরু-দ্রাতৃ-বিয়োগ-ব্যথায় কাতর স্বামিজীকে বিলাপ করিতে 
দেখিয়া প্রমদাবাব বাঁললেন, “এ কি স্বামিজী! আপানি সন্ন্যাসী, আপনার শোকার্ত 
হওয়া শোভা পায় না।” 
স্বামজী গন্তীরভাবে উত্তর করিলেন, “আপানি কি মনে করেন, সন্ন্যাসীর 
হৃদয় বাঁলয়া একটা 1জনিষও থাকিতে নাই? প্রকৃত সন্যাসী পরের জন্য সাধারণ 
অপেক্ষা আধক অনুভব করেন। বিশেষ আমি মানুষ ব্যতত আর কিছুই নহি। 
সব্বেপার তিন যে আমার গুরু ভাই। আমরা যে একত্রে শ্রীরামকৃষের পদতলে 
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বাঁসয়া শিক্ষাগ্রহণ কাঁরয়াছ। তাঁহার বয়োগে যে আম কাতর হইব,*ইহাতে আর 
বাচত্র কিঃ প্রস্তরের ন্যায় অনুভূতিহীন সন্যাস-জীবন আমার স্পৃহনীয় নয়!” 

বলরামবাবূর মৃত্যুর পর শোকার্ত বস-পাঁরবারকে সান্তনা দবার জন্য এবং 
বরাহনগর মঠের সুব্যবস্থার জন্য স্বাঁমজী কাশী হইতে কাঁলকাতায় ফিরিয়া 
আসলেন। ইতোমধ্যে ২৫শে মে মঠের অন্যতম প্ঠপোষক ঠাকুরের গহাী শিষ্য 
সরেন্দ্রনাথ মিত্রের পরলোকগমনে মঠের ব্যয়-নব্বহের জন্য স্বামিজী চিন্তিত 
হইলেন। দুইমাস কাল কাঁলকাতা ও বরাহনগরে অবস্থান কারয়া স্বামিজী মঠের 
খরচ চাঁলবার উপযোগন ব্যবস্থা কারলেন। আবার তাঁহার চিত্তে ভারত ভ্রমণের ইচ্ছা 
বলবতা হইয়া উঠিল। একাদকে নবগাঁঠত রামকুষ্ণ-সত্ঘের প্রাতি তীব্র মমত্ববোধ, 
অন্যাদকে সত্যকাম সন্যাসীর নিঃসঙ্গ সাধনার আবেগ, এই দুই বিরুদ্ধ ভাব-সংঘাতে 
বিচালিত বিবেকানন্দ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, সমস্ত বন্ধন- এমন ি, গুরূভাইদের 
স্বার্থলেশহাীন প্রেমবন্ধন পযন্তি ছিন্ন করিতে হইবে । যে শাক্তবলে শ্রীরামকৃষ্ণের 
মহান আদর্শ প্রচার করা যায়, সেই শীক্ত অর্জন কাঁরব অন্যথা সেই চেষ্টায় প্রাণ 
দিব, এই সঙ্কল্প তাঁহাকে বিচালত করিয়া তুলিল। 

তখন রামকৃ্ণ-ভক্ত-জননণ শ্রীশ্রীসারদাদেবী ভাগনরথনর পশ্চিম তারে ঘুষুড়ী 
গ্রামে বাস করিতেছিলেন। স্বামজী মঠ পাঁরত্যাগ করিয়া যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার 
আশাব্বদি লাভাকাক্ক্ষায় তথায় আগমন কারিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পাঁবন্র- 
চরণযুগল বন্দনা কাঁরয়া তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাঁহত বললেন, “মা! যে পয্যন্ত 
শ্রীগরুর ঈীপসত কার্য সম্পন্ন কারিতে না পারি, সে পর্যন্ত আর 'ফাঁরয়া আসব 
না; তুমি আশীব্বদ কর, যাহাতে আমার সঙ্কল্প [সিদ্ধ হয়।” 

করদণাময়ী জননী বীরসন্তানের শিরে কল্যাণ-হস্ত রক্ষা করিয়া ঠাকুরের নাম 
গ্রহণপৃব্বক আশীক্বদি কারলেন। সে পৃণ্যস্পর্শে স্বামিজীর হৃদয় এক দব্যভাবে 
পূর্ণ হইল। তাঁহার মনে হইল, তিনি এমন এক মহাশাক্তবলে বলীয়ান হইলেন, 
যাহা বাধা; 'বপাত্ত, সংশয়-দ্বন্দে তাঁহার হৃদয় আঁবচাঁলত রাখবে; এমন কি, মৃত্যুর 
বিভীষকা পর্যন্ত তাঁহাকে সঙ্কজ্পচ্যুত করিতে পারিবে না। 

১৮৯০ খন্টাব্দের জুলাই মাসে মঠবাটী পারত্যাগ করিবার পর, স্বামিজী 
প্রথম ভাগলপুরের উকীল মথরানাথ সিংহ মহাশয়ের ভবনে কয়েকাঁদন যাপন 
কারলেন। সেখান হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দজীর সাঁহত 
দেওঘরে আঁসলেন। এখানে স্বামজী শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর সাঁহত; সাক্ষাৎ 
কাঁরয়া একাঁদন তাঁহার সাঁহত ধম্মলোচনা করেন। দেওঘর হইতে কাশীতে আসিয়া 
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তিনি প্রমদাদাস বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছলেন। হিমালয় তাঁহাকে তখন 
আকর্ষণ করতেছে, আধকাঁদন তিনি কাশীতে ছিলেন না। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি 
প্রমদাদাস বাবৃকে বাঁলয়া গেলেন, “যখন আমি ফিরিয়া আসব, তখন সমাজের উপর 
বোমার মত ফাটিয়া পাঁড়ব এবং সমাজ আমার অনবস্তাঁ হইবে ।” তার পর অযোধ্যা 
ও নৈনীতাল হইয়া তান বদরী, কেদারের পথে আলমোড়ায় উপাস্থিত হইলেন। 
স্থানীয বিখ্যাত ব্যবসায়শ লালা বদর সাহা সন্যাঁসদ্য়ের বাসের জন্য একটনঈ উদ্যান- 
বাটিকা ছাঁড়য়া দিলেন। কয়েকাঁদন পর সংবাদ পাইয়া স্বামী সারদানন্দ ও 
কৃপানন্দজী আ'সয়া তাঁহাদের সাহত 'মালিত হইলেন। এইকালে বরাহনগর মঠের 
অধিকাংশ সন্ন্যাসীই তীর্থঘভ্রমণে বাহর্গত হইয়াছলেন। কেহ কেহ হৃষীকেশ, 
হরিদ্বার ইত্যাঁদ স্থানে কুটির নিম্মণ কাঁরয়া অথবা গিরগূহায় বাস করিয়া কঠোর 
তপশ্চর্যায় রত হইয়াছলেন। 

মনকে অন্তম্মঁখীন কারয়া তুলিল। তান প্রত্যহ রজনীযোগে গোপনে গাঁরগুহায় 
ধ্যান কারতেন। 


বিবেকানন্দের ধ্যান-স্তীমত-লোচনে সত্যধম্ম মৃর্তিমান হইয়া উঠিল। 
আগতপ্রায় নবযুগের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা বহন কাঁরতে হইবে, ভাঁবষ্যং 
ভারতের উদ্বোধনকল্পে সত্ত-রজের 'মলনবেদশর উপর সেবাধর্্ম প্রীতষ্ঠা কাঁরতে 
হইবে, ইহার পূর্বে 'নার্্বিকজ্প সমাধিলাভ হইবে না। এ দাঁয়ত্বপূর্ণ কম্মভার 
হইতে নিম্কীতি পাইবার জন্য তান প্রবল সচেষ্ট যুদ্ধঘোষণা কারলেন। কিন্তু 
পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে 'বিরাক্তর সাঁহত গাঁরগুহা ত্যাগ করিয়া 
আলমোড়ায় ফিরিয়া আসলেন এবং স্ব্পকাল পরেই গুরুভ্রাতগণসহ উত্তরাখণ্ড 
পরিভ্রমণে বাহর্গত হইলেন। 

এই সময় স্বামী তুরায়ানন্দজী কর্ণপ্রয়াগে, অলকানন্দাতীরে আশ্রম রচনা 
কাঁরয়া তপস্যায় রত ছিলেন। স্বাঁমজী গুরাভ্রাতাগণসহ তাঁহার সাঁহত 'মালত 
হইয়া হম্ট হইলেন। তথা হইতে বদরণনারায়ণ আঁভমুখে প্রস্থান কারবেন এমন 
সময় স্বামী অখণ্ডানন্দজী পশীড়ত হইয়া পড়ায় তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহার চাঁকংসার্থ 
দেরাদুনে ফারয়া আসিলেন। অখণ্ডানন্দজী সস্ছ হইলে স্বামজী গুরবদ্রাতৃগণ- 
সহ হষাঁকেশে আঁসয়া বাস কারতে লাঁগলেন। বেদান্তাঁদ শাস্ত্রচচ্চা, ধ্যান জপ 
ইত্যাঁদতে দিন আতিবাহিত হইতে লাগল। হষাঁকেশ স্বামিজীর অত্যন্ত প্রশীতপদ 
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বোধ হইত। এই সময়ের আনন্দময় 'দনগুঁলর স্মৃতি তান শেষ দিবস পর্যন্ত 
লাখয়াও গিয়াছেন;-_ 


“হষীঁকেশের গঙ্গা মনে আছেঃ সেই নিম্মল নীলাভ জল-যার মধ্যে দশহাত 
গভীরের মাছের পাখনা গোণা যায়, সেই অপূর্ব সস্বাদ 'হিম-শীতল “গাঙ্গ্যং বার 
“হর্‌ হর্‌” প্রাতিধান সেই 'বাঁপনে বাস, মাধুকরী 1তিক্ষা, গঙ্গাগভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার- 
শলাখশ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জাল অঞ্জাল সেই জলপান, চাঁরাদকে কণগ্রত্যাশশ মৎস্য- 
কুলের নিভর বিচরণ! সে গঙ্গাজলপ্রীতি; গঙ্গার মাহমা, সে গাঙ্গ্যবারর বৈরাগ্যপ্রদ 
স্পর্শ !! * * * গেলবারে আমি একটু 'িয়ে গিয়েছিলুম-ক জান! বাগে পেলেই 
এক আধ বন্দু পান করৃতাম। পান কল্লেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার 
কল্লোলের মধ্যে, সে কোটাঁ কোটা মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসণ্খারের মধ্যে, মন যেন 
স্থির হয়ে যেত। সে জনস্োত, সে রজোগূণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রাতদ্বন্বীসংঘর্ষ, 
সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতাঁসম প্যাঁরস, নিউইয়র্ক বার্লন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত; 
কল্োলিন সুরতরা্গনী যেন হৃদয়ে মাস্তচ্কে শিরায় ?শরায় সণ্চার করছেন, আর গর্জে 
গর্জে ডাকছেন-“হর্‌, হর্‌, হর্‌! 


স্বামিজীর দীর্ঘপথভ্রমণ-শ্রান্ত দেহ উগ্র তপস্যার ভার সহ্য কাঁরতে পারল 
না। প্রবল জবর ও ভিপাঁথারয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া তান শয্যাগ্রহণ কারলেন। 
তাঁহার অবস্থা দিন দন মন্দ হইতে লাগল । অবশেষে একাঁদন নাড়ীর গাঁত ব্লমশঃ 
ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঘর্ম আরস্তভ হইল; তাঁহার গুরভ্রাতৃগণ আঁন্তম সময় 
নিকটবত্তর্ণ ভাঁবয়া শোকে ও উদ্বেগে অধনর হইয়া উঠিলেন। উপায়ান্তর না দৌঁখয়া 
সকলে মিলিয়া কাতরভাবে ভগবচ্চরণে তাঁহার প্রাণভিক্ষা কারতে লাঁগলেন। 
এমন সময় এক অজ্ঞাতনামা অপ্পারাঁচত সন্ন্যাসী দৈবযোগে তথায় উপাস্ছত হইলেন। 
[তান সকলকে ব্রন্দনপরায়ণ দোঁখয়া কৌতুহলের সাঁহত কুটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ 
কারলেন। রোগীর অবস্থা বিশেবভাবে পযাবেক্ষণ করিয়া সন্যাঁসগণকে অভয় "দিয়া 
একটী ওষধ খাওয়াইয়া দিয়া প্রস্থান কারলেন। আশ্চযোর বিষয়, স্বাঁমজশ 
িয়ংকাল পরে চক্ষু মোলয়া চাঁহলেন এবং কথা বাঁলবার চেস্টা কারতে লাগলেন। 
একজন সন্ন্যাসী তাঁহার মূখের নিকট কান লইয়া শুনলেন, তানি বাঁলতেছেন, 
“ভাই তোমরা ভয় পাইও না, আমি মারব না।” ন্লমে স্বামজী সস্থ হইয়া উঠিয়া 
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বাঁসলেন এবং বাঁললেন, অজ্ঞানাবস্থায় আম অনুভব করিলাম এখনও আমার বহু 
কর্ম অবাঁশম্ট আছে, তাহা শেষ না হওয়া পর্যান্ত দেহত্যাগ হইবে না।” 

[মালয় হইতে কুমাঁরকা পর্যন্ত ভ্রমণ কাঁরয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পূর্ণ 
আঁভজ্ঞতা লাভ কারবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বামিজী 'হমালয়ের ির-ঈীপ্সিত 
লোভনীয় ক্রোড় পাঁরত্যাগ কারয়া “আয্টদের আদবাস, সামাননাদত” পণনদে 
অবতর্ণ হইলেন। এঁদকে তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুসরণ কাঁরতে লাগলেন 
এবং স্বামিজী মিরাটে অবস্থান কারতেছেন জানতে পাঁরয়া একে একে স্বামী 
ব্রহ্মানন্দ, অখণন্ডানন্দ, তুরায়ানন্দ, সারদানন্দ, কৃপানন্দ ও অদ্বৈতানন্দজী আসয়া 
তাঁহার সাঁহত 'মাঁলত হইলেন। শেঠজীর উদ্যানবাঁটকা "দ্বিতীয় বরাহনগর মঠ 
হইয়া উঠিল। কীর্তন, ধ্যান, জপ, বেদান্তচচ্চ শাস্ত্রালাপ, উপাস্থত জিজ্ঞাস্‌গণকে 
ধম্মেপদেশ দান আবরাম চাঁলতে লাগল । গুর[ভ্রাতৃবৃন্দের ঘ্নেহমোহে ভূিয়া 
তিনি অযথা সময় নম্ট করিতেছেন না তো? এইরূপ চিন্তা মনে উাঁদত হইবামান্র 
স্বামজীী সকলকে ডাঁকয়া বাঁললেন, “আম সত্বরই এস্থান পাঁরত্যাগ কারব এবং 
একাকী ভ্রমণ করাই আমার আঁভপ্রায়;) অতএব তোমরা কেহ আমার অনুসরণ 
কারও না।” স্বামী অখণ্ডানন্দজ স্বামিজনর সহচর হইবার আশায় 'িন*তভাবে 
তাঁহার সম্মাতি প্রার্থনা কারতে লাগলেন। স্বাঁমজী উত্তর 'দলেন, “আম লক্ষ্য 
কারতোছ, তোমাদের গ্নেহবন্ধনও কর্ম কারবার পথে প্রবল অন্তরায়স্বরূপ। 
অতএব যাহাকে দোঁখলে ঘ্নেহমায়ার উদ্রেক হইবে, তাহাকে সঙ্গী করা কর্তব্য নহে। 
গুরুভ্রাতৃপ্রীতও মায়া কিম্বা তদপেক্ষাও বেশী।” এইরূপে নানা প্রকারে 
তাহাদিগকে সান্তনা দিয়া স্বাঁমজী মিরাট পারত্যাগগ কাঁরলেন। 

এতাদন পরে শ্রীগুরুর হীর্গত সম্যক্রুপে হদয়ঙ্গম কারয়া পাঁরব্রাজক 
সন্ন্যাসী শিক্ষাদাতা আচার্যরূপে ভারতন্রমণে বাতি হইলেন এবং ক্রমে পণ্চনদ 
আতিনক্রম কারয়া “সাধুর পাঁবন্র আস্ছি, সতনীর শোঁণত” 'মাশ্রত “প্রতাপের দেশ- 

১৮১১ খঙ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। স্বাঁমজী আলোয়ার স্টেশনে অবতরণ 
কাঁরয়া নগর মধ্যে প্রবেশ কাঁরলেন। রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত 
ডাক্তার বাবু গুরুচরণ লস্কর মহাশয় এবং তাঁহার বন্ধস্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের 
গদলেন। স্বাঁমজী বাজারের উপরে যে ক্ষদূ্র ঘরখাঁনতে থাকতেন, প্রচুর লোক- 
সমাগম নিবন্ধন তথায় স্থানাভাব ঘাঁটতে লাগল। ইহা লক্ষ্য কারয়া অবসরপ্রাপ্ত 
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ইঞ্জিনিয়র পণ্ডিত শগ্ুনাথজণ আগ্রহের সাহত তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া 
আঁসলেন। 

প্রত্যহ বেলা নয়টা হইতে 'দিপ্রহর পর্যন্ত, হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর 
শিক্ষিত ভদ্রুুবকগণ একাগ্রাচত্ত হইয়া তাঁহার উদার ধম্মমতসমূহ শ্রবণ করিতেন। 
দার্শীনক আলোচনা অথবা কোন কুটপ্রম্নের উত্তর [দতে দিতে স্বামিজী সহসা 
ভাবোন্মত্ত হইয়া জ্ঞানদাস, সুরদাস, চণ্ডদাস, বিদ্যাপাঁতি প্রভৃতি প্রাসদ্ধ ভক্ত- 
কাঁবগণের রচিত সঙ্গীত মধুর কণ্ঠে গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় ভাক্ততে আপ্লুত 
কারয়া তুলিতেন। ধম্মন্ধিতা ও গোঁড়ামীর তর সমালোচক হইলেও স্বামিজীর 
যীক্তপূর্ণ উত্তরগুল শ্রবণে 'জিজ্ঞাসুমাত্রেই সন্তুষ্ট হইতেন। সাজাইয়া গুছাইয়া 
অথবা অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া বা লোকের মনরক্ষা করিয়া কথা বাঁলতে সম্পূর্ণ অনভ্যন্ত 
স্বামিজী জিজ্ঞাঁসত হইবামান্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতেন; তাঁহার মধ্যে পাণ্ডিত্য বা 
আত্মপ্রাতিষ্ঠা লাভ করিবার কোন প্রয়াস পাঁরলক্ষিত হইত না। এই প্রম্নোত্তরসভায় 
নানাপ্রকার আলোচনার মধ্যে একজন হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বাঁসলেন, “বাবাজী! আপাঁন 
গেরুয়া পারধান করিয়াছেন কেন 2” 

“কারণ গেরুয়া ভিক্ষুকের বসন।” স্বামিজী সকরুণ দৃম্টি নিক্ষেপ করিয়া 
বাঁললেন, “যাঁদ আম সাধারণের মত বস্তাদি পারধান করিয়া ভ্রমণ কার, তাহা 
হইলে দাঁরদ্র ভিক্ষুকগণ আমাকে অর্থশালী মনে কাঁরয়া ভিক্ষা চাঁহবে। আম 
নিজেই একজন ভিক্ষুক, বশেষ আমার হাতে এক পয়সাও নাই। প্রাণীকে নিরাশ 
কারতে আম হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাই; কিন্তু আমার গোঁরকবসন দেখিয়া তাহারা 
তাহাদেরই মত একজন ভিক্ষুক মনে করিয়া আমার নিকট আর ভিক্ষা চাঁহবে না।” 
স্বামিজীর এই উত্তরটনীর মধ্যে দারিদ্রের প্রাত কি গভনীর সমবেদনার আকুল উচ্ছ্বাস 
লুক্কায়িত, কি সুন্দর, ছি হৃদয়গ্রাহী !! 

এই অদ্ভুত শাক্তশালী সন্যাসীর বিষয় অবগত হইয়া, একদিন আলোয়ার 
রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর তাঁহাকে স্বালয়ে আহবান করিলেন। স্বামিজীর সাঁহত 
পাঁরাঁচত হইয়া দেওয়ান বাহাদুর অতীব আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বালয়ে 
রাখিয়া পরাদনই মহারাজ বাহাদুরের নিকট এক পর্ন বলাখলেন, “এখানে একজন 
মহাপাণ্ডিত সন্যাসী আসিয়াছেন, ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অদ্ভুত আঁধকার দেখিয়া 
বাস্মত হইয়াছি। মহারাজ বাহাদুর ইহার সাহত আলাপ কাঁরলে সন্তুষ্ট হইবেন 
সন্দেহ নাই।” মহারাজ মঙ্গলাসংহ বাহাদুর তখন রাজধানী হইতে দুই /মাইল 
দূরবত্তর্ট এক প্রাসাদে বাস কারতেছিলেন। ঘটনাক্রমে তৎপর 'দিবসই 1তাঁন 


পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ১০৭ 


রাজধানীতে ফিরিয়া আিলেন। দেওয়ান বাহাদুরের ভবনে স্বামিজীর সহিত 
তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মহারাজ স্বামজণীকে ভাঁক্তভরে প্রণাম কারয়া আসন পরিগ্রহ 
কারতে অনুরোধ কারলেন! দুই এক কথার পরই মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“স্বামিজী মহারাজ! আম শুনিয়াছি, আপাঁন একজন বিদ্বান ও মহাপাণ্ডিত ব্যক্তি। 
আপানি ইচ্ছা করিলেই প্রচুর অর্থ উপার্জন কারতে পারেন, তথাঁপ ভক্ষাবৃত্ত 
অবলম্বন করিয়াছেন কেন 2” 

স্বামিজী বাঁললেন, “মহারাজ! অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। 
আপানি রাজকার্য অবহেলা করিয়া কেন সাহেবদের সাঁহত মৃগয়া ইত্যাঁদ বৃথা 
আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করেন 2" 

রাজান্চরগণ স্পান্দত-হৃদয়ে এই অসমসাহাসক সাধূর অমঙ্গল আশঙ্কা কাঁরতে 
লাগিলেন। 'কয়ৎকাল চিন্তা করিয়া মহারাজ উত্তর কাঁরলেন, “হ্যাঁ, কিন্তু কেন কার, 
তাহা বাঁলতে পাঁর না। তবে উহা আমার ভাল লাগে, ০৪০5 
পার ।” 

স্বামিজী হাসিয়া বাললেন, রহ 
ইতস্ততঃ ঘুঁরয়া বেড়াই।” 

কিছুকাল ব্যক্যালাপের পরই মহারাজ বুঝতে পারলেন যে, এই কৃতাবদ্য 
সন্যাসী কেবলমান্র সুপণ্ডিত নহেন, নিভর্মক ও স্পম্টবাদী। কৌতূহলবশেই হউক, 
মহারাজ! মৃর্তপূজায় আমার িছনমান্র বিশ্বাস নাই, ইহার জন্য আমার কি 
দুর্গত হইবে 2” মহারাজকে হাস্য কারতে দৌঁখয়া স্বামিজী সান্দপ্ধ দৃম্টিতে 
চাঁহয়া বলিলেন, “মহারাজ কি আমার সাঁহত রহস্য করতেছেন 2” 

মহারাজের মুখমণ্ডল সহসা গন্তীর হইল, তিনি আগ্রহের সাহত বলিলেন, 
“না-না স্বামিজী! প্রকৃতই আমি কাঠ, মাটী, পার্থর বা ধাতুর মৃর্তগুলিকে 
সাধারণের ন্যায় ভাক্তিশ্রদ্ধা করি্তৈ পারি না; ইহার জন্য ক আমাকে পরকালে 
নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে ?" 

_ “নিজের বিশ্বাসান্যায়ী উপাসনা কাঁরলে "পরকালে শান্ত পাইতে হইবে 
কেন? মূর্তিপজায় আপনার বিশ্বাস নাই, মন্দ কি?” স্বামিজীর উত্তর শুনিয়া 
উপস্থিত অনেকেই বিস্ময়ের সাহত ভাবতে লাগিলেন, যাঁহাকে তাঁহারা বহুবার 
শ্রীত্রীবহারজণীর মান্দরে শ্রীমৃর্তর সম্মুখে ভজন গাঁহতে গাঁহতে ভাবাবেশে 
অশ্রাবগাঁলত নেত্রে সাল্টাঙ্গে পাঁতিত হইতে দেখিয়াছেন, তিনি কেন মীর্তপুজার, 
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সমর্থনকলেপে যুক্তপ্রদর্শন করিলেন নাঃ স্বভাবতঃই তাঁহাদের হৃদয় নানা সন্দেহে 
পূর্ণ হইয়া উঠিল। 

সহসা কক্ষাবলাম্বত মহারাজের একখান আলোক-চত্রের উপর স্বাঁমজীর 
দৃষ্টি পাঁতত হইল। স্বামজীর ইচ্ছাক্রমে চিন্রখাঁন আনীত হইলে, তান. উহা হস্তে 
লইয়া দেওয়ান বাহাদুরকে 'জজ্াসা কারলেন, “এখান বোধ হয় মহারাজ বাহাদুরের 
প্রীতকীতি 2” দেওয়ান বাহাদুর সম্মাতিসূচক মস্তকান্দোলন কাঁরলেন। 
«“আপাঁন ইহার উপর নিম্ঠীবন 'নক্ষেপ করুন|” কংকর্তব্যাবমূঢ্ দেওয়ান বাহাদুর 
শঙকাঁবামশ্র-বাস্মত-দম্টতে স্বামিজীর প্রাতি চাঁহলেন। উপাস্থত সকলেই 
স্বামজীর অদ্ভুত কাষেরি কারণ নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া রুদ্ধশ্বাসে চিন্রার্পতবৎং 
দাঁড়াইয়া রাহলেন। স্বামিজী উচ্চকণ্ঠে সকলকে লক্ষ্য করিয়া বাঁলতে লাগিলেন 
“আপনাদের মধ্যে যে-কেহ ইহার উপর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করুন। ইহা তো 
একখণ্ড কাগজ ব্যতীত আর কিছুই নহে? আপনারা অগ্রসর হইতেছেন না কেন ?” 
সকলেই একবার স্বামজীর একবার মহারাজের মুখের দিকে চাহতে লাগিলেন 
দেওয়ান বাহাদুর অবশেষে বাঁলয়া উঠিলেন, “আপাঁন বলেন ক স্বামিজী! 
মহারাজের চিত্রের উপর আমরা কি থুৎকার প্রদান কাঁরতে পার 2” 
স্বয়ং উপাস্থিত নাই, এ এক টুকরা কাগজ মান্র। ইহা মহারাজের মত নাঁড়তে চাঁড়তে 
অথবা কথা বাঁলতে পারে না; তথাঁপ আপনারা অসম্মত হইতেছেন কেন 2” 
স্বামজন হাসিয়া বাঁললেন, “আপনারা থুংকার প্রদান কাঁরতে পারিবেন না, তাহা 
জান, কারণ আপনারা মনে কাঁরতেছেন ইহার উপর ীনষ্ঞঠঈবন 1নক্ষেপ কাঁরলে 
মহারাজের প্রাত অসম্মান প্রকাশ করা হইবে । কেমন ঠিক কি না?” সমবেত জনসঙ্ঘ 
কুশ্ঠিত-আনন্দে নীরবদৃস্টিভঙ্গীতে স্বামিজীর ডীক্ত সমর্থন করিলেন। তখন 
স্বামিজী মহারাজকে লক্ষ্য কারয়া বাললেন, “দেখুন মহারাজ! একাঁদক দিয়া বিচার 
কাঁরলে ইহা আপানি নহেন, অপর দক দয়া দেখিলে এই চিত্রের মধ্যেও আপনার 
আস্তত্ব আছে, সেই কারণেই কেহ 'নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ কাঁরতে অগ্রসর, হইলেন না; 
কারণ ইহারা আপনার অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত সেবক, মহারাজের অসম্মানজনক কোন 
কার্য করিতে ইন্হাদের পক্ষে সঙ্কুচিত হওয়া স্বাভাঁবক। ইহারা আপনাকে ও 
চিনত্রখাঁিনকে তুল্য সম্ভ্রমদ্ম্টতে দৌখতেছেন। সেইরপ প্রস্তর বা ধাতুর প্রাতিমাগুলিিও 
শ্রীভগবানের বিশেষ গুণবাচক মার্ত। এগ্াল দৃম্টপথে পাঁতিত হইবামান্র ভক্তের 
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মনে সেই ভগবানের কথাই উদয় হয়। ভক্ত মুর্তর ভিতর 'দিয়া ভগবানেরই উপাসনা 
করেন, ধাতু বা প্রস্তর পূজা করেন না। আম বহ:স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কস্তু কখনও 
কোন হিন্দুকে বালতে শুনি নাই, হে ধাতু! হে প্রস্তর! আম তোমাকে পুজা 
করিতেছি, আমার প্রাতি প্রসন্ন হও ।” মহারাজ! একই অনন্ত ভাবময় ভগবান-_যান 
সর্বজনোপাস্য ও সচ্চিদানন্দস্বর্প-_ভক্তগণ তাহাকেই স্ব স্ব ভাবানুযায়ন 'বাভন্ন 
প্রকার ভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন।” বাঁলতে বাঁলতে স্বামিজীর বদনমণ্ডল এক 
দব্যাবভায় উল্তাঁসত হইয়া উীঠল। মহারাজ কৃতজ্ঞদৃন্টিতে চাঁহয়া যুক্তকরে 
বাঁললেন, “স্বামিজী! আপনার কৃপায় মার্তপূজা সম্বন্ধে এক আভনব আভজ্ঞতা 
লাভ করিলাম। বাস্তবিকই আপনার দৃন্টি দিয়া বিচার কারলে আঁমও এ পযাস্ত 
একজনও কাচ্ঠ বা প্রস্তরাদর উপাসক দোঁখ নাই। এতাঁদন আম ম্ার্তপ্‌জার প্রকৃত 
রহস্য বাঁঝ নাই বা বুঝিতে চেষ্টা কার নাই। অদ্য আপাঁন আমার জ্ঞানচক্ষ খাঁলয়া 
দিলেন।” স্বামিজী বিদায় হইবেন এমন সময় মহারাজ তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্বক 
বাঁললেন,“স্বামিজী! কৃপা করিয়া আমাকে আশনীব্বদি করুন ।” 

স্বামিজী দ্বিগ্ধহাস্যে কল্যাণ বর্ষণ করিয়া বলিলেন, “একমান্র ভগবান ব্যতীত 
আর কাহারও কৃপা করিবার আঁধকার নাই। আপাঁন সরলভাবে তাঁহার চরণে শরণাগত 
হউন, তিন নিশ্চয়ই আপনাকে কৃপা কারবেন।” 

স্বামিজী প্রস্থান কাঁরলে মহারাজ বাঁললেন, “দেওয়ানজনী, আম কখনও এরূপ 
একজন মহাপুরুষের দর্শনলাভ কার নাই। ইহাকে আরও কিছঁদন আপনার 
আলয়ে রাখতে চেষ্টা করুন।” দেওয়ানজী বাঁললেন, “এই আগ্মতুল্য তেজস্বী ও, 
স্বাধীনচেতা সন্ন্যাসী কোনপ্রকার অনুরোধ শুনিবেন কি না সন্দেহ, তবে চেষ্টার 
ন্ট কারব না।” 

দেওয়ান বাহাদুরের আগ্রহাতিশয্যে তিনি তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিতে 
স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু কথা রাহল, সর্বদা সকল অবস্থায় নাব্র্িচারে সকলেই 
তাঁহার সাঁহত প্রয়োজন হইলে সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন। বলাবাহুল্য, 
দেওয়ানজী আনন্দের সাঁহত. স্বামিজীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 

আলোয়ারবাসী কয়েকজন বিশ্বাসী ও পাবব্রহদয় যুবক ইতোপৃব্বেই 
স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর উপদেশে উৎসাহিত হইয়া তাঁহারা 
সংস্কৃত অধ্যয়ন কারতে লাগিলেন। এইর্‌পে কিছযাদন ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দের সহিত 
মহানন্দে যাপন করিয়া স্বামজ সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ কাঁরয়া ভ্রমণে বাইর্গত 
হইলেন। গুরুগতপ্রাণ শিষ্যবৃন্দ নিষেধ সত্তেও তাঁহার অনুগমন কারতে লাগলেন; 
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অগত্যা তাঁহাঁদগের সাঁহত স্বামজী আলোয়ার হইতে আঠার মাইল দূরবত্তর্ঈ 
পাণ্ডুপোল গ্রামে উপস্থিত হইয়া হনুমানজার মান্দিরে রান্রিযাপন কারিলেন। প্রভাতে 
আদেশ দিলেন; স্বয়ং একাকী যদচ্ছা ভ্রমণ কারতে করিতে জয়পুরে উপনীত 
হইলেন। ৃ 

এঁদকে স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামিজীর বিরহে কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণে 
বাহর্গত হইয়াছিলেন। তিনি জয়পুরে উপনীত হইয়া শুনিলেন, রাজপ্রাসাদে একজন 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়াঁবধ দর্শনশাস্তে অভিজ্ঞ সাধু বাস কারতেছেন, যান ইংরেজ 
ও সংস্কৃতে অনর্গল কথা বাঁলতে পারেন। স্বামিজী ব্যতীত আর কেহই নহেন, 
ইহা মনে মনে স্থিরনিশ্য় করিয়া অখণ্ডানন্দজণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
স্বামিজী তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দপ্রকাশ করা দূরে থাকুক বরং নুদ্ধ হইলেন এবং 
নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন কাঁরয়া কাহলেন, “তুমি আমার অনুসরণ কাঁরয়া ভাল কর 
নাই, সত্বর এস্ছান হইতে প্রস্থান কর।” অখণ্ডানন্দজী দুঃখিতান্তঃকরণে জয়পুর 
পরিত্যাগ করিলেন। মনে মনে ভাবলেন, গুরভ্রাতৃগণের প্রাত এর্‌প নম্মম হওয়ার 
নিশ্চয়ই কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে। 

জয়পুররাজের জনৈক সভাপাণ্ডিত অসাধারণ ব্যাকরণাঁবদ ছিলেন৷ স্বামিজী 
তাঁহার নিকট পাঁণাঁন অস্টাধ্যায়শ পাঠ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। পাঁণ্ডিতজী 'বাঁবধ 
প্রকারে বুঝাইয়া দলেও ক্রমাগত তিন দিবস চেষ্টা করিয়াও স্বামিজী প্রথম সত্রটীর 
ভাষ্য আয়ত্ত কাঁরতে পারলেন না। চতুর্থাদবস পাঁণ্ডিতজী বাঁললেন, “স্বামিজী! 
আমার নিকট পাঠ গ্রহণ কারয়া আপনার বিশেষ লাভ হইবে না, যেহেতু তিন দিবস 
ক্রমাগত চেষ্টা কারয়াও আপনাকে একটাী সূত্র বুঝাইতে পারলাম না।” স্বামিজী 
পাণ্ডিতজীর বাক্যে লাঁজ্জত হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প কাঁরলেন, যে পয্ত্তি না সূত্রার্থ 
আয়ত্ত কারতে সমর্থ হইতোছি, ততক্ষণ আহার, পানীয় ইত্যাঁদ গ্রহণ কাঁরব না। 

একপ্রহর পরেই স্বামিজী পাঁণ্ডিতজশীর নিকট 'ফারয়া আঁসলেন। তিনি 
স্বামিজীর মুখে উক্ত সূত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ কাঁরয়া বিস্মিত হইলেন। অনম্তর 
অনন্যাচত্ত হইয়া স্বাঁমজন অধ্যয়নে রত হইলেন এবং দুই সপ্তাহ মধ্যেই অক্টাধ্যায়ীর 
সমস্যাগ্রালর শনরসন কারয়া অধ্যাপক সমীপে বিদায়গ্রহণ কারলেন। কেহ যেন না 
মনে করেন, মান্র দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি সমগ্র পারিনি অধ্যয়ন শেষ করিয়াছিলেন। 
আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছ, বরাহনগর মঠে তান দুই বংসরকাল পাঁণান 
অধ্যয়ন করিয়াঁছলেন; জয়পুরে পাঁণ্ডিতজনীর নিকট কোন কোন অংশের ব্যাখ্যা 
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আয়ত্ত কারয়াছলেন মান্র। এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া উত্তরকালে অনেকেই সন্দিগ্কাচিত্তে 
প্রশ্ন কারতেন। 'তাঁন উত্তর দিতেন, “যোগনীর পক্ষে ইহা আশ্চয্ের বিষয় নহে। 
আত্মার সমস্ত শাক্ত সংহত কাঁরয়া এক বিষয়ে নিয়োগ কারিলে ভ্রিলোকে এমন 'কি 
রহস্য আছে যাহা অবগত না হওয়া যায়?” 

জয়পুরের প্রধান সেনাপাঁতি সরদার হরাঁসংহের সাঁহত স্বামিজীর ঘাঁনষ্ঠ 
পরিচয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার আলয়ে স্বাঁমিজন প্রায়ই ধম্মালোচনা কাঁরতেন। কাঁথত 
আছে সরদার সাহেব মর্ত পূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। একাঁদন রাজপথে শ্রীকৃষ্ণ 
বিগ্রহসহ শোভাযান্রা চালিয়াছে, স্বামিজী সহসা তাঁহাকে স্পর্শ কাঁরিয়া বাঁললেন, 
“দেখদন, শ্রীভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ।” সরদারজীর ভাবান্তর হইল, অশ্রুসিক্ত নয়নে 
তানি মল্্ম:গ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রাহলেন। অবশেষে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইয়া 
বিগালত কণ্ঠে বাঁললেন, “স্বামিজী, বহ্‌বার তর্ক করিয়া যে বিষয়. বুঝতে পার 
নাই, আজ আপনার কৃপায় সেই অপূর্ব দর্শন লাভ হইল ।” 

স্বামিজী পাঁরহাস-রীসক ছিলেন। আঁবশ্বাসী অথচ তাঁককাদগকে জব্দ 
করিয়া তিনি সব্বদাই আমোদ পাইতেন। একাদন তান কাঁতপয় ব্যাক্তর সাহত 
ধম্মালোচনা কাঁরতেছেন, এমন' সময় জরপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত সূরয নারায়ণ 
সেখানে আঁসলেন। কথাপ্রসঙ্গে তান বাঁললেন, “আম একজন বেদান্তী। আম 
অবতার পুরুষদের বিশেষ আধ্যাত্মক শাক্ততে বিশ্বান কার না। পোরাঁণক 
অবতারেও আমার বিশ্বাস নাই। আমরা সকলেই রক্ম। আমার সাহত একজন 
অবতারের পার্থক্য কি?” স্বামিজী উত্তর দিলেন, “আপনার কথাই সত্য! তবে 
হন্দুরা মৎস্য কচ্ছপ বরাহকেও অবতার বলে; তাহার মধ্যে আপাঁন কোনৃঁটি 2” 
সভায় হাঁসর রোল উঠল, পাঁণ্ডতজী অপ্রস্তুত হইয়া 'িরস্ত হইলেন। 

জয়পুর হইতে বিদায় লইয়া স্বামিজ আজমীট়ে আসিলেন এবং মনোহর 
আবু পর্বতে এক গুহায় অবস্থান কারতে লাগিলেন। কোটা-দরবারের একজন 
মুসলমান উকণীল স্বাঁমজীকে তদবস্থায় দেখিয়া স্বালয়ে লইয়া গেলেন। এই 
ধর্মপ্রাণ উদারহৃদয় মুসলমান ভদ্রলোক স্বামজীর* গুণাবলীর পাঁরচয় পাইয়া 
কোটার প্রধান মন্ত্রী ঠাকুর ফতে [সিংহ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তর সাঁহত তাঁহার 
আলাপ করাইয়া দেন। একাঁদন মৌলবী সাহেবের আহ্বানে, খেতাঁরর রাজা 
বাহাদুরের সেক্রেটারী মুন্পঈ জগ্মোহন লাল তাঁহাকে দর্শন করিতে আইসেন। 
কেবল মান্র কৌপীন পারাঁহত স্বামজী তখন একখান খাটিয়ায় শুইয়া মুদিত- 
নেত্রে বিশ্রাম কারতোঁছলেন। মুন্সীজী মনে মনে ভাবতেছেন, “আত সাধারণ 
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ভবঘুরে সাধু ভেকধারী চোর জুয়াচোরও হইতে পারে ।” এমন সময় স্বাঁমজনী 
উঠিয়া বাসলেন। আলাপ আরন্ত হইল। জগমোহন প্রশ্ন কাঁরলেন, “ক্বাঁমিজী, 
আপাঁন 'হিল্দু-সন্্যাসী হইয়া মুসলমানের বাড়ীতে আছেন; আপনার খাদ্য পানা য় 
মাঝে মাঝে এই মুসলমান ভদ্রলোক ছ:ইয়া ফোলতে পারেন।” স্বাঁমজন উত্তর 
শদলেন, “মহাশয়, আপনার একথা বাঁলবার অর্থ কি? আম সন্যাসী; আম সমস্ত 
সামাঁজক আচার নিয়মের উদ্বের্ই। আম একজন মেথরের সাহত বাঁসয়া আহার 
কাঁরতে পাঁর। ইহা ঈশ্বরের নিদ্দেশ, অতএব আম নিভয়। শাস্বেও আমার ভয় 
নাই, কেননা শাস্ত্র ইহা সমর্থন কিয়া থাকেন। কিন্তু আমার ভয় আপনাদের মত 
সবজান্তা ইংরাজীনাবশাঁদগকে। আপনারা শাস্ত্র ও ভগবানের ধার ধারেন না। আমি 
সব্বভূতে বঙ্গ জ্ঞান কার। আমার নিকট আবার উচ্চ-নীচ স্পৃশ্যস্পৃশ্য কি 2” 
ণশব শিব" উচ্চারণ করিয়া স্বাঁমজী তন্ময় হইলেন, তাঁহার বদনমণ্ডল স্বগঁয় 
বিভায় উদ্তাঁসত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ আলাপের পরই জগমোহন মদ্ধ হইলেন ॥ 
রাজা বাহাদুর সেক্রেটারীর নিকট স্বাঁমজীর বৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরয়া তাঁহার দর্শন 
কামনায় ব্যাকুল হইয়া পাঁড়লেন। 

স্বাঁমজী মুন্সী কর্তৃক রাজভবনে আনীত হইলেন। রাজা বাহাদুর গভশর 
শ্রদ্ধার সাহত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে আসন পাঁরগ্রহ করাইলেন এবং স্বয়ং তাঁহার 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমেই প্রশ্ন কারলেন, “স্বামিজী! জীবনটা কি 2” 

& সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসল, “একটা “অন্তর্নীহত শাক্ত যেন ভ্রমাগত স্ব স্বরূপে 
ব্যক্ত হইবার জন্য আঁবরাম চেষ্টা করিতেছে, আর বাঁহঃপ্রকীতি তাহাকে দাবাইয়া 
রাঁখতেছে; এই চেম্টার নামই জাঁবন।” 

রাজা বাহাদুর আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিলেন, স্বামিজীও তাহার যথাযথ 
উত্তর প্রদান কারলেন। রাজা বাহাদুর তাঁহার সক্ষমদ্ম্টি ও গভীর আধ্যাত্মিক 
শাক্তর পারচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং কয়েকাঁদন পর তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া 
স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন। ধর্মপ্রাণ রাজা আঁজতাঁসংহ ও তাঁহার সেক্রেটারী মূল্পীজী 
স্বাঁমজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ কাঁরলেন। গ্‌রুভক্ত শিষ্যের ব্যাকুল আগ্রহ উপেক্ষা কাঁরতে 
না পাঁরয়া স্বামিজীকে কিছ্নাদন রাজপ্রাসাদে বাস কারিতে হইল। 

রাজা বাহাদুরের সভাপশ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস তৎংকালে সমগ্র 
রাজপুতানায় সব্বশ্রে্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। স্বামিজী 'এই সুযোগে তাঁহার নিকট 
পতঞ্জলর মহাভাষ্য অধ্যয়ন কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রাতিভায় 
বিস্মিত হইয়া পাঁণ্ডতজী একাদন তাঁহাকে বাঁললেন, “স্বামিজী! আমার যাহা 
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শিখাইবার ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে । এরুপ প্রাতভা মানবে সম্ভব, ইহা আপনাকে 
না দোখলে বিশ্বাস করিতাম না।” স্বামিজী এই পশ্ডিতজীকে চিরাদন অধ্যাপকের 
মত শ্রদ্ধা কারতেন। 

খেতাঁরর রাজা অপূত্রক ছিলেন। একাদন গ্‌রূসদনে স্বীয় দুঃখ নিবেদন 
করিয়া প্রার্থনা কারলেন, “যাহাতে আমার একট পূত্রসন্তান হয়, আপাঁন দয়া করিয়া 
আমাকে সেই আশব্বাদ করুন ।” রাজার প্রার্থনা শানয়া স্বামিজী 'চান্তত হইলেন । 
আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে।” 

কয়াঁদদবস পর স্বামিজী পুনরায় ভ্রমণে বাঁহর্গত হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। 
রাজা বাহাদুর দু£াঁখতান্ত৪করণে নিতান্ত আনচ্ছার সাঁহত তাঁহাকে বিদায় দলেন। 

গুজরাটের মরুময় প্রদেশ পদরজে আতন্রম কারয়া ক্রমে আহমেদাবাদ, 
িম্বাড, জুনাগড়, ভোজ, ভেরাওল, প্রভা ও সোমনাথের বিশাল মান্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ দর্শন কারয়া স্বামজী পোরবন্দরে উপনীত হইলেন। লম্বডির 
মহারাজা বাহাদুর ইতোমধ্যে স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ কারয়াছিলেন। একদিন 
স্বামজীকে পোরবন্দরের রাজপথে ভ্রমণ কাঁরতে দোঁখয়া মহারাজ তাঁহাকে স্বীয় 
প্রাসাদে লইয়া আঁসলেন। ৰ 

পোরবন্দরের বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর পাশ্ডুরঙ্গ মহোদয়ের সাঁহত পাঁরাঁচত 
পাঁরচয় পাইয়া পশ্ডিতজনও তাঁহাকে মহাভাষ্য পড়াইতে লাগলেন। পাঁণ্ডত নারায়ণ 
দাসের নিকট স্বামিজী উহার আধকাংশই পাঠ করিয়াছিলেন; এক্ষণে অবশিষ্টভাগ 
শেষ কারয়া উৎসাহের সাঁহত বেদান্তের ব্যাসসূত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা কাঁরতে 
প্রবৃন্ত হইলেন। 

ঘটনাক্রমে এই সময় গোবদ্ধন মঠের জগদ্‌গদুরু শ্রীশ্রীমৎংশঙ্করাচায্য মহারাজ 
পোরবন্দরে আগমন করেন। তদুপলক্ষে তাঁহার সভাপাঁতিত্বে লিম্বাড রাজভবনে 
স্থানীয় পাণ্ডিতমণ্ডলশীর এক বিচারসভা আহৃত হয়। পশ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ 
মহোদয় স্বামিজী সমভিব্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ কর্গিলেন। 

স্বাঁমজীর প্রাতভার খ্যাতি ইতোপুব্বেই পাণ্ডিতমণ্ডলন শ্রবণ কাঁরয়াছিলেন, 
সেজন্য অনেকেই তাঁহাকে পরাঁক্ষা কারবার জন্য ব্যগ্ত হইয়া উঠিলেন। দুই একজন 
বয়োবৃদ্ধ পাণ্ডিভ অন্যান্য পাঁণ্ডিতগণের দ্বারা পৃজ্ঠপোষত হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন 
কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহা মহা পাণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে সহসা বাদে আহত 

৮ 
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হইয়া সম্দ্রম-সঙ্কুচিত-লঙজ্জায় স্বামিজীর বদনমণ্ডল আরাক্তম হইল। অবশেষে 
স্বীয় অধ্যাপকের সম্মাত গ্রহণ কাঁরয়া তান ধীরভাবে উত্থাঁপত কুটপ্রশ্নগুঁল একে 
একে মীমাংসা কাঁরয়া দিতে লাগলেন । স্বামিজীর নয়, পা্ডিত্য ও তেজস্বিতা 
প্রভৃতি সন্দর্শনে পাণ্ডতমন্ডলী মুস্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগলেন। 
শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্ মহারাজও তাঁহাকে সান্নকটে আহ্বান করিয়া হষেচ্ছিবল কণ্ঠে 
আশীব্বদি এবং সন্পেহ ব্যবহারে আপ্যায়ত কারলেন। 

স্বামিজীর অসাধারণ ধাশাক্ত ও পাঁবন্র চরিত্রের সাঁহত ঘাঁনষ্ভাবে পাঁরাঁচিত 
হইয়া একাঁদন তাঁহার অধ্যাপক পাঁণ্ডত শঙ্কর পাশ্ডুরঙ্গজী বাঁললেন, “স্বামিজী! 
এদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আপানি বিশেষ সুবিধা কারতে পারবেন বাঁলয়া মনে হয় 
না। আপনার উদারভাবসমৃহ আমাদের দেশের লোক অনেক বিলম্বে বুঝিবে। 
বৃথা শীত্তক্ষয় না কাঁরয়া আপনি পাশ্চাত্যদেশে গমন করূন। সেখানকার লোক 
মহত্তের ও প্রাতিভার সম্মান করিতে জানে । আপান নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য শক্ষা ও 
সভ্যতার উপর সনাতন ধম্মের অপূর্ব জ্ঞানালোক নিক্ষেপ করিয়া এক আভিনব 
যুগান্তর আনয়ন করিতে সক্ষম হইবেন ।” 

স্বামিজী কিয়ংকাল চিন্তা কারয়া উত্তর করিলেন, “একাঁদন প্রভাসে সমদদ্র- 
দোঁখতোছলাম; সহসা যেন মনে হইল এই িক্ষোঁভত িসন্ধ;৮ আঁতিক্রম কাঁরয়া 
আমাকে কোন সুদূর দেশে যাইতে হইবে; কিন্তু তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে 
বুঝতে পার না।” 

এই সময় ঘটনাক্রমে স্বামী ব্রিগ্ণাতীত হিঙ্গগুলাজ তীর্থে যাইবার পথে 
তথায় উপনীত হন। লম্বা রাজপ্রাসাদে একজন মহাপাঁণ্ডিত “পরমহংস* অবস্থান 
করিতেছেন শুনিয়া দর্শনার্থে উপাস্থিত হইয়া দেখেন যে, পরমহংস আর কেহই 
নহেন, তাঁহাদের 'প্রয়তম নেতা নরেন্দ্রনাথ। কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বাঁললেন, “ভাই 
সারদা! ঠাকুর আমার সম্বন্ধে যেসব কথা বাঁলতেন, যাহা আমি চপলতাবশতঃ তখন 
হাঁসয়া উড়াইয়া দিতাম, এক্ষণে সেগুলির সত্যতা ব্রুমে ব্লুমে অনুভব কাঁরতেছি। 
আমার মনে হয়, অমোর ভিতরু,যে শাঁক্ত আছে, তাহা দ্বারা জগং ওলট-পালট কয়া 
দতে পার ।” স্বামী ভ্রিগুণাতত প্রস্থান কারলে পাছে অন্যান্য গুরুভাইগণ তাঁহার 
সংবাদ জাঁনয়া বরকত করেন, এই আশঙ্কায় স্বামজী পোরবন্দর পাঁরত্যাগ কাঁরয়া 
দ্বারকা, মান্ডবী, পাঁলিটানা ইত্যাঁদ স্থান পরিদর্শন করিয়া বরোদায় আসিয়া বরোদা- 
রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর মাঁণভাইএর আঁতাঁথ হইলেন। এখানে 'তাঁন তিন সপ্তাহ 
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খছলেন এবং মাঝে মাঝে দুইএক দিনের জন্য মধ্যভারতের কয়েকটি স্থান দর্শন 
করেন। এইকালে ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশের জনসমন্টির পাঁরিচয়লাভের জন্য তাঁহার 
আগ্রহ যেন শতগুণ বাঁদ্দঘত হইয়াছিল। গুজরাট, কাঁথয়াবাড় এবং বোম্বাই অণুলের 
বহু ছোট বড় দেশীয় নৃপাঁতি ও শাসকমণ্ডলীর সাঁহতও তান ইচ্ছা করিয়া পরিচিত 
হন। জনসাধারণের দাঁরদ্রয, দুঃখ ও অজ্ঞতার প্রাতকারকজ্পে ধনী রাজা মহারাজারা 
অগ্রসর হইলে কাধ্য আঁধকতর সহজ হইবে, তৎকালে এই ধারণা তাঁহার 'ছিল। 
বরোদা হইতে খান্ডোয়া হইয়া একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পাঁরচয়পন্রসহ তানি 
বোম্বাইএর ব্যারিষ্টার শেঠ রামদাস ছাবলদাসের আঁতাঁথ হন। এই সময় বোম্বাইএর 
একজন খ্যাতনামা রাজনোতিক নেতা, কাঁলকাতার একখান ইংরাজী খবরের কাগজে 
প্রকাশিত সহবাস সম্মাতর বয়স নিদ্ধরিণ আইন সম্পর্কে বাদানুবাদের প্রাত 
স্বামিজীর দৃম্ট আকর্ষণ করেন। বাঙ্গলার 'শাক্ষত ভদ্রলোকেরাও যে 'নরলজ্জভাবে 
এমন একটা আইনের প্রাতবাদ কাঁরতে পারেন, ইহা দেখিয়া স্বাঁমজী মরমে মারয়া 
গেলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বাল্যবিবাহের অসামঞ্জস্য ও কুফলের তীব্র সমালোচনা 
কাঁরলেন। গোরকধার একজন হিন্দঃসন্যাসীর উদারভাব দর্শনে বোম্বাইএর বিখ্যাত 
রাজনোতিক 'বাঁস্মত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। 

১৮৯২ খৃঙ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে পুণাগামন দ্রেণের একখান 
দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে স্বামিজী বাঁসয়া আছেন, গাড়ীতে আরও তিনজন মারাঠী 
যুবক যাত্রী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘোর তর্কযুদ্ধ চাঁলয়াছে। তর্কের বিষয় ছিল-_ 
সম্্যাস। দুইজন যুবক, রাণাডে ইত্যাঁদ সংস্কারকগণের প্রাতিধবাঁন কারিয়া সন্ন্যাসের 
অকর্মণ্যতা ও নানা দোষ প্রদর্শন কাঁরতোছলেন, অপর একজন তাঁহাদের মত খণ্ডন 
কাঁরয়া ভারতের সমপ্রাচীন সন্্যাসের মাহমা কীর্তন কাঁরতেছিলেন। এই যুবকই 
লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। পার্খে উপাঁবন্ট সন্ন্যাসী 'ববেকানল্দ তর্করত 
যুবকগণের যাঁক্ত ও ডীক্ত মনোযোগ দয়া শুনিতোছলেন; অবশেষে লোকমান্য 
তিলকের পক্ষাবলম্বন করিয়া তানও তরকযুদ্ধে যোগ দিলেন। এই 'ইংরেজ-জানা, 
সন্যাসীর প্রখর প্রাতিভায় যফুবকগণ িবশেষভাবে তাঁর প্রাত আকৃষ্ট হইয়া পাঁড়লেন। 
সবামিজী ধাঁরভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, সন্ন্যাসীরাই জরতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে 
ভ্রমণ করিয়া জাতীয় জীবনের উচ্চাদর্শ সমগ্র ভারতে এতাবৎকাল প্রচার কারয়াছে। 
ভারতাঁয় সভ্যতার সব্বেচ্চি আভব্যাক্তি এই সন্যাসই জাতীয় জীবনের আদর্শকে নানা 
বিপধাঁয়ের মধ্য 'দিয়াও এতকাল শিষ্য পরম্পরায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ভণ্ড 
স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে মাঝে মাঝে সন্যাস লাঞ্চত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের 


১১৬ : 1ববেকানন্দ চারত 


সমগ্র সন্যাস৭-সম্প্রদায়কে ব্যক্তিবশেষের ভন্ডামির জন্য দায়শ করা অসঙ্গত। এই 
সৃপশ্ডিত সন্্যাসীর বাকৃবিভীতি ও গভীর পাঁণ্ডিত্য দর্শনে লোকমান্য তিলক 
মহারাজ মুগ্ধ হইলেন এবং পুণা স্টেশনে অবতরণ করিয়া স্বামিজীকে স্বালয়ে 
লইয়া গেলেন। স্বামিজীও তিলক মহারাজের প্রখর প্রাতভা ও বেদাদি শাস্ত্ে 
পাশ্ডিত্য দৌঁখয়া সানন্দে তাঁহার আলয়ে অবস্থান কারতে লাগিলেন। উভয়ে একব্রে 
বেদের গন্টার্থ আলোচনা কাঁরয়া তৃপ্ত হইয়াছলেন। কয়াদ্দবস পুণায় 'তিলক-ভবনে 
যাপন কাঁরয়া স্বামিজী মহাবালেশ্বর আভমুখে যাত্রা কারলেন। একাঁদন 'লিম্বাডর 
ঠাকুর সাহেব স্বীয় গুরুকে রাজপথে দীনবেশে দোঁখতে পাইয়া তাঁহাকে স্বালয়ে 
লইয়া আসলেন এবং বাঁললেন, “এইরূপ অনর্থক ভ্রমণররেশ সহ্য কারতেছেন কেন 2 
আর আপনাকে ছাড়িয়া দিব না, দয়া কাঁরয়া আমার সঙ্গে চলুন, িম্বাডতে আপনার 
স্থায়ী ভাবে থাকবার সুবন্দোবস্ত কাঁরয়া দিব।” 

স্বামিজী উত্তর করিলেন, “মহারাজ! একটা অদ্ভুত শীক্ত আমাকে জোর 
কাঁরয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। ঠাকুর আমার স্কন্ধে এক মহান. কার্যভার অর্পণ 
করিয়া গিয়াছেন। যে পযন্তি উক্ত কার্য শেষ না হইবে, ততাঁদন বিশ্রাম কারবার আশা 
বৃথা। যাঁদ জীবনে কখনো বিশ্রাম কারবার অবসর পাই, তাহা হইলে আপনার সাঁহত 
আসিয়া বাস করিব।” 

[বিবেকানন্দ আবার পথে বাঁহর হইলেন। মারমাগোয়া হইয়া বেলগামে 
উপ্পাস্ছত হইয়া একজন 'বাঁশম্ট মারাঠা ভদ্রলোকের আঁতাথ হইলেন। তাঁহার প্র 
অধ্যাপক জি, এম, ভাটে, এম-এ, তাঁহাদের আঁভনব আঁতাঁথ সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ 
বিবরণ 'লাঁখয়াছেন, তাহা হইতে আমরা দোঁখ যে, সরল, উদার, অকপট স্বাঁমজীর 
পাণ্ডিত্য, নিরভিমান বিনয় এবং তীর জাতনয়তাবোধে স্থানীয় শিক্ষিত ও 'বাশিষ্ট 
ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার প্রাতি আকৃষ্ট হইয়াঁছলেন। 

বেলগামের বন বিভাগের কম্মচারী হরিপদ মিন্র মহাশয় বাঙ্গালী সন্যাসনীর 
পাঁরচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া আসেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য ধম্মনিঃরাগে 
মুদ্ধ হইয়া সস্ত্রীক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইখানে স্বামজী আমোরকায় গিয়া 
চিকাগো-ধর্মসভায় যোগদানের আঁভপ্রায় হরিপদবাবুর 'নকট ব্যক্ত কাঁরয়াছিলেন ॥ 
কিন্তু হারপদবাবু যখন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব কারলেন, 
তখন স্বামিজী তাঁহাকে নিরস্ত কারলেন। কয়েকাদিন পর মিত্র-দম্পাঁতির নিকট বিদায় 
লইয়া স্বামজন বেলগাম হইতে বাঙ্গালোরে উপস্থিত হইলেন। 


পারব্রাজক বিবেকানন্দ ১১৭ 


আলাপ করিয়া এতাদৃশ মুগ্ধ হইলেন ষে, তাঁহাকে মহাশূরাধিপ মহারাজ চামরাজেন্দ্ 
ওয়াঁডয়ার বাহাদুরের সাহত পরিচিত করাইয়া দিলেন। মহারাজ তরুণ সন্যাসীর 
অলোকিক প্রাতভা ও পাশ্ডিত্যের পাঁরচয় পাইয়া আনান্দত হইলেন। বলা বাহল্য, 
স্বাঁমজশী শ্রদ্ধা্পদ আঁতাঁথর্‌পে রাজভবনে বাস কাঁরতে লাঁগলেন। মহীশরাধপ 
অত্যন্ত সরল ও উদার প্রকৃতির লোক 'ছিলেন। স্বামিজনী সময় সময় বালকের মত 
সরলভাবে মহারাজের কোন কাধে ব্রুট দোঁখলে তৎক্ষণাৎ তীর সমালোচনা 
কাঁরতেন; মহারাজ তাহাতে বড়ই আনন্দানূভব কাঁরতেন। একাঁদন স্বাঁমজীর সন্েহ 
ভর্খসনায় মহারাজ কৃত্রম কোপ প্রকাশ কারিয়া কহিলেন, “স্বাঁমজী! আম এত বড় 
একজন মহারাজা, আমাকে আপনার ভয় করা উচিত, খোসামোদ করা উচিত। 
ভবিষ্যতের জন্য আপাঁন সাবধান হইবেন, নতুবা আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইতে 
পারে।” 


স্বামিজী বালকোচিত সরলতার সাঁহত মহারাজের কথাগ্ল বিশ্বাস করিয়া 
গন্তনরভাবে উত্তর করিলেন, “আপনার অসঙ্গগত কাব্য ও উীক্ত সমর্থন করিবার জন্য 
ত বহু পারিষদ আছেন। আম সন্যাসী সত্যই আমার তপস্যা । সামান্য জড়দেহের 
আঁনম্টাশঙ্কায় সত্যকে পরিত্যাগ করিব? আপাঁন হিন্দুরাজা হইয়া একজন হিন্দু- 
সন্ন্যাসীর নিকট কি এইরূপ হণনীনোচিত কার্য প্রত্যাশা করেন 2” 

এইর্‌প 'িভর্শক স্পম্টবাঁদতার জন্যই স্বামজী মহাীশুরাধপের বন্ধ; হইতে 
পাঁরয়াছলেন। মহারাজ একাঁদকে যেমন তাঁহার সাঁহত পাঁরহাস ও রহস্যালাপ 
কারতেন, অপরাদকে তেমান গুর্বৎ শ্রদ্ধা করতেন; এমন কি, একাঁদন মহারাজ 
এমন প্রবল আপাঁত্ত উত্থাপন করলেন যে, মহারাজকে বাধ্য হইয়া উক্ত সঙ্কল্প 
পরিত্যাগ কারতে হইল । এই পার্থব যশ-সম্মান ও এরশ্বযেরি আকাঙ্ক্ষাহবঁন সম্াসী 
যে স্বীয় অমল চীরিন্রের প্রভাবে রাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র মেথরের পথ্যন্ত হৃদয় জয় 
কাঁরয়া লইয়াছিলেন, ইহা আর 'বাচত্র কিঃ 

একদিন দেওয়ান বাহাদুরের সভাপাঁতত্বে রাজপ্রাসাদে এক 'বিচারসভা আহত 
হয়। বাঙ্গালোর নগরের প্রায় সমস্ত পাঁণ্ডিতবর্গ এই বিচারসভায় যোগদান করেন। 
স্বামিজীও মহারাজ বাহাদুরের অনুরোধে সভায় যোগদান কাঁরলেন। 

বেদান্তের বিচার আরন্ত হইল। পাণ্ডিতবর্গ বেদান্তের বাঁভন্ন প্রকার মতবাদ 
সমর্থন কাঁরয়া বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বমত প্রাতজ্ঞার আকাঙ্ক্ষায় অপরের 


১১৮ াববেকানন্দ চারত 


সমর্থিত মত ভ্রান্ত বাঁলয়া প্রাতপাদন কারবার জন্য তুমুল তকের ঝড় বাহল-_ 
কিন্তু বহুক্ষণেও তাঁহারা কোন 'সদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারয়া নিস্তব্ধ হইলেন। 

অবশেষে দেওয়ান বাহাদুরের অনুরোধে স্বামিজী দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত 
পণ্ডিতমণ্ডলণীকে শ্রদ্ধা সহকারে আভিবাদন কারলেন। তাঁহার স্বগরঁয় লাবণ্যমশ্ডিত 
মুখশ্রী ও বিদ্যুবর্ঁ উজ্জবল নেত্রদ্বয় অনাতাবিলম্বেই বয়োবৃদ্ধ সুবিজ্ঞ পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর হৃদয় আঁধকার কাঁরয়া লইল। স্বামিজী স্বভাব-সৃমধূর-কণ্ঠে সুলালিত 
সংস্কৃতে, সব্্বসংশয়চ্ছেদী 'বাভন্ন প্রকার মতবাদগ্ঁি যে পরস্পর-বরোধী নহে, 
পরস্তু একে অন্যের সমর্থক, ইহা অপূর্ব যাঁক্তবলে প্রমাণ কাঁরয়া বুঝাইলেন। 
বেদান্তশাস্ত্র কতকগুলি দার্শনক মতবাদের সমম্টি নহে, উহা সাধক-জনীবনের 
'বাভন্নাবস্থায় অনুভূত সত্যসমূহ। অতএব একটনঈকে সত্য বাঁলয়া প্রাতপাদন কারতে 
হইলে আপাতবিরুদ্ধ অপরটীঁকে মিথ্যা প্রমাণ কারবার কোনই প্রয়োজন নাই। 
স্বামিজীর আভনব বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সমবেত পাঁণ্ডিত-মণ্ডলন চমংকৃত 
হইলেন এবং সমস্বরে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগলেন। 

একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ বাহাদুর বাঁললেন, “স্বাঁমজী! আপনার জন্য 
[কিছ কারতে পাঁরিলে বড়ই সন্তুষ্ট হইতাম; আপনি তো ছুই গ্রহণ কারবেন না।” 
বর্ণনা করিয়া বাঁললেন, “আমাদের বর্তমান প্রয়োজন পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সহায়ে আর্ক 
ও সামাঁজক অবস্থা উন্নত কাঁরতে চেষ্টা করা; কিন্তু ইউরোপাীয়াদগের দ্বারে 
দাঁড়াইয়া কেবলমান্র ভ্রুন্দন ও ভিক্ষা প্রার্থনা কাঁরলে উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে 
না। উহারা যেমন বর্তমান উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি, শিপ ইত্যাদ 1শক্ষা 
দিবে, বিনিময়ে আমাদেরও উহাঁদগকে কিছু দিতে হইবে। ভারতবর্ষের বর্তমানে 
দিবার মত এক আধ্যাত্বক জ্ঞান ব্তত আর কি আছে? সেইজন্য সময় সময় 
আমার ইচ্ছা হয় যে, বেদান্তের অত্যুদার ধর্ম প্রচার কাঁরতে পাশ্চাত্যদেশে গমন 
কাঁরব। যাহাতে এই আদান-প্রদান সন্বন্ধ স্থাঁপত হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীরই' 
স্বজাঁত ও স্বদেশের কল্যাণ?কামনায় চেষ্টা করা কর্তব্য। আপনার ন্যায় মহাকুল- 
প্রসৃত শাক্তশালী রাজন্যবর্গ চেন্টা কারলে অল্পায়াসেই কার্য আরপ্তভ হইতে পারে। 
আপানিই এই মহৎকার্যে অগ্রসর হউন, ইহাই আমার একমান্ন প্রার্থনা ।” 

মহারাজ বাহাদুর আভনিবেশ সহকারে স্বামিজীর বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বাঁললেন যে, স্বামিজী যাঁদ পাশ্চাত্যদেশে হিন্দুধর্ম প্রচার কাঁরতে গমন” করেন, 
তাহা হইলে তানি সমগ্র ব্যয়ভার বহন কাঁরবেন; এমন কি, মহারাজ বাহাদুর 
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তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কয়েক সহম্্র মৃদ্রা প্রদান কারতে উদ্যত হইলেন। স্বামিজী 
প্রত্যাখ্যান কারয়া কাঁহলেন, “মহারাজ, আমি এখনও 'স্থিরাঁসদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পার নাই। আমি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প 
কারয়াছি। এই পরিব্রাজব্রত উদ্‌্যাঁপত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন কার্যে হস্তক্ষেপ 
কাঁরব না এমন কি, তাহার পর কি করিব, কোথায় যাইব, তাহার কিছুই স্থিরতা 
নাই।” 

অবশেষে একাঁদন স্বামিজীকে বিদায় লইতে উদ্যত দেখিয়া মহারাজ বাহাদুর 
তাঁহাকে বাবধ বহমূল্য দ্রব্য উপহার প্রদান কাঁরলেন। স্বাঁমজী উহার মধ্য 
হইতে বহু অনুরোধে বন্ধুত্বের স্মাতিচিহস্বরূপ একটা ধাতবদ্রব্যের সংস্রবহশীন 
ক্ষুদ্র চন্দনকা্ঠের হঃকা গ্রহণ কাঁরয়া অবাঁশম্ট দ্রব্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। 
দেওয়ান বাহাদুর স্বামিজীর ক্ষুদ্র পুট্লীর মধ্যে একতাড়া নোট গঠঁজয়া দিবার 
জন্য বহন চেষ্টা কারয়া অকৃতকার্য হইলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া স্বামিজী 
অগত্যা তাঁহার নিকট হইতে কোচিন পযন্তি একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে 
টিকিট লইলেন। দেওয়ান বাহাদুর কোচিন রাজ্যের দেওয়ানজীর নিকট একখানি 
পরিচয়-পন্র দিয়া বাললেন, “স্বামিজী! আমার একটী অনুরোধ দয়া করিয়া 
রাখিবেন। আপাঁন পদরুজে ভ্রমণ করিয়া কম্টভোগ করিবেন না; কোঁচিন রাজ্যের 
দেওয়ানজী আপনার শ্রীশ্রীরামেশ্বর পর্যন্ত যাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়া 'দিবেন।” 

মহীশরের দেওয়ান স্যর শেষাদ্র আয়ারের সাহত স্বামিজীর প্রগাঢ় বন্ধত্ব 
আমরণ অক্ষুপ্ন ছিল। স্বামিজী আমেরিকা হইতে স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত কাঁরয়া 
এবং ভবিষ্যৎ কার্যাপ্রণালী সম্বন্ধে দেওয়ানজঈ সাহেবের সাঁহত পন্রালাপ করিতেন। 
প্রচারক তাঁহার কুৎসা রটনা কারতে আরন্ত করেন। বিবেকানন্দ প্রত্যাশা করিয়া- 
ছিলেন, ভারত হইতে ইহার প্রাতবাদ হইবে। কিন্তু তাহা হইতেছে না দেখিয়া 
তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া দেওয়ানজী সাহেবকে একখানি প্র লেখেন। 
দেওয়ানজীর উত্তর পাইবার পর স্বাঁমজী (২০শেগ্জুন, ১৮৯১৪) চিকাগো হইতে 
তাঁহাকে যে পন্র লেখেন, তাহার 'কয়দংশ নিম্নে উদ্ধত কাঁরতোছি। ইহাতে 
স্বামিজীর তৎকালীন মনোভাব তো প্রকাশ পাইয়াছেই; উভয়ের বন্ধ-ত্ব কত অন্তরঙ্গ 
ছিল, তাহাও বুঝা যায়। 

“প্রয় দেওয়ানজী সাহেব, আপনার সহৃদয় পন্রখানি আজই পাইলাম। আমি 
হঠকারিতার সাঁহত কঠিন কথা 'লাঁখয়া আপনার মহৎ হৃদয়ে ব্যথা 'দয়াছি, তজ্জন্য 
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দুঃখ বোধ কারতোছি। আপনার মৃদুভাষায় সংশোধনগূলি শিরোধার্য করিলাম। 
“শষ্যস্তেহং সাধ মাং প্রপপ্ন”__ গীতা । কিল্তু আপাঁন ভাল কাঁরয়াই জানেন, আমি 
ভালবাসার প্রেরণা হইতেই এরূপ িলিখয়াছ। নিন্দুকেরা পরোক্ষভাবেও আমার 
কোন উপকার করে নাই, অন্যদকে আমার গুরুতর ক্ষাত কাঁরয়াছে। একথা তো 
সত্য যে হিন্দুরা, আমি যে তাহাদের প্রতিনাধ একথা আমেরিকানদের জানাইবার 
জন্য একটি অঙ্গলীও উত্তোলন করে নাই। আমার প্রাত সদয় ব্যবহারের জন্য 
আমোরকানদের ধন্যবাদ দয়া এবং আম যে তাহাদের প্রাতানাধ একথা জানাইবার 
জন্য আমার স্বদেশবাসী কি করিয়াছে। * * * আমোঁরকানদের বাঁলতেছে, 
ছুই নই। ইহাতে আদর অভ্যর্থনার দিক হইতে কোন ইতরাঁবশেষ হয় নাই, 
কিন্তু আমার কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে অনেকে ইহার ফলে হাত গুটাইয়া 
লইতেছেন। আমি এক বংসর হইল এখানে আসিয়াছি, অথচ ভারতের একজন 
বিশিম্ট ব্যাক্তও আমেরিকানদের একথা বাঁলবার প্রয়োজন বোধ কাঁরলেন না যে, আম 
প্রতারক নাহ। ইহা ছাড়া এখানকার পাদ্রীরা, আমার বিরদ্ধে প্রচারিত মতামত 
সংগ্রহ কারতেছে, ভারতের খষ্টান কাগজগাঁল হইতে আমার নিন্দাস্চক উীক্তগাঁল 
উদ্ধত করিয়া প্রচার কারতেছে। আপাঁন ভাল করিয়াই জানেন যে এখানের লোকেরা 
ভারতে খ্টান ও 'হন্দুর মধ্যে পার্থক্য কতখাঁন তাহা অল্পই বুঝে। 

“আম প্রধানতঃ এদেশে আমার স্বদেশে কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ কাঁরতে 
আসিয়াছি। * * * দেওয়ানজী সাহেব, ইহার জন্য সঙ্ঘ ও অর্থ দুইই আবশ্যক-_ 
প্রথম দিকে কাজ আরন্ত কারবার জন্য ছু অর্থ চাই। কিন্তু ভারতে আমাদের কে 
টাকা দবেঃ * * * এই কারণেই আমি আমোরকায় আসিয়াছি। আপনার মনে 
আছে, আম দরিদ্রদের নিকট ভিক্ষা কারয়া অর্থসংগ্রহ করিয়াছ, ধনীদের টাকা 
লই নাই, কেননা তাঁহারা আমার ভাব ও আদর্শ বুঝে না। * * * এক বৎসর চাঁলয়া 
গেল, কিন্তু আমার স্বদেশবাসটারা আমেরিকানদের এটুকু পযন্তি বালতে পারল না 
যে, আম প্রতারক নাহ, সত্যসত্যই সন্াসী এবং হিন্দুধর্মের প্রাতনিধি। 
ইহাতে কয়েকটি কথা মান্র খরচ- ইহাও তাহারা কারল না। বাহবা, আমার স্বদেশ- 
বাসিগণ! দেওয়ানজী সাহেব, আমি ইহাদের ভালবাঁস। * * * আমার দীর্ঘ পত্রে 
আমার কম্মপ্রণালী বিস্তারিত [লাখলাম। * * * প্রিয় বন্ধ, আপ্রান আমাকে 
কল্পনাবিলাসী বা স্বপ্নাতুর ভাবিতে পারেন, কিন্তু অন্ততঃ এটুকু বিশ্বাস কারবেন, 
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আম অকপট এবং আমার সর্্বপ্রধান দোষ এই আমি আমার স্বদেশকে সর্্বহৃদয় 
দয়া ভালবাস-_গভনরভাবে ভালবাসি ।” 

কোঁচিনের রাজধানী 'ন্রচূড়ে কয়েকদিন বিশ্রাম কাঁরয়া রমণীয় মালবার 
প্রদেশের মধ্য দয়া স্বামিজী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ব্রিবান্দ্রমে উপাক্ছিত 
হইলেন। ত্রিবাঙকুরের মহারাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের গৃহশিক্ষক অধ্যাপক সুন্দরম আয়ার 
তাঁহাকে সমাদরের সাঁহত আঁতাথরপে গ্রহণ কারলেন। স্বামিজী তাঁহার মধ্যস্থৃতায় 
'ত্রবাঙ্কুরের মহারাজা, দেওয়ান বাহাদুর এবং 'প্রন্স মার্তণ্ড বম্মর সাঁহত আলাপ 
করেন। উক্ত রাজকুমারের সাঁহত কথাপ্রসঙ্গে স্বাঁমজী উত্তর ভারত, রাজপুতানা 
এবং পাঁশ্চম ভারতের দেশীয় নৃপাঁতদের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, দেশীয় 
নৃপতিদের মধ্যে বরোদার গাইকোয়াড়ের বিদ্যাবত্তা, কম্মকুশলতা ও দেশপ্রীতি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । স্থানীয় কয়েকজন পণ্ডিত ব্যাক্ত স্বামিজীর পাণ্ডিত্য 
ও প্রাতিভায় মুগ্ধ হন। এইকালের কথা স্মরণ করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের এস, কে, নায়ার 
লাঁখয়াছেন,_ 


বিখ্যাত পণ্ডিত মহারাজা-কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গচারিয়ার 
এবং স্বামজণ উভয়েই ইংরাজী ও সংস্কৃতে সুপাঁণ্ডিত; তাঁহারা পরস্পরের সাঁহত নানা 
বিষয়ে আলোচনা কাঁরয়া সুখী হইতেন। স্বামিজর সাঁহত কিছুকাল আলাপ কাঁরলেই 
তাহার প্রখর ব্যাক্তত্বে আকৃষ্ট হইত না এমন ব্যক্তি ?বরল। সাঁম্মালত বা পৃথকভাবে 
বহু ব্যাক্তর 'বাভন্ন শ্রেণনর প্রশ্নের যুগপৎ উত্তর 'দবার তাঁহার পরমাশ্চর্য দক্ষতা গছল। 
কখনো স্পেনসার, কখনো সেক্সপীয়র, কখনো কালিদাস, কখনো বা ডারউইনের আভিব্যক্তিবাদ, 
ইহুদী জাতির ইতিহাস, আর্ধসিভ্যতার ভ্রমাভিব্যাক্ত, বেদ, ইস্‌লাম ধর্ম অথবা খষ্টান 
ধর্ম-যে কোন বিষয়েই প্রশ্ন হউক না কেন, স্বামিজী সঙ্গত উত্তর দিবার জন্য সব্বদাই 
প্রস্তুত। তাঁহার সব্ববিয়ব মহত্ব ও সরলতা মান্ডিত। পাঁবন্র হৃদয়, অনাড়ম্বর জীবন, 
উদার ও প্রাণখোলা ব্যবহার, দূরপ্রসারী জ্ঞান ও গভীর সহানুভূতই তাঁহার চারন্রের 
বশেষত্ব।» 


সুপাণ্ডিত রাজা স্বামজীর শধ্যত্ব গ্রহণ করেন। জনসাধারণের অবস্থার উন্নাতির 
জন্য শিক্ষা বিস্তার ও কৃষির উন্নতি বিষয়ে সংসার বিরাগণী সন্ব্যাসীকে আগ্রহ ও 
উৎসাহের সাঁহত আলোচনা কাঁরতে দোখয়া রাজা 'বাঁস্মত হন। স্বাঁমজন বাঁললেন, 
মোক্ষ সন্ন্যাসীর লক্ষ্য হইলেও ভারতবর্ষের জনমণ্ডলণীর উন্নাতি সাধনের চেম্টাও 
যে মোক্ষ লাভের সোপান, আম গুরুর নিকট এই আদর্শই পাইয়াছি। মাদুরায় 
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কয়েকাঁদন কাটাইয়া বন্ধনমুক্ত সংহের ন্যায় স্বামজী দাঁক্ষণ ভারতের বারাণসঈ 
রামেশ্বরে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রাতিষ্ঠিত শিব এবং সুবৃহৎ মান্দরাদ দর্শন কারয়া 
কন্যাকুমারী আভমুখে প্রস্থান কারলেন। 

স্বামিজীর অপূর্ব ভারত-ভ্রমণ-কাহনণী যথাযথভাবে 'লাঁপবদ্ধ করা এই 
ক্ষুদ্ধ পুস্তকে অসম্ভব বিধায় সংক্ষেপে সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইলাম। কখনও বা 
রাজাধরাজের শীতল মম্মর-হম্ম্টে বিশ্রামরত স্বাঁমজী--পার্খে নরপাঁতি আদেশ 
পালনের জন্য যুক্তকরে দণ্ডায়মান; কখনও বা রৌদ্রদীপ্ত প্রচণ্ড-মরুর তণ্তবালুকা- 
পূর্ণবক্ষে ক্ষুংপপাসায় কাতর স্বামিজী-_সম্মূখে সামান্য বাঁণক খাদ্য-পানীয়ের 
লোভ দেখাইয়া ব্যঙ্গপরায়ণ। কখনও বা রাজা, মহারাজা, উচ্চবংশজাত ধনী ও 
সম্দ্রান্ত ব্যক্তগণের আগ্রহপূর্ণ আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া দরিদ্র চম্মকার-গৃহে ভিক্ষা 
গ্রহণপূর্বক তাহাকে কৃতার্থ করিতেছেন; আবার কখনও বা ক্রমাগত পাঁচ ছয় 
ধর্মের সংক্ষমতত্ব ব্যাখ্যা কাঁরতেছেন। আদর, সম্মান, ভাঁক্ত, উপেক্ষা, তাড়না 
কিছুতেই তাঁহার চিত্ত বিচাঁলত কাঁরতে সমর্থ হয় নাই। সে অপূর্ব তাতিক্ষা, 
অসীম ধৈর, অলৌকিক ত্যাগশাক্ত, অপার পরদুঃখকাতরতা মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত 
করা অসম্ভব। আমরা যাহাকে দঃখকম্ট বলি, যাহার সামান্য স্পর্শে আমরা ব্যাথত 
মৃর্তমান সন্ন্যাস এই মহাপুরুষ আঁবচাঁলতভাবে তাহা সহ্য করিয়াছেন__কেবল সহ্য 
নয় এগ্ীল লইয়া তান যেন আনন্দে উল্মত্ত। তান দুঃখকম্ট হইতে পলায়নের 
চেম্টা কোনাঁদন করেন নাই, বরং স্বীয় সমগ্র যোগৈশ্ব্য গোপন কারয়া মানবজাতির 
সমগ্র দুব্্বলতা-_সমগ্র পাপভার-__সমগ্র দুঃখকম্ট নিজস্কন্ধে বহন করিয়া, আমাদের 
মত মানুষ সাজিয়া, জগতের কল্যাণ কামনায় নবজাগরণের পুণ্যবারতা লইয়া 
প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে যাঁচয়া গিয়াছেন। ইহাপেক্ষা আঁধক স্বার্থত্যাগ, আঁধক 
তপস্যা বর্তমান যুগে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। স্বাঁমজী ভারতভ্রমণে বাহর্গত 
হইবার প্রাক্কালে জনৈক ভাক্তভাজন বন্ধুকে এক পত্রে 'লাখয়াছিলেন, “আশীব্বাদ 
কাঁরবেন, যেন আমার হৃদয় মহা এশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়া 


আমা হইতে দূরাপহত হইয়া যায়--1০: “৮০ 19৮০ (91591) 01) 01০ 01999, 
/1700. 11850 1910. 1 09010. 05 2100. 19176 05 50:01066]) 0186 ৮1০" 70621 
16 0110 00807, £11091),---/]119 11001069001 01 0101156. 
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“কারণ- আমরা জগতের দুঃখকম্টরূপ ক্রুশ ঘাড়ে করিয়াছি, হে পিতঃ, তুমিই 
আমাদিগকে বল দাও, যেন আমরা উহা আমরণ বহন কাঁরতে পারি।” 

এই অগশ্রান্ত ভ্রমণের মধ্য দিয়া ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশের আচার-ব্যবহার 
রশীতি-নশীতির পাঁরচয় পাইয়া স্বামিজী যে আভজ্ঞতা লাভ করিয়াছলেন, তাহা 
সামান্য নহে, কিস্তু সব্বেপাঁর জনসাধারণের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ফল- 
স্বরূপ দুঃখই তাঁহার বশাল হৃদয়কে ব্যথিত কাঁরয়া তুলিয়াছল। আমরা দোখতে 
পাই, তাঁহার পাঁরব্রাজক জাবনে তান প্রায় সব্বদাই রাজ-রাজড়াদের আতাঁথ 
হইয়াছেন, যাচিয়া তাঁহাদের সাঁহত দেখা করিয়াছেন। এই কালে তাঁহার ধারণা 
ছিল, পাশ্চাত্যভাবে উন্মত্ত, অপাঁরামত বিলাসী এবং আমতব্যয়ী দেশীয় রাজাঁদগের 
চত্তে জাতির প্রাত সহানুভূতি সণ্টারত হইলে জনসাধারণের কল্যাণ হইবে।* 


কিশিপস্পিশসপপ শশা? টাটা শা শা সস 


« ১৮৯৪ সালের ২৩শে জুন চিকাগো হইতে স্বামিজী মহশশূরের মহারাজাকে 
এক পন্রে 'লিখিয়াছিলেন,_“* * * ভারতের সব্বাবধ দুগ্গতির মূল কারণ দরিদ্র জন- 
সাধারণের দুরবস্থা। পাশ্চাত্যদেশের দরিদ্ররা বর্বর, তুলনায় আমাদের দেশের দারিদ্ররা 
দেব-প্রকৃতি; এই কারণে আমাদের দেশের দারদ্রের উন্নিতাঁবধান সহজে সম্তবপর। 
আমাদের 'নম্নশ্রেণগুঁলর প্রাতি একমাত্র কর্তব্য তাহাদের 'শক্ষা দেওয়া, তাহাদের প্রনষ্ট. 
ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা। তাহা'দগকে শিক্ষা দেওয়া যে, তোমরাও মানুষ; চেষ্টা কাঁরলে' 
সকলের মত তোমরাও উন্নাতলাভ কাঁরতে পার। এই বোধ তাহারা হারাইয়া ফেিয়াছে। 
আমাদের জনসাধারণ এবং নৃপাঁতবৃন্দের সম্মুখে সেবার এই বস্তুত কম্মক্ষেত্ন। এ-পর্যন্ত 
এঁদক দিয়া কিছুই করা হয় নাই। গুরু-পুরোহিতকুল এবং দেশী রাজশাক্ত দ্বারা 
শত শত শতাব্দী পদদালত হওয়ার ফলে, তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারাও মানূষ। 

“তাহাদিগকে আদর্শ 11995 দিতে হইবে; তাহাদের চক্ষ০ খুলিয়া দিতে 
হইবে যাহাতে জগতে কোথায় কি ঘাঁটতেছে, তাহা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা 
নিজেরাই মুক্তির পথ বাছিয়া লইতে পাঁরবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক পুরুষ ও নারী 
প্রত্যেকেই স্ব স্ব মুক্তীবধানের পথ করিয়া লইতে হয়। তাহাদের কেবল এইটুকু 
সাহায্য কারতে হইবে যে কতকগ্ণীল কার্করী আদর্শ দেওয়া,_অবশিষ্ট যাহা কিছ 
তাহার ফলস্বরূপ আপাঁনই আসিবে । আমাদের কাজ হইল রাসায়নিক উপাদানগ্ীল 
একত্র সমাবেশ করা, প্রাকৃতিক নিয়মেই সেগুলি দানা বাঁধিয়া উঠিবে। আমাদের কর্তব্য 
তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব ঢুকাইয়া দেওয়া । বাদ বাকী যা কু তাহারাই করিয়া 
লইবে। ভারতেব জন্য ইহাই প্রয়োজন। অনেকাঁদন হইল, আমার মনে এই কার্যাপ্রণালর 
ভাবগূলি রহিয়াছে। ভারতে তাহার সার্থকতার উপায় না দেখিয়া আম এদেশে আঁসয়াছি। 

«আমাদের দেশের দরিদ্রদের শিক্ষাদানের পথে বিঘয প্রচুর । ধারয়া লওয়া যাক, মহারাজা 
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তান মনে করিতেন, ইহারা বলাসে যে অর্থ ব্যয় করে তাহার ফিয়দংশ শিক্ষা বস্তার 
ও কৃষির উন্নাততে নিয়োগ কাঁরলে জনসাধারণের স্ানশ্চিত কল্যাণ এবং ইহারা 
পাশ্চাত্য বলাসের অনুকরণ না করলে, ইহাদের দেখাদেখি সাধারণ ধনীরাও, 
স্বজাতির সাঁহত সামাঁজকতা 'ছন্ন করিয়া সাহেবায়ানায় অভ্যস্ত হইবে না। কিন্তু 
পরবত্তরকালে তাঁহার এই ধারণা পাঁরবার্তৃত হইয়াছিল। দেশের কল্যাণের জন্য 
রাজা মহারাজা ধনী অপেক্ষা তান চারন্রবান 'শাক্ষত যুবকদের প্রাতই আঁধক 
নির্ভরশীল হইয়াছলেন। যুবক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চিন্তা ও চাঁরত্রের আত 
দ্রুত পাঁরবর্তন এই কালে হইয়াছিল। ১৮৮৮ খজ্টাব্দে যে অশান্ত পাঁরবরাজক 
বরাহনগর মঠ ছাঁড়য়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহর হইয়াছিল, আর ১৮৯২ খক্টাব্দের 
ডসেম্বর মাসে যে বিবেকানন্দকে আমরা দাক্ষিণাত্যের পথে পথে ভ্রমণ কাঁরতে 
দোঁখলাম, এই দুই সম্পূর্ণ না হইলেও পৃথক ব্যক্তি। এমন আশ্চর্য মানাঁসক 
বিকাশ আতি অল্প মানবেই সম্ভব। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মঙ্গলহস্ত যেন আবরণের 
মম্মান্তিক সমস্যার সাহত মুখোম্যাখ করিয়া দিলেন। 


গ্রামে গ্রামে অবৈতানক বিদ্যালয় স্থাপন কাঁরলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার হইবে 
না। কেননা, ভারতে দাঁরদ্র্য এত ভয়াবহ যে গরীবের ছেলেরা পতার সাহায্যের জন্য 
কাঁষিক্ষেত্রে যাইবে, অথবা অন্যত্র কিছু উপাজ্জন কারবার চেষ্টা কারবে। বিদ্যালয়ে আসা 
তাহার পরের কথা। যদি দাঁরদ্র বালক িক্ষাকেন্দ্রে না আসতে পারে, তাহা হইলে 
শক্ষা তাহার গৃহে লইয়া যাইতে হইবে। আমাদের দেশে হাজার হাজার একাগ্রলক্ষ্য 
আত্মত্যাগী সন্যাসী আছেন, যাহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া ধম্্মপ্রচার কারয়া থাকেন। 
ইন্হাদের একটা অংশকে যাঁদ লোৌকিকাঁবদ্যা শিক্ষকরূপে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে 
তাঁহারা গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে গিয়া ধর্মপ্রচারের সাঁহত শিক্ষাও 'দতে পাঁরবেন। 
“মনে করুন এমন দুইজন শিক্ষক ম্যাঁজক লণ্ঠন, ভূগোলক, মানচিত্র প্রভাত 
লইয়া অপরাহ্রে কোন গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহারা অজ্ঞলোকদের জ্যোতার্বজ্ঞান, 
ভূগোল প্রভাতি বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন, 'বাভন্ন দেশ ও জাতির গল্প শনাইতে 
পারেন। সাধারণ লোক এক জাক্নে বই পাঁড়য়া যাহা না শাখিতে পারে, কানে শুনিয়া 
তার চেয়ে বেশী শাখিতে পাঁরিবে। ইহার জন্য, প্রয়োজন একাঁট সঙ্ঘের এবং সঙ্ঘ গঠন 
কাঁরতে অর্থের আবশ্যক। এই পাঁরকল্পনা কার্যে পাঁরণত কারবার মত মানুষ ভারতে 
যথেষ্ট রাঁহয়াছে, কিস্তু দ:ভাগাক্রমে তাহাদের অর্থ নাই। চাকা ঘুরানই কঠিন, একবার 
'ঘুরাইয়া দিতে পারলে ভ্রমশঃ তাহার গাঁতবেগ বাঁদ্দধত হয়। আম আমার স্বদেশে 
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সম্মুখে আনলান্দোলিত বাচি-বিক্ষোভময়শী উচ্ছবাসত সুনীল জলধি; 
পশ্চাতে মরু-গ্িরি-কান্তার-পাঁরশোভিতআ শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ আর তাহার 
সব্বশেষ প্রস্তরখানির উপর যোগাসনে সমাসীন নব্য ভারতের মন্ত্র 
পারব্রাজকাচার্য বিবেকানন্দ! কি মাহমময় দৃশ্য! 


স্বামিজী ভাবতেছেন, শ্রীগুরুর আদেশবাণদ 1শরোধার্যা কাঁরয়া সমগ্র 
ভারতবর্ষ ভ্রমণ কাঁরয়াছি, ধনী, নির্ধন, উচ্চ, ননচ, রাজা, মহারাজা, পণ্ডিত, মূর্খ 
প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়াছি, অপরোক্ষানুভতিলন্ধ সত্য প্রচার কাঁরতে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াছি; পরিব্রাজক বত উদ্যাঁপত হইয়াছে । এক্ষণে আমি কি কারব £ 
আরও ক কর্ম অবাঁশম্ট রাহয়াছে ? 


কন্যাকুমারীর শ্রীমান্দির পার্থ প্রস্তরাসনে উপাবন্ট যোঁগিবর ধ্যানস্থ হইলেন । 
মহাপূরুষের তপোমাজ্জত নির্মল পবিভ্র চিত্ত-দর্পণে মাতৃভূমির অতীত, বর্তমান, 
ভবিষ্যৎ চিত্রসমূহ একে একে প্রাতফলিত হইতে লাগিল। আশা-আনন্দ-উদ্বেগ- 
হইয়া উঠিল। “এই আমার ভারতবর্ষ আমার প্রিয় মাতৃভূমি!”-ভাঁবতে ভাবিতে 
তাঁহার নেব্রদ্বয় অশ্রুাসক্ত হইল । 


র্্ তান দোখলেন, ধরম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ দুভর্ষ, মহামারী, দৈন্য-দুঃখ, রোগ- 
শোকে জর্্জীরত। একাঁদকে প্রবল িলাসমোহে উন্মত্ত, ক্ষমতামদগাব্বত ধাঁনকগণ 
দরিদ্রগণকে নিষ্পোষিত করিয়া বিলাসতৃষ্কা পরিতৃপ্ত কারতেছে, অপরাঁদকে অনাহারে 
জীর্ণশীর্ণ “ছন্নবসন, যুগযুগান্তের নিরাশাব্যাঞ্জতবদন নরনারাী, বালকবালকাগণ” 
-হা অন্ন, হা অন্ন রবে গগন বিদঈর্ণ কারতেছে। শিক্ষাদীক্ষার অভাবে নিম্ন- 
জাতীয়গণ, পুরোহিত সম্প্রদায়ের হদয়হনন নিষ্ঠুর ব্যবহারে সনাতন ধর্মের প্রাত 
বীতশ্রদ্ধ; কেবল তাহাই নহে, সহম্্র সহস্র ব্যাক্তি হিন্দধর্মকেই অপরাধী স্ছির 
করিয়া ধম্মন্তির গ্রহণে উদ্যত, কোটী কোটী লোক দিন দিন অজ্ঞ্রানান্ধকারে 
ডুবিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে উচ্চাশা নাই, বিশ্বাস নাই, নৌতিক বল নাই। শিক্ষিত 
নামধেয় অপর্ব্ব শ্রেণীর জীবগণ তাহাদের সাঁহত-সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে 
থাকুক, পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া, ইহাঁদগকে পাঁরত্যাগ করতঃ নব নব 
সমাজ ও সম্প্রদায় প্রাতষ্ঠাপূব্্বক হিন্দুধর্মের মন্তকে আগ্মময় আভশাপ বর্ষণে 
নিরত। ধর্ম কেবল প্রাণহনন আচার-নিয়মের সমম্টি ও কুসংস্কারের লীলাভূমি । 
ফলে বর্তমান ভারত প্রায় “আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কালপাঁরপ্লুত মহাশশমানে 
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পাঁরণত'। কাম-কাণ্নত্যাগন আজন্মসমাঁধাঁলপ্সু সন্ন্যাসীর বজ্ুকঠোর বিশাল হৃদয় 
করুণায় দ্রব হইল। 


বোধিদ্রুমমূলসমাসীন শাক্যকুমার গৌতমবৃুদ্ধের ন্যায় তাঁহার প্রাণ সহস্র সহস্র 
অজ্ঞ, মোহান্ধ, অত্যাচারপীড়ত, উপোঁক্ষত দেবখাঁষর বংশধরগণের জন্য কাঁদিয়া 
ধারণ করিয়া ইহাদের জন্য কারতেছি কিঃ তাহাঁদগকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছি! 
ধিক. !! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন, “খালি পেটে ধর্ম হয় না, মোটা ভাত, মোটা 
কাপড়ের বন্দোবস্ত চাই।” ক্ষুধিত ব্যাক্তকে ধম্মেপিদেশ' প্রদান কাঁরতে অগ্রসর 
হওয়া মূঢ়তা মান্র। ধর্ম তাহাদের যথেম্ট আছে, এক্ষণে প্রয়োজন শিক্ষাবস্তার, 
চাই অশন-বসনের সংস্থান; কিন্তু কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইবেঃ এ কার্যে 
অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমতঃ চাই মানুষ; "দ্বিতীয়তঃ অর্থ। 


কটির কোপনীন-মান্র-সম্বল, কপনদ্দ্দকহাীন সন্যাসী তিনি, তান কি করিতে 
পারেন? নিবিড় নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। গভনর-_গভনরতম চিন্তায় 
আশার 1দব্যজ্যোতিঃ স্ফৃরিত হইল! বেদনাবহ-পুলকের তীব্রতর অনুভূতি লইয়া 
গ্রহণ কাঁরব। তাঁহারই ইচ্ছায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে 
সহস্র সহম্্র নরনারী জন্মগ্রহণ কাঁরবে, যাহারা গতানুগাঁতকভাবে স্বা্থন্ধি হইয়া 
'ভোগ-লালসার পশ্চাতে ধাবিত হইবে না- যাহারা নরনারায়ণসেবায় সর্বস্ব অর্পণ 
কাঁরয়া এই মহান যুগচন্র ববর্তনের সহায়ক হইবে। কিন্তু অর্থ কোথা হইতে 
আসবে ঃ এই চিন্তাভার মান্তজ্কে লইয়া হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ কারতে করিতে সমগ্র 
ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি, ধনী, রাজা, মহারাজা প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়াছি__ 
দারদ্রের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ; কিন্তু কেবল মৌখিক সহানভূঁতিলাভ 
কারয়াছি মান্ত। কেবলমাত্র হন্দস্থানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা অনর্থক সময় নষ্ট 
করা মাত্র। এই বিস্তীর্ণ জন্গাধ উত্তীর্ণ হইয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ দাঁরদ্রগণের 
প্রাতিনধিস্বরূপ আমি পাশ্চত্াদেশে গমন করিব। সেখানে মস্তিত্কবলে অর্থ 
উপার্জন কাঁরয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসব এবং অবশিষ্ট জাঁবন মাতৃভূমির উন্নাত- 
কল্পে ব্যয় কারব, অথবা এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ কারব।” 


১ সর নয ঃ 
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মোক্ষকামী সন্ন্যাসী মনষ্যত্ব ও মাতৃভামির সেবকরূপে ধ্যানাসন হইতে ডাঁথত 
হইলেন। দ্বিধা রাঁহল না, সংশয় সঙ্কোচ কাটিয়া গেল, মহান্‌ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের 
শনদ্দেশ ও নিয়োগ তিনি সব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিলেন। অদ্বৈত-বেদান্তের ভেরী 
নিনাদে ভারতের প্রসপ্ত মনুষ্যত্বের জাগরণ, সমাম্ট মুক্তি ব্যততি নিজের মুক্ত 
তুচ্ছ, ইহা তানি উপলান্ধ কাঁরলেন। প্রত্যেক মহৎ জনবনে যাহা ঘটে, এক্ষেত্রেও 
তাহাই ঘটল, উদ্দাম অশান্ত জীবনের স্রোতাবর্তে নূতন তরঙ্গ উঠিল। বিবেকানন্দের 
মানাসক বিকাশ, এক স্তর আতিক্রম কারয়া অন্য স্তরে উপনীত হইল। সংসার বিমুখ 
যোগ, লক্ষ কোট নরনারীর কল্যাণকল্পে যোদ্ধবেশে সত্যের তরবারি হস্তে সমর- 
ক্ষেত্রের দিকে ধাঁবত হইলেন। ভারতবর্ষের দিকে মুখ 'ফিরাইয়া বিবেকানন্দের 
আঁভনব যাত্রার সূচনা হইল। 

কন্যাকুমারী ত্যাগ করিয়া, রামনাদের মধ্য দিয়া তান ফরাসী আঁধকৃত 
পাঁণ্ডচেরীতে উপাস্থত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে কাতিপয় ?শাক্ষিত যুবক তাঁহার 
অনরাগন হইয়া পাঁড়লেন এবং ভ্রমণ-শ্রান্ত স্বামিজীী কয়েকাদন বিশ্রাম করিবার সুযোগ 
পাইলেন। এইখানে, একজন দক্ষিণী গোঁড়া ব্রাহ্ষণ পশ্ডিতের সাহত হিন্দুধর্ম ও 
সংস্কার লইয়া স্বামিজণ বাদে প্রবৃত্ত হন। স্বামিজীর উন্নাতিমহখাীন প্রস্তাবগীলকে 
যকত অপেক্ষা গাঁলবর্ষণ দ্বারা আঁভসম্পাত করতে করিতে পাঁণ্ডতজী আগ্মশম্মা 
হইয়া উঠিলেন। স্বামিজী যখন বাঁললেন, সমদুদ্রুযাত্রার বিরুদ্ধে শাস্তের কোন সঙ্গত 
বাধা নাই, তখন আগ্নতে ঘৃতাহীতি পাঁড়ল। স্বাঁমজী শাস্তভাবে যতই বুঝাইবার 
চেষ্টা করেন, পাঁণ্ডিতজন ততই অঙ্গভঙ্গী কারয়া এবং স্কুল [শিখা নাঁড়য়া বাঁলতে 
লাগিলেন, 'কঙ্গাপ ন' 'কদাঁপি ন'। বিচার সভার এই পাঁরণাঁত দৌঁখয়া, স্বামিজণী 
শাক্ষিত যুবকদের স্কন্ধে আর্পিত হইয়াছে । আমাঁদগকে অতীত ও প্রচলিত প্রথার 
গন্ডণ হইতে বাঁহর হইয়া বর্তমানের টীন্নতশশীল জগতের প্রাত দৃষ্টিপাত করিতে 
হইবে। যাঁদ আমরা দোঁখ বাঁধাধরা আচার নিয়ম সমাজের বিকাশ ও পরিপনষ্টর 
পথে বিঘ্ন সৃম্টি কারতেছে, যাঁদ এগুলি আমাদের বিশ্দ্ধ জ্ঞানলাভের পক্ষে অন্তরায় 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা যত শীঘ্র উহা ত্যাগ কার, ততই মঙ্গল। 

যুগধর্্স প্রচারকের স্পম্ট সতেজ কণ্ঠস্বরে যেন প্রত্যাদেশ ধবানত হইতে 
লাগল, ভারতের এই অজ্ঞাত জনসমান্ট মাথা তুলিতেছে, চির-উপোক্ষত শূদ্র 
তাহার আঁধকার ও মনযষ্যত্বের দাবী উপস্থিত কারবে, সে দিন আসন্ন । আজ 
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প্রত্যেক শাক্ষিত যুবকের কর্তব্য অধঃপাঁতিত জনসমান্টর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা, 
করা এবং গুণগত বর্ণবিভাগের বিকৃতি যে কীত্রম জাতিভেদ, যাহা জাতীয় 
অধঃপতনের কারণ, ধম্মের উচ্চতত্ত্গ্ুলের সহায়তায় তাহা দূর করা। 


সং সং সং যু 


মাদ্রাজের গভর্ণমেণ্টের ডেপুটি একাউশ্টেন্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য 
মহাশয়, এই সময় সরকারী কাজে পাণ্ডচেরী আঁসয়াছলেন, তান একাঁদন, 
দণ্ডকমন্ডলুহস্ত স্বাঁমজীকে রাজপথে দোঁখিয়া চিনিতে পারলেন, এই কৃতাঁবদ্য 
সন্ন্যাসীই, ব্রিবান্দ্রমে, অধ্যাপক সুল্দররাম আয়ারের গৃহ হইতে আঁসয়া কয়েকাঁদন 
তাঁহার সহিত একন্র বাস করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর সেই প্রথম 
পরিচয় আতি সাধারণ ভাবেই হইয়াছিল। মন্মথবাবন ভ্রিবান্দ্রমে আনিয়াছেন শুনিয়া 
স্বামিজী একদিন তাঁহার সাঁহত দেখা করিয়া বলেন, মহাশয়, দাক্ষণী রান্না খাইতে 
খাইতে হাঁপাইয়া উঠিয়াছি, বাঙ্গলা দেশের অনব্যঞ্জন পাইবার আশায় আমি 
আপনার আঁতাঁথ হইতেছি। সেই পরিচয় অল্প কয়েক দিনেই ঘাঁনম্ঠ হইয়াছল। 
অপ্রত্যাঁশত ভাবে সেই অদ্ভূত সন্ন্যাসীকে পাইয়া মন্মথবাবুর আনন্দের সীমা রহিল 
না। কয়েকাদন পরেই কার্য সমাপ্ত কাঁরয়া তান স্বামজীকে সঙ্গে লইয়া 
মাদ্রাজাভিমুখে যাত্রা কারলেন। 

মাদ্রাজে উপাস্ছিত হইবার কিয়দ্দিবস পরেই স্বামিজীর প্রাতভা ও পাণ্ডিত্যের 
খ্যাতি 'শীক্ষত-সমাজের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
প্রীতষ্ঠাবান্‌ ছান্র ও অধ্যাপকগণ প্রত্যহ তাঁহার নিকট ধর্ম ও সাহত্যালোচনার 
জন্য সমাগত হইতে লাঁগিলেন। অনেক যুবক পাশ্চাত্য দার্শীনকগণের যুক্তিজাল 
বিস্তার করিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করতেন; কিন্তু বিচার 'িয়দ্দুর অগ্রসর হইলেই 
তাঁহারা বুঝতেন যে, এই সন্্যাসীর সমার্থত বেদান্তমতের সাঁহত তুলনায় তাঁহাদের 
যাক্তগ্লি বালকের অস্ফুট ক্তর মতই আঁকিপৎকর। ]/ছান্রজশবনে [িবেকানন্দও 
বড় কম তাঁক্ক ছিলেন না, তাহা আমরা পূর্ব অধ্যায়েই আলোচনা করিয়াছ। 
পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া একজন তরুণ যুবকের মনে ধর্ম ও ঈশ্বর 
সম্বন্ধে যে সমস্ত সন্দেহ আসিয়া উপাস্থিত হয়, সে গুলির সহিত তিনি নিজেও 
পাইতে হইত না। যাহা হউক, মন্মথবাবুর ভবন শশঘ্রই ধম্মলোচনার একটি কেন্দ্র 
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হইয়া উঠিল। স্বামিজীর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিহীন উদার ধম্মমত মাদ্রাজস্ 
1শাক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার কারয়াছল, সন্দেহ নাই। পাশ্ডিত্য ও 
প্রতিভার অন্তরালে তাঁহার যে সমবেদনাকাতর িশাল-হদয়, 'নাব্বচারে সকলকেই 
আ'লঙ্গন করিবার জন্য, আশ্রয় দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাঁকত-_তাহার সাঁহত 
প্রত্যক্ষভাবে পাঁরচিত হইয়াই এই যুবকসম্প্রদায় স্বামিজীকে গুরুূপদে বরণ 
কাঁরয়াছলেন। 

বশ্বাবদ্যালয়ের সব্বেচ্টি উপাধিধারী যুবকগণ স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ 
ধ্যাপক 'সিঙ্গরাভেলু মুধাঁলয়র মহাশয় হাস্য সম্বরণ করিতে পাঁরিলেন না। একাঁদন 
সদলবলে সাঁজ্জত হইয়া স্বামিজনীকে তর্কে আহবান কারিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস 
ছল যে, স্বামজী কিছুতেই তাঁহার যুক্তজাল খণ্ডন কাঁরতে সমর্থ হইবেন না; 
গকন্তু িয়ৎকাল মধ্যেই তানি নীরব হইতে বাধ্য হইলেন। 
নেত্রদ্বয় করুণার চিরবিগলিত-অমৃতনির্ঝর, 'বিস্ময়স্তান্তত মুধাঁলয়র তাঁহার মধ্যে 
কি দেখলেন, কি বুঝলেন, তাহা তানই জানেন। বাহরের লোক দোৌখল, 
তাঁহার গণ্ডে অশ্রুধারা! নাস্তিকতা অন্তর্হথত হইয়াছে । বলা বাহুল্য, অনুতপ্ত 
হৃদয়ে তান স্বামিজীর শিশ্যত্ব গ্রহণ কাঁরলেন। স্বাঁমজী ইন্হাকে আদর কাঁরয়া 
“কিডি” বাঁলয়া ভাঁকতেন এবং যথেষ্ট প্নেহ কারতেন। আজীবন সংযমনী, দ্‌ঢুচেতা 
মুধলিয়রের গুরুভাক্ত অতুলনীয়! স্বাঁমজী আমোরকায় থাঁকতেই হীন শ্রীগ্রুর 
আদেশে নবপ্রাতিষ্ভত “প্রবুদ্ধ ভারত” নামক ইংরেজী মাঁসক পান্রকা সম্পাদনের 
ভার গ্রহণ করেন এবং স্ব্পকাল পরেই সংসারধন্মে জলাঞ্জাল দিয়া “নর-নারায়ণ” 
সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । 
এই সময়ে যুক্তরাজ্যে চকাগো মহামেলার অঙ্গস্বরূপ এক বিরাট ধর্মসভার 
আয়োজন হইতোছল। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মুখপান্ররূপে উপযুক্ত 
প্রীতীনধিগণ সভায় যোগদান কাঁরতে পারবেন, এমত ঘোষণা করা হইয়াছিল। 
স্বামজীর কয়েকজন উৎসাহণ মাদ্রাজী শিষ্য তাঁহাকে গহন্দধর্মের প্রাতানাধস্বর্প 
উক্ত সভায় প্রেরণ কারতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একাঁদন সত্যসত্যই তাঁহারা 
পাঁচশত টাকা সংগ্রহ কাঁরয়া স্বামজীর হস্তে উক্ত অর্থ প্রদান কারলেন। হন্দ- 
ধর্মের প্রাতাঁনীধরূপে বিরাট সভায় উপাস্িত হইবার মত যোগ্যতা তাঁহার আছে 
কিনা, ভাবতে গিয়া স্বামিজী মহাসমস্যায় পতিত হইলেন। অবশেষে শিষ্যবৃন্দের 
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হস্তে উক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ কাঁরয়া কাঁহলেন, “বংসগণ! আমি শ্রীশ্রীজগন্মাতার 
হস্তের যন্ত্রমান্র। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তানই আমাকে তথায় প্রেরণ কাঁরবেন। 
এই অর্থ তোমরা দরিদ্রনারায়ণ সেবায় ব্যয় কর; দোঁখ মায়ের কি ইচ্ছা ।” বহু 
আয়াসে সংগৃহীত অর্থ কার্যান্তরে ব্যয়িত হইবার আদেশ পাইয়া তাঁহাদের বুক 
দমিয়া গেল। কিন্তু গুরু-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়! বিমনায়মান শিষ্যব্ন্দকে প্রবোধ "দয়া 
স্বাঁমজন বাঁললেন, “আম সন্যাস, সঙ্কল্প কাঁরয়া কোন কাজ করা আমার উচিত 
নহে। যাঁদ ইহা ভগবানের ইচ্ছা হয়, তিনিই উপায় নিদ্ধরিণ কারবেন, তোমাদের 
ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।” 

সহসা হায়দরাবাদ হইতে মন্মথবাবুর বন্ধ, জ্টেটহীঞ্জনয়র মধূসৃদন 
চ্যাটাজ্জজর নিকট হইতে স্বামিজনীকে তথায় প্রেরণ কারবার জন্য এক পন্র আঁসল। 
স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তবর্গ ও শিক্ষিতসমাজ স্বামিজীকে তাঁহাঁদগের মধ্যে অল্প 
কয়েকদিনের জন্য পাইবার আশায় উৎকশ্ঠিত হইয়াছেন জানিতে পাঁরয়া মন্মথবাবু 
স্বামিজীর শিষ্যমণ্ডলণী এবং তাঁহার সম্মাত লইয়া মধ্সূদনবাবূকে জানাইলেন যে, 
স্বামিজী ১০ই ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদে উপস্থিত হইবেন । 

স্বামিজী স্টেশনে অবতনর্ণ হইয়া বিস্ময়ে চাঁহয়া দেখেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা 
কারবার জন্য বিপুল জনসঙ্ঘ আগ্রহভরে অপেক্ষা কাঁরতেছে। রাজা শ্রীনবাস রাও, 
' রায় হুকুমচাঁদ, এম-এ, এল-এল-ড, শেঠ চতুরভূজ, শেঠ মাতিলাল, ক্যাপ্টেন রঘুনাথ 
প্রভৃতি হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও প্ল্যাটফেম্মমে উপাচ্ছিত। 
কুণ্ঠাসঙ্কাচিত, লাজরাক্তম, আড়ম্টবং দণ্ডায়মান দণ্ডকমণ্ডলুহস্ত তরুণ সন্ন্যাসীর 
দেবদুললভ অঙ্গকান্তি দর্শন করিয়া সমবেত জনতা জয়ধবান করিয়া উঠলেন। 
মধুসূদন চ্যাটাঁজ্জ মহাশয় তাঁহার হাত ধাঁরয়া সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া 
দিলেন। সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তগণ আনন্দের সাঁহত তাঁহাকে প.জ্পমাল্যে বিভূষত করিয়া 
মধ্ূস্‌দনবাবূর বাঙ্গলোয় লইয়া গেলেন। 
কে, সি, এস, আই, মহোদয় কর্তক আহৃত হইয়া স্বাঁমজী ১২ই ফেব্রুয়ারী নিজ।ম 
বাহাদুরের প্রাসাদে উপনীত হইলেন নবাব বাহাদুর হিন্দুধম্মের প্রতি যথেষ্ট 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং 'িমালয় হইতে কুমাঁরকা পর্যন্ত সমগ্র প্রীসদ্ধ তীর্থস্ছান- 
সমূহ দর্শন কাঁরয়াছলেন। 


পারব্রাজক বিবেকানন্দ ১৩১ 


স্বামিজীকে সম্ভ্রমের সাহত অভ্যর্থনা কাঁরয়া তানি স্বীয় পার্থে আসন 
পারগ্রহ করাইলেন এবং আগ্রহের সহত তাঁহার সাঁহত ধম্মাবষয়ক কথোপকথন 
কাঁরতে লাঁগলেন। হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম্সম ও খ্টধর্্ম সম্বন্ধে আলোচনা কালে 
দেখাইয়া দিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বাললেন যে, তিনি সভ্যজগতের সম্মুখে বেদান্ত- 
শাস্সহায়ে ধর্মম-সমন্বয় প্রচার কারবার জন্য কৃতসঙ্কলপ হইয়াছেন। তাঁহার 
বিশ্বাস যে, দূর ভাবষ্যতে সব্র্বপ্রকার ধম্মদ্বন্ব অন্তাহ্হত হইবে এবং সকলেই 
[নাব্ববাদে স্ব স্ব ভাবানুযায়ী ঈশ্বরোপাসনা কারবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। 
নবাব বাহাদুর স্বাঁমজীর য্ক্তিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া অতাঁব আনাঁন্দত 
হইলেন এবং স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশে গমনের ব্যয়স্বরূপ একসহম্্র মুদ্রা তখাঁন 
প্রদান কাঁরতে চাঁহলেন। স্বামিজী বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া বাঁললেন, 
“নবাব বাহাদুর, ইতিপূর্বে আমার পরম বন্ধ; মহশীশূরের মহারাজ বাহাদুর এবং 
[শষ্য রামনাদের রাজা আমাকে পাশ্চাত্যদেশে গমন কারবার জন্য অর্থসাহায্য কারিতে 
প্রস্তুত হইয়াঁছলেন; কিস্তু আমার মনে হয়, এখনও সময় উপাস্থিত হয় নাই। যাঁদ 
কখনও পাশ্চাত্যদেশে গমন কারবার জন্য ভগবানের আদেশ পাই, তাহা হইলে 
নবাব সাহেবকে নিবেদন কারিব।” 
স্থানীয় শাক্ষিত-ব্যাক্তবর্গের আগ্রহে স্বামিজী মহবুব কলেজে প্রায় একসহম্্ 
শ্রোতার সম্মুখে “পাশ্চাত্যদেশে আমার বাত্তণি শীর্ষক একটি বক্তৃত্য প্রদান করেন। 
পাণ্ডিত রতনলাল সভাপাঁতর আসন গ্রহণ করেন। স্বাঁমজীর বক্ততাটশী অতশব 
হৃদয়গ্রাহী ও যাাক্তপূর্ণ হইয়াছল। 
ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে স্বামিজী হায়দরাবাদস্থ বন্ধ; ও ভক্তমণ্ডলণর 
শনকট ববিদায়গ্রহণ কাঁরয়া মাদ্রাজে ফিরিয়া আঁসলেন। তিনি যাঁদও চিকাগো-ধর্্ম- 
সভায় যাইবার চিন্তা এককালে পাঁরত্যাগ কারয়াছিলেন, কিন্তু তাহার শিষ্য ও 
ভক্তমণ্ডলী উক্ত সঙ্কল্প পাঁরত্যাগ করিতে পারলেন না। তাঁহারা কয়েকজন মিলিত 
হইয়া অর্থসংগ্রহ মানসে রামনাদ, মহীশুর ও হায়দরাবাদে গমন কাঁরলেন। 
[তি আনন্দচার্ল, মাননীয় জ্বম্টিস্‌ সব্রন্গণ্য আঁয়ার মহোদয় প্রমুখ অনেকেই 
উক্ত ধম্মসভায় প্রেরণকল্পে বদ্ধপাঁরকর হইয়াছেন দেখিয়া স্বামিজী চিন্তিত 
হইলেন। একাদন তাঁহার অন্যতম শিষ্য মিঃ আলাঁসঙ্গা পেরুমলকে ডাকয়া বাঁললেন, 
“যাঁদ আমার আমোরকা গমন একান্তই মায়ের-ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই 
আমাকে যাইতে হইবে। তোমরা আমাকে 'হন্দুধর্মের প্রাতানধিস্বরূপ প্রেরণ 


১৩২ শাববেকানন্দ চারত 


কাঁরতে সঙ্কল্প কারয়াছ। আঁমও জনসাধারণের মুখপান্র-স্বরুপই যাইতে ইচ্ছা 
কার, কিন্তু এই কার্যে জনসাধারণের সম্মাতি আছে 'িনা, তাহা অবগত হওয়া একান্ত 
প্রয়োজন। অতএব কেবলমাব্র রাজা, মহারাজাদের নিকট সাহায্য গ্রহণ না কাঁরয়া 
জনসাধারণের নিকট তোমরা ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহ কর।” গূরু-আজ্ঞা শিরোধার্য 
কারয়া তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাঁগলেন। এই নিঃস্বার্থপর, পাবন্র- 
সঞ্ঘের হীতহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে । 

. ইতিমধ্যে একাদন স্বামিজী স্বপ্নে দৌখলেন, শ্রীত্রীরামকৃষ্জদেব 1দব্যদেহে 
সমদ্রকুল হইতে বিস্তীর্ণ সাঁললোপাঁর পদরুজে অগ্রসর হইতেছেন এবং তাঁহাকে 
অননসরণ করিবার জন্য হস্ত-সঙ্কেতে ইঙ্গিত করিতেছেন। এইবার সমস্ত 'দ্বিধা- 
সঞ্কোচ-সন্দেহ বিদারত হইল, স্বামিজী আমোরিকা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 
সহসা তাঁহার মনে হইল, এ পযক্তি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদেশ লওয়া হয় নাই'। 
তাঁহার আদেশ ও আশীব্বদি ব্যতীত সুদূর বিদেশে যাওয়া কোনক্রমেই কর্তব্য 
নহে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে স্বামি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট স্বীয় 
সঙ্কল্প বিস্তারিত বর্ণন কারয়া এক পর্র াখলেন। 

প্রাণাঁধক 'প্রয়তম পূত্র নরেন্দ্রনাথের পত্র পাইয়া ঘ্নেহাবহবলা জননী তাঁহাকে 
দোখবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া পাঁড়লেন। রামকৃষ্সঙ্ঘের নেতা, রাজাধরাজসোবিত 
বীর সন্্যাসী বিবেকানন্দ তাঁহার দৃ্টিতে সংসারানভিজ্ঞ বালকমান্র, তাঁহাকে কোন, 
প্রাণে সুদূর বিদেশ যাত্রায় অনুমতি দিবেন! ইতোমধ্যে ঠাকুরের আদেশ সমস্ত 
সমস্যা মীমাংসা করিয়া দল। অগত্যা ম্লেহমদগ্ধ-হৃদয় বাঁধয়া জগতের কল্যাণ-, 
কামনায় স্বামিজীর সঙ্কলেপে তান আনন্দে সম্মাত প্রদান কারলেন। 

যথাসময়ে পন্রোত্তর আসিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সম্মতি প্রদান কাঁরয়াছেন। 
পন্রখানি পরমভাক্তভরে মস্তকে ধারণ করিয়া স্বামিজী ভাবাবেগে অশ্রুসক্তনেত্ে, 
বালকের মত আনন্দ-বিহব্ল হইয়া কক্ষমধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় 
লোকে দৌঁখলে ক মনে কাঁরবে ভাঁবয়া [তান স্বীয় উদ্বোলত হৃদয় শান্ত কারবার 
জন্য অপরের অলক্ষ্যে সমূদ্রুক্তীরে চলিয়া গেলেন। মন্মথবাবূর ভবনে নিয়মিত 
সময়ে তদীয় শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় 
্বাঁমিজী তথায় উপাস্থৃত হইয়া বাঁললেন, “বংসগণ! শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ পাইয়াঁছ, 
সমস্ত সংশয়-ভাবনা দূর হইয়াছে, আম আমোঁরকা যাইবার জন্য প্রস্তুত। করুণাময় 
জননী আশীব্বদ কাঁরয়াছেন, আর চিন্তা কিঃ” আনন্দে ও বিস্ময়ে উৎসাহোদ্দীপ্ত 


পাররাজক বিবেকানন্দ ১৩৩ 


'শিষ্যব্ন্দ কয়েকদিনের মধ্যেই স্বামিজীর যাত্রার সুবন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। 
সমস্ত প্রস্তুত, এমন সময় খেতরি-রাজভবন হইতে মুন্সী জগমোহন লাল আসিয়া 
সমস্ত বন্দোবস্ত ওলট-পালট করিয়া 'দিলেন। 

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্রায় দুই বৎসর পূর্বে স্বামজী 
খৈতাঁরপাঁতি মহারাজ মঙ্গলাসংহ বাহাদুরকে পাত্র হইবার আশীব্বাদ কায়াছলেন। 
গুরুকৃপায় মহারাজ পূত্ররত্ব লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে রাজপ7ত্রের অন্পপ্রাশনে 
যাহাতে স্বামিজী উপস্থিত থাঁকয়া রাজপাঁরবারের আনন্দবদ্ধন করেন, তদুদ্দেশ্যে 
স্বামিজীকে খেতাঁরতে লইয়া যাইবার জন্য মুলন্সীজী মাদ্রাজে উপাস্থত হইলেন। 
স্বামজী ও তাঁহার মাদ্রাজী শিষ্যবন্দের কোন আপাত্ত টিকিল না। জগমোহন 
বাঁললেন, “গুর্ীজ! অন্ততঃ একাঁদনের জন্যও আপনাকে খেতরিতে যাইতে হইবে, 
অন্যথায় রাজাজী হৃদয়ে নিদারণ আঘাতপ্রাপ্ত হইবেন। আমোরকা যাইবার 
বন্দোবস্তের জন্য আপনার ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই। মহারাজ সমস্ত বন্দোবস্ত 
করিবেন, আপনি আমার সাঁহত খেত্বারতে চলুন ।” 

অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর স্বামিজী বোম্বাই হইতে আমোঁরকা যান্রা 
কাঁরবেন, স্থির হইল। খেতাঁর-যান্রার আয়োজন প্রস্তৃত দোখয়া স্বামিজী উপাস্থিত 
শিষ্যবৃন্দের নিকট বিদায় লইলেন। একে একে বিশ্বাবদ্যালয়ের উচ্চতম-উপাঁধধারণী 
যুবকবৃন্দ রাজপথে অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রীশ্রীগ্রুদেবের অভয় চরণে পাঁতিত হইয়া 
দীঁনভাবে আশীব্বদি ভিক্ষা কারতে লাগলেন। এ দশা ভারতের-াহন্দুর একান্ত - 
'নিজস্ব। বড় করুণ! বড় মর্্মস্পশ!! সন্তানাধক শিষ্যবৃন্দকে ছাঁড়য়া যাইতে 
স্বামিজীর হৃদয় ব্যাঁথত হইল, বহুকম্টে ভাবাবেগ দমন কারয়া মল্থরপদে গাড়ীতে 
উঠিয়া বাঁসলেন। 

খেতাঁরতে শুভ অন্নপ্রাশনোৎসব নাব্বঘে সমাধা হইয়া গেলে স্বাঁমজী 
রাজশিষ্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মুন্সী জগমোহন লাল সমভিব্যাহারে, বোম্বাই 
নগরে উপনীত হইলেন। মিঃ আলসিঙ্গা পেরুমল ইতোপুব্রেই গুরুদর্শন কামনায় 
মাদ্রাজ হইতে বোম্বাইনগরে আগমন করিয়াছিলেন্ট) তিনি স্টেশনেই স্বামিজীর 
সাহত ালত হইলেন। 

জগমোহন লালকে বহুমূল্য পাঁরচ্ছদ ব্রয় করিতে দেখিয়া স্বামিজী ঘোরতর 
আপান্তি উত্থাপন কাঁরলেন। জগমোহন বৃঝাইলেন যে, তিনি রাজগুরু, অতএব 
সেইভাবেই তাঁহার সাঁজ্জত হওয়া কর্তব্য। বক্তৃতা কারবার জন্য মহার্ঘ রেশমের 
আলবেল্লা ও পাগড়ী প্রস্তুত করা হইল। স্বামিজী অনন্যোপায় হইয়া শিষ্যের 


১৩৪ বিবেকানন্দ চাঁরত 


সাঁদচ্ছায় আর বাধাপ্রদান কাঁরলেন না। দণ্ডকমণ্ডলু ও ভিক্ষাপান্রহস্তে ভ্রমণাভ্যস্ত 
স্বামিজী কেমন কাঁরয়া প্রচুর বসন, ভূষণ ও দ্রব্যসন্তারের তত্বাবধান করিবেন ভাবিয়া 
বালকের ন্যায় অধীর হইয়া উঠিলেন। 

মে যাত্রার দন নিকটবত্তর্$ হইয়া অবশেষে শৃভমৃহূর্ত সমাগত হইল। 
মুন্সী জগমোহন পূর্ব হইতেই স্বয়ং দৌঁখয়া স্বাঁমজীর জন্য জাহাজে একটী 
প্রথম শ্রেণীর কেবিন রিজার্ভ করিয়া রাঁখয়াছলেন। স্বাঁমজী অশ্রুপূর্ণলোচনে 
শিষ্যদ্য়ের নিকট 'বিদায়গ্রহণ করিয়া বাষ্পীয়পোতে আরোহন কারলেন। সহসা তার 
বংশীধবাঁন তাহার হদাঁপণ্ড আলোড়িত কাঁরয়া স্বদেশের সাঁহত আসন্ন বিচ্ছেদের 
বেদনাময় বার্তা জ্ঞাপন কারল। লোহানাম্মত 'বিরাটকায় কৃম্ মল্থরগাঁতিতে গন্তব্য- 
স্থানাভমুখে যাত্রা কারিল। দোঁখিতে দোৌখতে স্বদেশের শ্যামল ছবিখাঁন অস্পন্ট 
হইয়া আসিল--অবশেষে শেষ ধূসর রেখাটী পর্যন্ত দূর দিক্‌-চক্রবালরেখায় বিলশন 
হইয়া গেল। তাঁহার নিনমেষ নেত্রের সম্মুখে ফেন-শভ্র-শির-তরঙ্গমালা ভৈরব- 
কল্লোলে উচ্ছবৰাসত হইয়া নৃত্য কাঁরতে লাগ্ুল। ডেকের উপর প্রস্তর মার্তর মত 
দণ্ডায়মান স্বদেশপ্রোমক সন্যাসীর মম্মের অন্তঃস্তল হইতে অসঈম ত্রন্দন হৃদয়ের 
রম্ধে রন্ধে উদ্বোলত হইয়া উঁঠিল। 

হে রহস্যময় আত্মারাম গুরো! তুমি তো নিত্কীতি দলে না! আজ সত্য- 
সত্যই ত্যাগপৃত ভারতবর্ষ হইতে আমাকে ভোগাঁবলাসের লণলাভূমি পাশ্চাত্যদেশে 
লইয়া চাললে! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক! 

নর রং , রঃ ৃঃ 

উদার ভাবসমূহ আধুনক মনের উপযোগণ বৈজ্ঞানক যাঁক্তমন্ডিত কারয়া প্রচার 
কাঁরতে, পাশ্চাত্যের ভোগৈকসব্বস্ব জড়বাদের উন্মত্ত-কোলাহল মাথত কাঁরয়া 
ত্যাগের, পুণ্যবাণশী শুনাইতে, স্বদেশীয় পাশ্চাত্য সভ্যতালোকপ্রাপ্ত, সনাতনধর্ম্মে 
আস্থাহবীন পরমুখাপেক্ষী, গিবপথ-পাঁরচাঁলিত মুট্গণকে অবলম্বনীয় কি, তাহা 
উত্তমর্পে ব্ুঝাইয়া দিতে, আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন নিলজ্জ 'হন্দগণকে বিদেশীয়- 
গণের পদতলে বাঁসয়া ধম্মাঁশক্ষাগ্রহণ হইতে বিরত কারয়া, আপনার ঘরে ধম্মনিসন্ধান 
করাইতে ভারতের শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মক-সত্যরত্রসমূহ জগতের সভ্যতাভান্ডারে প্রদান 
কারতে, একটা আসন্নপ্রায় ধবংসের হস্ত হইতে পাঁরত্রাণ পাইবার জন্য পাশ্চাত্য- 
জগৎকে ভারতের পদতলে বাঁসয়া ধরম্মশিক্ষাগ্রহণকল্পে বজুরবে আহবান কাঁরতে, 
সব্বেপাঁর “সকল ধন্মই সত্য এবং ঈশ্বরোপলান্ধর 'বাভন্ন উপায় সকল মান্র”__ 


আচার্য বিবেকানন্দ ১৩৫ 


স্বীয় আচার্য শ্্রীনত্রীরামকৃফদেবের এই মৌলিক উপদেশবাণ”ী, সিংহবিক্রমে সঙ্কীর্ণতা, 
ধম্মন্ধিতা, গোঁড়ামী ও ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রচার কারতে ১৮৯৩ খষ্টাব্দের ৩১শে মে, 
স্বীয় স্বাতন্্য-গৌরবে সমূন্নতাঁশর স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীগ্রুর মঙ্গলময়া ইচ্ছায় 
চালিত হইয়া চিকাগো আভমূখে যাত্রা করিলেন। 


পঞ্চম অধ্যায় 
আচার? [বিবেকানন্দ 
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বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাঁড়ল। বিষণ্ন বিমর্ষ সন্াসী বিব্রত হইয়া 
উিলেন। দণ্ড, কমণ্ডলু এবং গেরুয়া কাপড়ে মোড়া দ'চার খানা পহাথর বেশী 
কোন সম্বল যাঁহার ছিল না, বাক্স পেন্টরা, কাপড়-চোপড় সামলাইতে তাঁহার 
রাঁদনের অভ্যাসের সাহত বিরোধ বাধল। “এখন এই সব যাহা সঙ্গে লইতে 
হইয়াছে, তাহার তত্ীবধানেই আমার সব .শাক্ত ব্যয় হইতেছে। বাস্তাবক, এ এক 
ঝঞ্ধাট।” তব শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন, “যতাঁদন বাঁচি ততাঁদন শাঁখ।” স্বামিজী 
অন্যান্য যাল্লীদের সাঁহত, বিশেষভাবে জাহাজের কাপ্তেনের সাঁহত ভাব কারয়া 
লাগিলেন। সাতাঁদন পর কলম্বো। 'সংহলের রাজধানী। বৌোদ্ধধম্মের দেশ। 
জাহাজ বন্দরে লাগিবামান্র স্বাঁমজী গাড়ী করিয়া সহরটি দেখিয়া লইলেন। ভগবান 
বুদ্ধের মান্দরে গিয়া বুদ্দদেবের এক বৃহৎ মহানিব্বাণ মূর্ত শয়ান অবস্থায় দোখিতে 
পাইলেন। মান্দরের পুরোহতদের সাহত তিনি আলাপ কাঁরতে চেম্টা কাঁরলেন, 
কিন্তু তাঁহারা সিংহলী ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেন না, দেখিয়া, স্বামিজী সে 
চেষ্টা ত্যাগ কারলেন। ভারত সমদদ্রের নীল জলরাশি বক্ষ-ন্ধ কাঁরয়া আবার 
জাহাজ চাঁলল। পথে মালয় উপদ্বীপের নাং ও 'সঙ্গাপুর, দূরে উচ্চশৈল সমান্বিতি 
সুমান্রা। সিঙ্গাপুর হইতে হংকঙ। হংকঙে তিনাঁদন জাহাজ 'ছিল। এই অবসরে 
স্বামিজন 'সাঁকয়াঙ নদীর মোহনা হইতে ৮০ মাইল দূরবত্তর্ধ দক্ষিণ চীনের রাজধানী 
ক্যান্টন সহর দোৌঁখয়া আসিলেন। ক্যান্টনে কতকগ্রীল বৌদ্ধ মঠ স্সব্ববৃহৎ 
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ও বাণককুলের শোষণে সব্বত্ মানুষ ভারবাহী পশুতে পাঁরণত হইয়াছে। 
ভারতবর্ষ ও চঈন প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাঁধকারী এই দুই মহাজাতির অবস্থা তুলনা 
কারলেন। “চীন ও ভারতবাপী যে সভ্যতা সোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে 
পাঁরিতেছে না, দাঁরদ্র্ই তাহার এক কারণ। সাধারণ হিন্দুর বা চনার পক্ষে 
তাহার প্রাত্যহিক অভাবই তাহার সময়ের এতদূর ব্যাপৃত করিয়া রাখে যে, তাহাকে 
আর 'কছ ভাববার অবসর দেয় না।” 

এই দারিদ্র্যপশীড়ত প্রাচ্যের মধ্যে অপূর্ব সৌন্দযময়ী জাপান দৌঁখিয়া তানি 
মুগ্ধ হইলেন। চীনের সাঁহত কি বিস্ময়কর ব্যবধান! পাঁরজ্কার-পাঁরচ্ছন্ন নগর, 
বাসগৃহগুলি ছবির মত, মনোহর উদ্যান, কাত্রম জলাশয়। রাস্তাগুল চওড়া, সিধা। 
নাগাঁসাক, কোবি বন্দর, ইয়াকোহামা, ওসাকা, কিয়াটো ও টাঁকয়ো এই কয়েকাঁট 
সহর পাঁরদর্শন করিয়া স্বামজী বূঁঝিলেন,_“জাপাননীরা বর্তমানকালে কি প্রয়োজন 
তাহা বৃঝিয়াছে_ তাহারা সম্পূর্ণরূপে জাগাঁরত হইয়াছে ।” জাপানীগণের ক্ষিপ্র 
উন্নতি, সাহস ও উদ্যম দর্শনে চমৎকৃত হইয়া স্বদেশের দুদ্দশা স্মরণে ব্যথিতহদয়ে 
ইয়াকোহামা হইতে তদীয় মাদ্রাজী শিষ্যগণকে এক পত্রে ১০ই জুলাই; ১৮৯৩) 
লাঁখয়াছিলেন, “জাপাননদের সম্বন্ধে আমার কত কথা মনে উদয় হচ্ছে তা একটা 
সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ করে বলতে পাঁর না। তবে এইটনকু বলতে পাঁর যে, 
আমাদের দেশের যূবকেরা দলে দলে প্রাতবংসর চন ও জাপানে যাক্‌। জাপানে 
যাওয়া আবার বশেষ দরকার ; জাপানঈদের কাছে ভারত সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ 
পদার্থের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ। 

“* * আর তোমরা কি কোরছো ? সারাজীবন কেবল বাজে বোক্‌ছো। 
এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও, গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের 
যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হ'য়ে ভীমরাত ধরেছে! তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে 
তোমাদের জাত যায়! এই হাজার বছরের জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে 
বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শূদ্ধাশদ্ধ বিচার করে শাক্ত ক্ষয় কোরছো ! 
পোৌরোহত্যরপ আহাম্মীকর গভীর ঘ্যার্ণতে ঘরপ্যুক, খাচ্ছ! শত শত যুগের 
আবাচ্ছিন্ন সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে 
_তোমাদের কি আছে বল দোখ? আর তোমরা এখন কোর্ছোই বা কিঃ 
মান্তন্ক-প্রসৃত কোন তত্বের এক কণামান্র_তাও খাঁটী জিনিষ নয়-সেই চিন্তার 
বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছো, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০ টাকার 
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কেরাণীগারির উপরে পড়ে আছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকণল হবার 
মতলব কোরছো। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সব্বেচ্চি দূরাকাঙ্ক্ষা। আবার 
প্রত্যেক ছেলের আশেপাশে একপাল ছেলে-তার বংশধরগণ- বাবা খাবার দাও, 
খাবার দাও করে উচ্চ চঁৎকার তুলছে! বাল, সমূদেে কি জলের অভাব হয়েছে 
যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্বাবদ্যালয়ের িপ্লোম। প্রভাতি সব ডুবিয়ে ফেলতে 
পারো না 2 

“এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরূতগুলোকে দূর করে দাও! কারণ 
এই মীস্ত্কহীন লোকগুলো কখনো ভাল কথা শুনবে না-তা'দের হৃদয়ও শন্যময়, 
ত'র কখনও প্রসার হ'বে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের মধ্যে 
তআ'দের জন্ম, আগে তা'দের নিম্মৃল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ 
গর্ত থেকে বোরয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নাতর পথে চলেছে! 
তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো 2 তোমরা কি দেশকে ভালবাসো ? তা'হলে এস, 
আমরা ভাল হ'বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কার। পেছনে চেও না- আঁতীপ্রয় আত্মীয়- 
স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেও না__ সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ এইরূপ 
সহস্র যুবক বাঁল চান! মনে রেখো-মানুষ চাই, পশু নয় ।২/ 

ইয়াকোহামা হইতে প্রশান্ত মহমসাগর আতন্রম করিয়া জাহাজ বঙ্কুবর বন্দরে 
নোঙ্গর ফেলিল! এখান হইতে রেলওয়ে-যোগে কানাডার মধ্য দয়া তনাঁদন পর 
1তাঁন চিকাগো সহরে প্রবেশ করিলেন। যে নগর তাহার খ্যাত 'দাঁগ্বাঁদকে 
[বাঘোঁষত কাঁরবে, সেই নগরীতে অপাঁরাঁচিত, বিস্ময়বিহযল বালকের মত তিনি 
বিচরণ কাঁরতে লাঁগলেন। জনপূর্ণ রাজপথে গৈরিক পারাঁহত সন্ন্যাসী নানা- 
শ্রেণীর কৌতূহলী লোকের দ্বারা উত্যক্ত ও আঁস্থুর হইয়া উঠিলেন। বালকের দল 
বিদ্রুপ কারিতে কারতে তাঁহার পাছে পাছে চলিতে লাঁগল। এ এক অদ্ভূত 
অভিজ্ঞতা । তাহার উপর বঙ্কুবর হইতে প্রতারণা চাঁলরাছে। যে পাঁরতেছে, সেই 
অসন্তব দাবী কাঁরয়া তাঁহাকে ঠকাইতেছে। অথাঁদি ব্যবহারে তানি সম্পূর্ণ 
অনাভজ্ঞ, কুলীরাও অসম্ভব হারে মজুরী দাবী কারল। অবশেষে এক হোটেলে 
উঠিয়া সৌদনের মত তানি পারন্রাণ পাইলেন। 

পরাঁদন চাঁললেন, বিখ্যাত 'বশ্ব প্রদর্শন দেখিতে । জড়ীবজ্ঞানের নব নব 
আঁবাঁক্রয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ 'বাঁবধ যন্ত, কত বোাচন্র পণ্যসন্তার, শিল্পকলার কত 
নয়নাঁভরাম 'নদর্শন, পাশ্চাত্যের বিশাল গাঁরমা দোঁখয়া স্বামিজী মুগ্ধ হইলেন। 
মানুষের আত্মীবশ্বাস, দূরাকাঙ্ক্ষা, দূরলভের সন্ধানে জীবনমরণ পণ, ইহা সম্ভব 
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করিয়াছে। পাশ্চাত্যের বেগবান সভ্যতাস্তরোতে দ্রুত উন্নাতশশল জাবনের সাঁহত 
ভারতের মন্থর ক্ষীণ বিশীর্ঁণ জীবনধারার তুলনা করিতে করিতে নিঃসঙ্গ একক 
সন্ন্যাসী সন্ধ্যায় ক্লান্তপদে হোটেলে ফিরিয়া আসলেন। কিন্তু আঁগ্ন বস্তাবৃত থাকে 
না। পোষাক যতই অদ্ভুত হউক, সেই জ্যোতিম্ময় নিম্মল ললাট, আয়তলোচনের 
মম্মভেদী দৃম্টি সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করে । কেহ কেহ স্বাঁমজীকে আবিচ্কার 
কারলেন। হুজগাঁপ্রয় সংবাদপত্রের িপোর্টরেরাও বাদ গেলেন না। কিন্তু ইহারা 
কোতূহলা জনতামান্র। স্বাঁমজী নিজে লাঁখয়াছেন,_“বরদা রাও যে মাঁহলাটির 
সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া 'দয়াঁছলেন, তান ও তাঁহার স্বামী চিকাগো সমাজের 
মহাগণ্যমান্য ব্যাক্ত। তাহারা আমার প্রাত খুব সদ্বহার কারয়াছিলেন। কিন্তু 
এখানকার লোকে বিদেশীকে খুব যত্ব কাঁরয়া থাকে কেবল অপরকে তামাসা দেখাইবার 
জন্য; অর্থ সাহায্য করিবার সময় প্রায় সকলেই হাত গুটাইয়া লয়।” অত্যাধক খরচ 
দেখিয়া স্বামিজী চিন্তত হইলেন। এখানে লোকে জলের মত টাকা খরচ করে। 
স্বামিজী "চান্তত হইলেন। 

তাহার উপর এক নৃতন দুভবিনায় [তান বর্ষ হইলেন। একাদন সংবাদ 
নইয়া জানিতে পারলেন যে, ধরম্মমহাসভা সেণ্টেম্বর মাসের পৃব্বে আরম্ত হইবে 
না। বিশেষতঃ যাহারা উক্ত সভার নিয়মাবলী অনুসারে পাঁরচয়পন্র লইয়া আসেন 
নাই, তাঁহারা সভায় প্রাতানাধর্‌পে স্থান পাইবেন না। প্রাতীনাধরূপে ধম্মমহাসভায় 
যোগদান কারবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে-কাজেই স্বাঁমজী 'হন্দুধর্মের 
প্রাতানাধরূপে গৃহীত হইবার কোন সুযোগ দৌঁখলেন না। 

এঁদকে যে সামান্য অর্থ তখনও তাঁহার নিকট অবাশিম্ট ছিল, তাহাও আবার 
হোটেলওয়ালা ইত্যাঁদর অত্যাধক দাবী পূরণ কারতে একপক্ষকালের মধ্যেই প্রায় 
নিঃশোঁষত হইয়া গেল। যাঁদও তাঁহার "স্থিরবিশ্বাস ছিল যে, ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত 
তাঁহাকে সব্বদা রক্ষা করিতেছে, তথাপ এক প্রবলতম সন্দেহের ঝড় উঠিয়া তাঁহাকে 
ব্যাকুল করিয়া তুলিল। 'বচাঁলত হদয়ে িংকর্তব্যাবম্‌্ স্বামিজী ভাবতে লাগিলেন 
ষে, উত্তপ্তমাস্তদ্ক কতকগ্ীল যুবকের পরামর্শে তান কেন আমেরিকায় আসলেন ? 
যাহা হউক, চিকাগোতে সঙ্কজ্পা্সাদ্ধর কোন উপায় না দেখিয়া তান উক্ত স্থান 
পাঁরত্যাগ করিয়া বোম্টন আভমুখে যাত্রা কারলেন। 

ভগবানের ইচ্ছায় পাঁথমধ্যে এক বরাঁয়সী মাঁহলার সাহত তাঁহার আলাপ হইল। 
এই ভদ্রমাহলা তাঁহার অদ্ভুত পোষাক দৌঁখয়া পাঁরচয় জানবার জন্য ব্যগ্ হইয়া 
উাঠলেন। তান যখন শুনিলেন, এই প্রাচ্যদেশীয় সন্ব্যাসী আমোরকায় বেদান্ত 
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প্রচার কারতে আগমন করিয়াছেন, তখন তান কৌতূহলবশতঃ তাঁহাকে স্বালয়ে 
আঁতথ্যগ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ কারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আশা দিলেন যে, তিনি 
স্বামিজীর প্রচারকাধ্ের সুবিধা করিয়া দিবেন। এই মাহলার গৃহে স্বামিজী কিরুপ 
আরামে ছিলেন, তৎসম্বন্ধে নিজেই বাঁলয়াছেন, “এখানে থাকায় আমার এই স্াবধা 
হইয়াছে যে, প্রত্যহ আমার যে এক পাউন্ড খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচয়া যাইতেছে, 
আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ কাঁরয়া ভারতাগত এক 
অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন। এসব যন্ত্রণা সহ্য কারতে হইবেই। আমাকে এখন 
অনাহার, শীত, আমার অদ্ভুত পোষাকের দরূণ রাস্তার লোকের বিদ্রুপ, এগাাীলর 
সাঁহত যুদ্ধ কাঁরয়া চাঁলতে হইতেছে।” যাহা ইউক, স্বামিজশী এই মাঁহলার ভবনে 
আসিয়া অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন। তান "স্থির কারলেন যে, কয়েকমাস চেস্টা 
কাঁরয়া যাঁদ আমৌরকায় বেদাস্তপ্রচারের স্মাবধা কাঁরয়া না উঠিতে পার, তাহা হইলে 
এখান হইতে ইংলশ্ডে গমন কারব; তথায়ও কোন স্াবধা না পাইলে, দেশে শফাঁরয়া 
শ্রীগুরুর দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা কারব। 

চিকাগো ধর্্মসভায় প্রাতিনীধরূপে গৃহীত হইবার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ 
হইলেও তাঁহার দূঢহদয় বিচাঁলত হইল না। তান আগতপ্রায় বাধা ও 'বপাত্তর 
সাঁহত সংগ্রাম কারবার জন্য “ভগবানে বিশ্বাসরৃপ দূঢ় বম্মে” সাঁজ্জত হইয়া প্রস্তুত 
হইলেন। এই মাহলার আলয় হইতে তিনি তাঁহার জনৈক শিষ্যকে লীখয়াছিলেন, 
“এখানে আসবার পূর্বে যেসব সোনার স্বপন দৌখতাম, তাহা ভাঙ্গয়াছে_ এক্ষণে 
অসন্ভবের সাঁহত যুদ্ধ কারতে হইতেছে । শত শতবার মনে হইয়াছিল, এদেশ হইতে 
চাঁলয়া যাই; কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগৃু*য়ে দানা, আর আম ভগবানের 
আদেশ পাইয়াছি, আমার দৃষ্টতৈে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না বটে, কিন্তু তাঁহার 
চক্ষু ত সব দর্শন কাঁরতেছে। মার বাঁচি উদ্দেশ্য ছাঁড়তেছি না।” 

এপয্ম্ত জগতের কোন মহৎকার্যই নার্বঘেন সম্পাঁদত হয় নাই। পরাজয় 
ও ব্যর্থতার সাঁহত সংগ্রামের মধ্য দয়াই তো মানব চারন্রের প্রকৃত মহত্ব ফুটিয়া উঠে! 
তাই আমরা দোৌখতে পাই, দুদ্দশার সব্বানম্নস্তরে পাঁড়য়া যখন তান মৃত্যু স্থির 
বাঁলয়া বাঁঝয়াছেন, তখনও ফ্ান স্বীয় শষ্যগণকে উৎসাহ দয়া পত্র লাখতেছেন, 
“কোমর বাঁধ বৎস, প্রভু আমাকে এই কার্যের জন্য ডাকিয়াছেন! আম সমস্ত জীবন 
নানাপ্রকার দুঃখকম্ট ভোগ করিয়াছ, প্রাণাপ্রয় নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে একরুপ 
অনাহারে মারতে দোখয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা কারয়াছে, জুয়াচোর 
ও বদূমাস বাঁয়াছে। আম এ সমস্তই সহ্য কায়াছি তা'দের জন্য, যা'রা আমায় 
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উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে। বস! এই জগৎ দ?ঃখের আগার বটে, কিন্তু মহা- 
পুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরপ। লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের হৃদয়বেদনা অনুভব কর, অকপট 
হইয়া ইহাদিগের জন্য ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর-সাহায্য আসবেই 
আঁসবে। আমি বর্ষের পর বর্ষ ধাঁরয়া এই চিন্তাভার মান্তচ্কে ও এই দুঃখভার 
হৃদয়ে ধারণ কাঁরয়া ভ্রমণ করিয়াঁছি। তথাকাঁথত ধনী ও বড়লোকদের দ্বারে দ্বারে 
গিয়াছি। অবশেষে হদয়ের রক্ত মোক্ষণ কারতে করিতে অদ্দেক পাঁথবণী আঁতিক্রম 
কারয়া এই সুদূর বিদেশে সাহায্যলাভের প্রত্যাশায় উপাস্থিত হইয়াঁছ। ভগবান 
দয়াময়! তান অবশ্যই সাহায্য কারবেন। আম এই দেশে শীতে ও অনাহারে 
মারতে পারি, কিন্তু হে যুবকগণ ! আমি তোমাদের নিকট দরিদ্র, পাঁতিত, 
উৎপীড়তগণের জন্য এই প্রাণপণ চেস্টা দায়স্বরূপ অর্পণ কাঁরতোছ। তোমরা এই 
ন্রিশকোটী নরনারীর উদ্ধারের ব্লত গ্রহণ কর-যাহারা দিন দন গভীরতম অজ্ঞানান্ধকারে 
ডুবিতেছে! প্রভুর নাম জয়যুক্ত হউক-_ আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব। এই চেষ্টায় 
শতজন প্রাণত্যাগ করিতে পারে, আবার সহন্রজন এই কর্মের জন্য প্রস্তুত হইবে। 
বিশ্বাস_ সহানুভূতি আগ্রময় বিশ্বাস-জলম্ত সহানুভূঁত-_ অগ্রসর হও-_অগ্রসর হও ।” 
সঃ চু সঃ চু 


স্বামজী মাঁহলাগণের পরামশনিহসারে পাঁরচ্ছদ পাঁরবর্তন কাঁরতে বাধ্য 
হইলেন। সদাসব্বদা ব্যবহার কারবার জন্য একটা লম্বা কাল কোট প্রস্তুত কারলেন। 
গৈরিক-পাগূড়ী ও আলখেল্লা কেবলমাত্র বক্তুতাকালে ব্যবহার কারবার জন্য রাখিয়া 
দিলেন। একাদন ঘটনাচক্রে পৃব্বক্তি মাহলার গৃহে হাভর্ড বিশ্বাবদ্যালয়ের 
গ্রকভাষার প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক মিঃ জে, এইচ, রাইট: মহোদয়ের সাহত স্বাঁমজীর 
পারচয় হয়। ইনি িয়ংকাল কথোপকথনের পর স্বামিজীর উদ্দেশ্য অবগত হইয়া 
বাঁললেন, “আপাঁন চিকাগো মহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রাতানধি-স্বরূপে গমন করুন, 
তাহা হইলে বেদান্তপ্রচারকা্যে আধকতর সাফল্যলাভ কারবেন।”" তদূত্তরে স্বামিজী 
তাঁহার "চরাভ্যন্ত সরলতার সাঁহত প্রকৃত অস্বাবধাগুঁল খুলিয়া বলিলেন। অধ্যাপক 
আশ্চর্য হইয়া বাঁললেন, “1:0০ ৪91. ৮০, ১৮11110৮০01 01000110915 
15 1119, 25110 ঠা]০ 9011 60 50800 105 11816 00 9111110 1?” রাইট, 
সাহেব তৎক্ষণাৎ উক্ত মহাসভাসংশ্রষ্ট তাঁহার বন্ধ, মিঃ বাঁন সাহেবকে একখান পন্র 
1লখখিয়া স্বামিজণর হস্তে প্রদান কারলেন। তন্মধ্যে অন্যান্য কথার সাঁহত এই কয়েকটন 
কথাও লেখা ছিল: “দোখলাম, এই অজ্ঞাতনামা হিন্দঃসন্যাসী আমাদের সকল 
পাঁণ্ডতগীল একত্র করিলে যাহা হয়, তদপেক্ষাও বেশী পাঁণ্ডত।” এই পন্রখাঁন ও 
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অধ্যাপক প্রদত্ত একখানি রেলওয়ে টিকিট লইয়া স্বাঁমজী পুনরায় চিকাগো আভমনখে 
যান্র। কারলেন। 

স্বামজী যে উৎসাহ, যে আনন্দ লইয়া বোম্টন হইতে রওনা হইয়াছিলেন, 
1চকাগো রেলওয়ে অবতীর্ণ হইবামান্র তাহা অন্তাহৃত হইল। এই বিরাট সহরে তিনি 
কেমন কাঁরিয়া ডাক্তার ব্যারোজ সাহেবের আঁফস খুশজয়া বাহর কারবেন! পাঁথমধ্যে 
দুই চারজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কারলেন বটে, তাঁহারা স্বামিজীকে নিগ্রো মনে 
কারয়া ঘ্‌ণায় মুখ ফরাইয়া চাঁলয়া গেলেন; এমন ক, রাঁন্রতে থাকবার স্থানের 
আশায় একি হোটেলের সন্ধান লইতে গিয়াও তিনি বিফলকাম হইলেন। অবশেষে 
কোনস্থানে আশ্রয় না পাইয়া রেলওয়ে মালগুদামের সম্মুখে পাঁতিত একটি প্রকাণ্ড 
“প্যাকং কেসের” মধ্যে প্রবেশ কারলেন। বাহরে তখন তুষারপাত আরন্ত হইয়াঁছল। 
শীতের প্রথর বায়ুর তীব্র স্পর্শ, প্যাকং কেসের মধ্যে ঘননভূত অন্ধকার! দুঃসহ 
শীতের হস্ত হইতে দেহরক্ষা কারবার মত প্রচুর শতবস্ও তাহার্‌ নাই! অসীম 
উৎকণ্ঠায় রজনশ আতবাহত কাঁরয়া প্রভাতে আশা ও উদ্যমে বুক বাঁধিয়া রাজপথে 
বাহর্গত হইলেন। সমস্ত রান্র অনাহারে যাপন করায় প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় তাঁহার 
সব্বশরশর অবশ হইয়া আঁসতোছিল, তান আর অগ্রসর হইতে পাঁরতোছলেন না। 
অনন্যোপায় হইয়া কাত খাদ্যদ্রব্যের আশায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কারতে লাগলেন। 
তাঁহার মালন জীর্ণ বসন, যাতনা ক্রুম্ট মুখমণ্ডল দোঁখয়া কাহারও করুণার উদ্রেক 
হইল না। কেহ ভর্খসনা করিল, কেহ দ্বারদেশ হইতে দূর কারবার জন্য বলপ্রয়োগ 
কারতে উদ্যত হইল, কেহ প্রবল উপেক্ষামাশ্রত ঘৃণায় দ্বার রুদ্ধ কাঁরল। শ্রান্ত, 
র্লান্তজাঁড়ত অবসন্ন দেহে বিবেকানন্দ রাজপথপার্খ্ে বাঁসয়া পাঁড়লেন, প্রশান্তভাবে 
পূর্ণ নিভরতা লইয়া শ্রীগুরূর স্মরণ করিতে লাঁগলেন। সহসা তাঁহার পুরোভাগে 
অবাস্থিত সুবৃহৎ প্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত হইল। এক অপূর্র্ব সুন্দরী রমণী ধীরে 
ধীরে আসিয়া স্বামজনকে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা কারলেন, “মহাশয়! আপাঁন কি 
ধম্মমহাসভার একজন প্রাতানাঁধ 2” স্বামিজী বিস্ময়াপ্লাতকন্ঠে সংক্ষেপে স্বীয় 
দুরবস্থার কথা বাললেন এবং বাঁললেন যে, তিনি ব্যারোজ সাহেবের আঁফিসের ঠিকানা 
হারাইয়া ফোলয়াছেন। দয়ার্হদয়া মাহলা স্বামিজীকে স্বালয়ে আহ্বান করিয়া 
ভৃত্যবর্গকে তাঁহার সেবার জন্য আদেশ কাঁরলেন এবং প্রাতভেজিন সমাপ্ত হইলে তিন 
স্বয়ং স্বামিজনকে ধম্মসভায় লইয়া যাইবেন বাললেন। 

ওপন্যাঁসকের শ্রেষ্ঠতম কল্পনার ন্যায় অননুভবনীয় ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া 
শববেকানন্দের প্রবাস-জীবনের আর এক অধ্যায় সমাপ্ত হইল। ভগবার্ন এইরূপেই 
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নুঃখের কাম্ট-পাথরে কাঁষয়া মহাপুরুষাঁদগকে পরাঁক্ষা করিয়া থার্কিন। এই সহদয়া 
মাহলার নাম মিসেস জজ্জ্ ডাব্রউ, হেইল। অযাঁচিতভাবে ইনি স্বামিজীর 
মাতৃস্থানীয়া হইয়া তাঁহাকে প্রচারকাষ্যে যথেষ্ট সহায়তা কারয়াছিলেন। যাহাহউক, 
সবামিক্তী বিশ্রামান্তে ইহার সাঁহত গিয়া ধম্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রাতানাধরূপে 
পারগহাীত হইলেন এবং প্রাতানধিবর্গের জন্য 'ার্্'স্ট বাঠীতে আঁতাথর্‌্পে বাস 
কারতে লাগিলেন। 

ধর্মসভার প্রথম আঁধবেশনের বিস্তারিত বর্ণন কাঁরয়া স্বামিজী স্বয়ং জনৈক 
শিষকে 'লাখয়াঁছলেন :--“মহাসভা খাঁলবার দন প্রাতে আমরা সকলে “শিল্প- 
প্রাসাদ" নামক বাটনীতে সমবেত হইলাম। 

"সেখানে মহাসভার আধবেশনের জন্য একটি বৃহৎ ও কতকগাাীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অস্থায়ী হল 'নার্মত হইয়াছল। এখানে সব্বজাতির লোক সমবেত হইয়াঁছল। 
ভারতবর্ষ হইতে আঁসয়াছিলেন- ব্রাহ্গ-সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বোম্বাইয়ের 
নগরকার, বারচাঁদ গান্ধী জৈন সমাজের প্রাতানাধরূপে এবং এন বেসাণ্ট ও চক্রবস্তাঁ 
থয়সাঁফর প্রাতানাধরূপে আঁসিয়াঁছলেন। মজ্‌মদারের সাহত আমার পূর্বপরিচয় 
ছিল, আর চক্রবত্তাঁ আমার নাম জানিতেন। বাসা হইতে শল্প-প্রাসাদ পর্যন্ত খুব 
ধূমধামের সাঁহত যাওয়া হইল এবং আমাদের সকলকেই প্ল্যাটফর্মের উপর শ্রেণীবদ্ধ- 
ভাবে বসান হইল। কল্পনা কাঁরয়া দেখ নশচে একটি হল, তাহার পর প্রকাণ্ড 
গ্যালারী, তাহাতে আমৌরকার বাছাবাছা ৬1৭ হাজার স্ীশাক্ষিত নরনারী ঘে"সাঘেশস 
কারয়া উপাঁবস্ট আর প্্যাটফম্মের উপর পাঁথবীর সব্বজাতীর পাঁণ্ডতের সমাবেশ। 
আর আম, যে জন্মাবাঁচ্ছন্ে কখনো সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই 
মহাসভায় বক্তা করেবে! সঙ্গীতাঁদ, বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়মত রাীতপূর্বক 
ধূমধামের সাঁহত সভা আরস্ত হইল। তখন একজন একজন কারয়া প্রাতীনাধকে সভার 
সমক্ষে পারিচিত করিয়া দেওয়া হইল; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু ছু বাঁললেন, 
অবশ্য আমার বুক দুড় দুড় করিতোছিল ও 'জহবা শজ্কপ্রায় হইয়াছল। আম 
এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পবব্বাহে বক্তৃতা কাঁরতে ভূরসা কাঁরলাম না! মজুমদার 
বেশ বাঁললেন, চন্রবত্তাঁ আরও স্মন্দর বাঁললেন। খুব করতালধবাঁন হইতে লাগল। 
তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত কাঁরয়া আনিয়াছিলেন। আম নিব্বেধি, আম ছুই 
প্রস্তুত কার নাই। আম দেবী সরস্বতীকে প্রণাম কাঁরয়া অগ্রসর হইলাম। ব্যারোজ 
মহোদয় আমার পাঁরচয় কারয়া দিলেন। আমার গৈরিকবসনে শ্রোতৃবর্গের চিত্ত কিছ 
আকৃম্ট হইয়াছিল। 
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“আম আমোরকাবাসীদগকে ধন্যবাদ দিয়া ও আরও দু'এক কথা বাঁলয়া 
একটাঁ ক্ষুদ্র বক্তৃতা কারলাম। যখন আম “'আমোরকাবাসণ ভগ্নী ও ভ্রাতৃগণ' বাঁলয়া 
সভাকে সম্বোধন কাঁরলাম, তখন দুই মানট ধাঁরয়া এমন করতালিধ্বন হইতে লাগল 
যে, কান যেন কালা করিয়া দেয়। তারপর আমি বালতে আরম্ত কারলাম। যখন 
আমার বলা শেষ হইল, আমি তখন হৃদয়ের আবেগেই একেবারে যেন অবশ হইয়া 
পাঁড়লাম। পরাঁদন সব খবরের কাগজ বাঁলতে লাগিল, আমার বক্ৃতাই সেহীদন 
সকলের প্রাণে লাগয়াছে, সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারল। 
সেই শ্রেষ্ঠ টঁকাকার শ্রীধরস্বামী সত্যই বাঁলয়াছেন, “মূকং করোতি বাচালং"__হে 
ভগবান! তৃমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তোল। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক! 
সেহীদন হইতে আম একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পাঁড়লাম। আর যোঁদন হিন্দুধর্ম 
সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ কারিলাম, সেইদন হলে এত লোক হইয়াছিল যে, আর 
কোনাঁদন সেরূপ হয় নাই।” 

১৮১৩ খ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার জগতের ইাঁতহাসে একটা 
স্মরণীয় দবস! প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের 'বাভন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সব্বশ্রেম্ত প্রাতানাধগণ 
একত্র সাম্মলিত,_এই বিরাট সভায় সহস্র সহম্র উন্মুখ নরনারীর সম্মুখে স্বীয় 
আদ্বিতীয় আশীব্বাণী উচ্চারণ করিবার জন্য স্বামী ববেকানন্দ দণ্ডানমান হইলেন। 

[থয়োসফিম্ট সম্প্রদায়ের নেত্রী মিসেস. এন বেসান্ট ১৯১৪ সালের মার্চ মাসের 
“ব্ন্মবাদন” পাত্রকায় এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া 'লাখয়াছিলেন, “মাহমময় মূর্ত, 
গোরকবসন ভূষিত, চিকাগো সহরের ধূমমলিন ধৃসরবক্ষে ভারতীয় সূয্ের মত 
ভাস্বর, উন্নতাঁশর, মম্মভেদী দৃণ্টিপূর্ণ চক্ষু, চণ্ল ওম্ঠাধর, মনোহর অঙ্গভঙ্গ*__ 
ধম্মমহাসভার প্রাতানাধগণের জন্য না্দ্সস্ট কক্ষে স্বাম বিবেকানন্দ আমার দৃ্টি- 
পথে প্রথম এইর্‌পে প্রাতভাত হইয়াছিলেন! তানি সন্্যাসী বাঁলয়া খ্যাত, কিন্তু তাহা 
সমর্থনীয় নহে; কারণ প্রথম দৃন্টিতে তান সম্্্যাসী অপেক্ষা যোদ্ধা বালয়াই অনুমিত 
হইতেন এবং তান প্রকৃতই একজন যোদ্ধা সন্ন্যাসী ছিলেন। এই ভারতগোৌরব, 
জাঁতর মুখোজ্জবলকারা, সব্বাপেক্ষা পুরাতন ধর্মের প্রাতীনাধ উপাঁস্থৃত অন্যান্য 
প্রতীনাধবর্গের মধ্যে সব্বাপেক্ষা বয়ঃকানিষ্ত হইলেও প্রাচীনতম ও শ্রেম্ঠতম সত্যের 
জীবন্ত-ঘন-বিগ্রহ-স্বরৃূপ স্বামিজী অন্যান্য কাহারও অপেক্ষা ন্যন ছিলেন না। 
দ্রুতউন্নাতশনীল, উদ্ধত পাশ্চাত্য জগতে ভারতমাতা তাঁহার যোগ্যতম সন্তানকে দোৌত্যে 
নিযুক্ত করিয়া গৌরবান্বিতা হইয়াছলেন। এই দূত তাঁহার পণ্য জল্মভূমির 
গোৌরবকাহিনী বিস্মৃত না হইয়া ভারতের বার্তী ঘোষণা করিয়াছিলেন। শক্তিমান, 
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দৃঢ়সঙ্কল্প, পুরুষকারসম্পন্ন স্বামিজীর স্বমত সমর্থন করিবার পক্ষে যথেম্ট ক্ষমতা 
ছিল।” 

“অপর দৃশ্য আরম্ত হইল--স্বাঁমজী সভামণ্ডে দণ্ডায়মান হইলেন। অপরাপর 
শীক্তমান প্রাতভাসম্পন্ন প্রাতানাধগণ যাঁদও তাঁহাদের বার্তা সুন্দরভাবে ব্যক্ত 
কাঁরয়াছলেন, কিল্তু এই অগ্রাতদ্বন্দবী প্রাচ্য-প্রচারকের অতুলননয় আধ্যাঁত্মক বাত্তরি 
মাঁহমার সম্মুখে সেগুলি অবনত হইতে বাধ্য হইয়াঁছল। তাঁহার কশ্ঠোথিত প্রত্যেক 
ঝঙকারময় শব্দটী আগ্রহান্বিত মন্ত্রমুদ্ধবৎ বপুল জনসঙ্ঘের মানসপটে দ্রাঙ্কত 
হইয়া গিয়াছল |” 

[থয়োসাফম্ট সম্প্রদায় যাঁদও স্বামজীকে পদে পদে বাধা প্রদান করিয়াঁছলেন 
এবং সব্বপ্রযত্নে তাঁহার প্রচারকােরি িঘ ঘটাইবার চেস্টা কারয়াছলেন, তথাপি 
এই বৈদ্যাতিক শাক্তশালশী তেজস্বী 'হন্দু-সন্ন্যাসীর পূত প্রভাব তাঁহারা আতন্রম 
কাঁরতে পারেন নাই, তাই বিবেকানন্দের িথ্যাগ্নান রটনা কারয়া থয়োসফিম্টগণ 
" যে অগৌরব সয় করিয়াছিলেন, বহ-বর্ধ পরে মিসেস এন বেসাণ্ট তাহাই ক্ষালণ 
কারবার জন্য ব্রন্ষবাদন"' পান্রকায় “15 11111)105510175 067 5৪%৮৮০11]1 
ড1৮০191191708 2110 1715 ৮০11১, নামক প্রবন্ধ লাখয়াছিলেন সন্দেহ নাই! 
এক্ষেত্রে মিসেস বেসান্ট ষথেম্ট সংসাহসের পাঁরচয় দিয়াছেন এবং ইহার জন্য আমরা 
তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান কারতেছি। 

সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রীতিষ্ভা ও প্রচারকল্পে অন্ীষ্ঠত মহাসভায় সমবেত 
প্রাচ্যের প্রাতানাধরা স্ব স্ব বাঁশিল্ট সম্প্রদায়ের ধম্মমত ও সাধনার পাঁরচয় পাঁণ্ডিত্য- 
পূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করিলেন এবং চিরাচরিত প্রথায় শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন কারিলেন। 
বিবেকানন্দ সম্বোধন করিবার রীতি প্রথম লঙ্ঘন কারলেন। পাণ্ডিতী ভাষা নহে, 
জনসাধারণের ভাষায়, তান জনগণের হৃদয়ের দ্বারে আবেদন কারলেন। 
“আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ!”_ জনতার উচ্ছ্বাসত করতাল নিস্তব্ধ হইবার পর, 
“পাঁথবীর সব্বপেক্ষা প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের” প্রাতনাধ বিবেকানন্দ 
পৃথিবীর নবীনতম জাতিকে আভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। হৃদয়ের অন্তস্তভল হইতে 
উাঁথত অকপট প্রেম ও সত্যের বাণী গণ-নারায়ণের সাষ্ঘলিত হৃদয়ের প্রশীতি-উৎসের 
মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া দিল। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কোন 'না্দস্ট ঈশ্বরের 
কথা তান বাঁললেন না, সকল ধর্মের জননী-স্বরূপা সনাতন ধম্মের কথা, যাহা 
দেশ কাল পান্ন ভেদে বহু বৌঁচিত্র্যে প্রকটিত, অথচ স্বরৃপতঃ একই মহান সত্যের 
মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে-সেই সাব্বভোমিক ধর্মের কথাই 'তনি বাঁললেন। 

১০ 


১৪৬ ববেকানন্দ চাঁরত 


1াববেকানন্দের কণ্ঠ আশ্রয় কারয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও 'সাদ্বর বাণী বিঘোষত 
হইল। নবযূগের মানুষ নবষুগধর্ম্ম প্রচারক তরুণ সন্াসীকে আভনন্দন জ্ঞাপন 
কারল। 

ভ্রাত্ত সম্বোধনে প্রীতিউৎফুল্ল তাহারা উদগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, আগত- 
প্রায় বিংশ শতাব্দীর নবযূগের আদর্শ, সমস্ত প্রকার ধর্মদন্ব, স্বাধীনতার নামে 
ব্যাক্তর স্বেচ্ছাচার, জাতীয়তার নামে পরস্বলোল€পতা, ধর্মের নামে পরধর্মের প্রাত 
অযথা আন্রমণ পরিত্যাগ! প্রত্যেকেরই জাতিগত, ধম্মগিত, সমাজগত স্বাতন্্য রক্ষা 
কাঁরয়া পরস্পরের সাঁহত ভাব-বাঁনময় কাঁরতে হইবে, সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব 
সামর্থানুযায়ী অপরকে লৌকিক ও আধ্যাঁআ্মক উন্নাতর জন্য চেম্টা কারিতে হইবে। 

১৯শে সেপ্টেম্বর স্বামজীর [হিন্দুধর্ম নামক প্রাসদ্ধ বক্তৃতা হইয়া যাওয়ার 
পর ধম্মসভায় প্রাতানাধবর্গের মধ্যে কয়েকজন একটা গুজব তুঁলিলেন যে, উহা 
বর্তমান প্রচালিত 'হন্দুধম্স নহে। বিবেকানন্দ যে ভাবে আত্মার মাহমা ঘোষণা 
কাঁরয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আধিকাংশ হিন্দুই অজ্ঞ। সূক্ষম তক্যুক্তর দিক দয়া 'তাঁন 
মূর্তপূ্জার দার্শানক ব্যাখ্যা করিয়া পাশ্চাত্য জগতের চক্ষে ধাঁল [নক্ষেপ কাঁরতে 
উদ্যত হইয়াছেন, কারণ জড়োপাসক পৌত্তীলক 'হিন্দুগণের এ প্রকার ব্যাখ্যা স্বপ্নেরও 
অগোচর; বিশেষতঃ বিবেকানন্দ আত নীচবংশোভ্ভব এবং জাতচ্যুত, সমাজচ্যুত 
নগণ্য ব্যাক্ত, ধম্মলোচনা উহার পক্ষে অনাধকার চচ্চাঁ মাত্র। ইত্যাঁদ 'বাবধ নিন্দা 
উক্ত অশান্ত, চারন্রহীন বালককে সভা হইতে বাহচ্কৃত কারবার পরামর্শ দিলেন। 
এই সময়োচিত পরামর্শে ধম্মসভার সাীববেচক কর্তৃপক্ষ অবশ্য সহসা বিশ্বাস কারতে 
পারিলেন না; কিন্তু তাঁহারা স্বামিজীকে তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে প্রাতবাদী পক্ষের 
উত্থাপত আপাত্তগুঁল খণ্ডন কারবার জন্য আহবান কারলেন। বেদান্তদর্শনের 
সাঁহত বর্তমান প্রচালত হিন্দুধম্মের কি সম্বন্ধ আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা সভায় 
আচাযা্দেব ২২শে সেপ্টেম্বর এক হদয়গ্রাহণী বক্তৃতা প্রদান কারলেন। এ দিবস 
অপরাহ্রে ভারতের বর্তমান ধম্মসমূহের আলোচনা সভাতেও তান প্রাতবাদগণের 
উত্থাপত 'িদ্বেষপূর্ণ যাঁক্তগ্যাল দৃঢ়তার সাঁহত খণ্ডন কারয়া 1হন্দুধম্মের শ্রেচ্ততা 
ও বশালতা প্রাতিপন্ন কারলেন। ২৫শে তাঁরখ যখন 'তাঁন "হন্দুধম্মের সার” 
নামক বক্তৃতা প্রদান করিতে করিতে সহসা নীরব হইয়া সমবেত জনসঙ্ঘকে লক্ষ্য 
করিয়া প্রশ্ন কাঁরলেন, এই সভামধ্যে যাঁহারা হিন্দুধর্ম ও শাস্বের সাঁহত প্রতাক্ষভাবে 
পরিচিত, তাঁহারা হস্ত উত্তোলন করুন, প্রায় সপ্ত সহস্র ব্যান্তর মধ্যে শিন-চারিখাঁন 


আচাধ্চ বিবেকানন্দ ১৪৭ 


হস্ত উত্তোলিত হইল মান্র। “যোদ্ধা সন্ন্যাসী" গোরক-উষ্ণীষ-মন্ডিত-শির উদ্দের্ক 
তুলিয়া, দূঢ়সম্বদ্ধ বাহনদ্বয় বক্ষোপাঁর স্থাপন করিয়া, ভর্সনা-দৃপ্ত-কণ্ঠে বিয়া 
উঠিলেন, “তবু তোমরা আমাঁদগের ধম্ম সমালোচনা করিবার স্পরদ্ধা রাখ ।* সমগ্র 
সভা কুণ্ঠিত হইয়া রাহল। ঈষং হাস্যে স্বামিজী পুনরায় বক্তৃতা আরন্ত করিলেন। 

চিকাগ্ো মহাসভার মূল আঁপবেশন ও বৈজ্ঞানিক শাখায় স্বাঁমজী দশ বারটি 
বক্তৃতা দেন। মানষের জ্ঞানের সাধনা জড় ও চৈতন্য জগতে সত্যের সন্ধানে একই 
সার্বভোম সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সব্বজনীন ধম্মের এই মম্মকথাই [তিনি 
স্বীয় মে?িলক ভঙ্গীতে প্রত্যেকটি বক্তৃতায় প্রকাশ কারয়াছেন। 

অবশেষে ২৭শে সেপ্টেম্বর ধম্মমহাসভার শেষ আঁধবেশনে যুগধর্্ম প্রবর্তক 
আচাধর্দেব তাঁহার সব্বশেষ বক্তৃতায় প্রত্যয়সদ্ধকণ্ঠে ঘোষণা কারিলেন, যাঁহারা এই 
সভার কার্যপ্রণালী পয্যবেক্ষণ করিয়াও কোন ধম্মাবশেষই কালে জগতের একমান্র 
ধর্ম হইয়া যাইবে, অথবা কোন বিশেষধম্মহি ঈশ্বরলাভের একমাত্র পন্থা এবং অন্যান্য 
ধম্মগ্াল ভ্রান্ত, এইরূপ ভাব অন্তরে পোষণ কাঁরবেন; তাঁহারা বাস্তাবকই করুণার 
পান্র। “* * * খষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না, হিন্দ ও বৌদ্ধেরও 
খষ্টান হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব স্ব বোশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পরস্পরের 
ভাব বুঝিতে চেস্টা কারবে এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব অন্তর্নীহত শাক্তর বিকাশ ও 
প্রকাশের নিয়মানুগ হইয়া বিস্তার লাভ কারবে। 

“ক + ক এই ধম্মমহাসভা * * প্রমাণ কারল * * * আধ্যাত্মকতা, পাঁবন্ত্রতা, 
এবং দাঁক্ষণ্য কোন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একচেোটয়া বস্তু নহে। এবং প্রত্যেক 
বিশেষ ধরম্মসাধনায়ই মহানচারন্র নরনারীরা আবর্তিত হইয়াছেন। * * অতঃপর 
প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় * * প্রাতিরোধ সত্তেও াঁখত হইবে, যুদ্ধ নহে সাহায্য" 
'ধবংস নহে আত্মস্থ কাঁরয়া লওয়া", ভেদদ্বন্দব নহে সামঞ্জস্য ও শান্ত'।" 

ভাবীযুগের এই মহামিলনের বার্তা ধম্মমহাসভাকে আতিক্রম করিয়া সমগ্র 
সভ্যজগতে বিঘোষত হইল। আর কে ক বাঁললেন, তাহা লইয়া কোন কৌতূহল 
দেখা গেল না। সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে বিবেকানন্দের খ্যাত ছড়াইয়া পাঁড়ল, অবজ্ঞাত 
পরপদ-দাঁলত ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। খৃঞ্জন ধর্ম ও খজ্টানী সভ্যতার 
শ্রেম্তত্ব প্রতিপন্ন করিবার সমস্ত কল্পনা ব্যর্থ হইয়া গেল- ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তারা 
[বমর্ধ হইলেন। 

খুম্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতের ধর্ম ও সমাজকে যথেম্ট উন্নত ও 
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গিয়াছিলেন শিক্ষাগুরুরূপে, অদ্বৈতবাদের মাঁণময় দীপ লইয়া ভোগান্ধকারাচ্ছন্ন 
পাশ্চাত্য জাতিকে মৃক্তপথ দেখাইতে। নিজের ইচ্ছায় নহে, ভগবানের মঙ্গলেচ্ছার 
দাস হইয়া! তাঁহার বার্তা জগং শুনিতে বাধ্য। যাঁহারা নচ ঈষরি বশবত্তাঁ হইয়া 
এই মহৎকার্যে বিঘ্নোৎপাদনের চেস্টা কাঁরয়াঁছলেন, তাঁহারা স্বদেশীয় হউন অথবা 
বিদেশী হউন, কিছু আসে যায় না, তাঁহাদের অযাচিত উপদেশ উদারহদয় মাঁকন 
জাত গ্রাহ্য কারলেন না; তাঁহারা আগ্রহভরে নবযুগাচার্ধকে আদরে ও সম্ভ্রমে বরণ 
কারয়া লইলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী হইতে তাঁহাঁদগকে নরকভীতি, অত্যৎকট 
পাপভনীতি ও সুখময় স্বর্গলাভের প্রলোভন দেখানো হইয়াছে, ষুগ যুগ ধরিয়া তাঁহারা 
শুঁনয়া আসিতেছেন, যে, তাঁহারা পাপী, অপাবন্র, অধম! সহসা তাঁহারা শুনিলেন, 
বাঁলতেছেন, “হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপশ বালতে অস্বীকার করেন। পাপন ? 
তোমরা অমৃতের সন্তান! এই পাঁথবীতে পাপ বাঁলয়া কিছু নাই, যাঁদ থাকে, তবে 
মানুষকে পাপী বলাই এক ঘোরতর পাপ! তুমি সব্বশাক্তমান আত্মা শুদ্ধ, মুক্ত, 
মহান! ওঠো, জাগো-স্বস্বরূপ বিকাশ কাঁরতে চেম্টা কর।” 

মাক্ন জাতি 'ববেকানন্দের প্রশংসায় পণ্চমুখ হইয়া উঁঠিলেন। ধম্মসভার 
আঁধবেশনে প্রথম আঁভভাষণের পর হইতেই শত শত ব্যাক্ত' স্বামিজীর সাঁহত 
পাঁরাচত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। অপাঁরাচিত সন্ন্যাসীর নাম সমগ্র সভ্য 
জগতে বদ্যুতপ্রবাহবং ছড়াইয়া পাঁড়ল। সংবাদপব্রসমূহ দুন্দভনিনাদে ধর্ম 
মহাসভায় তাঁহার বিজয় ঘোষণা কাঁরতে লাঁগলেন। 1620 ০7181301610 
নামক সত্রাঁসদ্ধ পাত্রকা তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা কারতে গিয়া লিখিলেন,_চিকাগো 
ধম্মমহাসভায় িবেকানন্দই শ্রেম্টতম বিগ্রহ । তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মনে হয়, 
ধম্মমার্গে এহেন সমূন্নত জাতির নিকট আমাদের ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করা নিতান্তই 
নিব্বাদ্ধতা। 

/110 107255 ০1 4]101108. লাঁখলেন,__ 


শহন্দদর্শন ও বিজ্ঞানে সৃপশ্ডিত, সমবেত, পাঁরষদবর্গের অগ্রগণ্য, প্রচারক স্বামী 
বিবেকানন্দ_যাঁন তাঁহার আভভাষণ দ্বারা 'বরাট সভাকে যেন সম্মোহনী শাক্ত বলে 
এবং প্রচারকগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু স্বামিজনীর বাশ্মিতার বাত্যাতরঙ্গে তাঁহাদের 
বক্তব্য বিষয়সমূহ ভাাসয়া গিয়াছল। তাঁহার জ্ঞানপ্রদীপ্ত সৌম্য-মৃখমণ্ডল-নিঃসত বক্তৃতা 


আচার্যা বিবেকানন্দ ১৪৯ 


প্রবাহে, ইংরেজী ভাষার মাধূর্যে সুপাঁরস্ফুট হইয়া- তাঁহার চিরাচারত ধর্মাবশ্বাসগুলি 
শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে গভীরভাবে আঁঙ্কত করিয়া 'দয়াছিল। 


১৮১৪ খুঃ ৫&ই এ্রাপ্রলের 1395197  15%611)18  77075075% মন্তব্য 
প্রকাশ কারয়াছিলেন, “4770 15 192115 2 £1086 10101)) 1001010১ 511011)155 
51110010 91)0 102811100 1)209110 001111)2115017 ৮৬10) 107950 0£ ০] 
901101915.+ অথাৎ তান প্রকৃতই একজন মহাপুরুষ, উদার, সরল এবং জ্ঞানী। 
আমাদের বিজ্ঞব্যাক্তীদগের মধ্যে গ্ণগৌরবে অনেকেই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। 

মহাবোধি সোসাইটীর জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ ধম্মপাল মহোদয় 
১৮৯৪।১২ই এ্রাপ্রলের “হীণ্ডিয়ান মিরর” পন্রিকায় 'লাঁখয়াছেন $_ 


স্বামী বিবেকানন্দের সূবৃহৎ প্রাতিকীতিসমূহ চিকাগোর পথে পথে লটকাইয়া রাখা 
হইয়াছে, তাল্লিম্নে “সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ” 'লাখত। সহস্র সহত্্র 'বাভন্ল সম্প্রদায়ের পাঁথক 
এই প্রাতকাতগ্ঁলর প্রাতি ভীঁক্তুভরে সম্মান প্রদর্শন কারয়া চলিয়া যাইতেছে। 


চিকাগো মহামেলার অঙ্গীয় বিজ্ঞান সভার সভাপাঁত মিঃ শ্নেল লন্ডনের 
সংপ্রাসদ্ধ “পাইও্াঁনয়র” পান্রকায় উক্ত মহামেলা সম্পর্কে যে বিবরণ প্রদান কাঁরয়া- 
ছিলেন, তাহার 'য়দংশের 'িম্নোদ্ধত বঙ্গানুবাদ পাঠ কাঁরলেই পাঠকবর্গ বাঁঝতে 
পারবেন যে, আচাযাদেব পাশ্চাত্য সমাজ ও ধম্মের উপর কি অসাধারণ প্রভাব বস্তার 
কারয়াছেন। 


শহন্দুধমর্ম এই মহাসভা এবং জনসাধারণের উপর যে প্রভাব 'বস্তার কারয়াছে, অপর 
কোন ধর্মসঞ্ঘ তদ্রুপ করিতে সমর্থ হয় নাই। শহন্দুধর্মের একমাত্র আদর্শ প্রাতনাধ 
স্বামী বিবেকানন্দই এই মহাসভায় আবসংবাঁদতর্পে সব্বপেক্ষা লোকাঁপ্রয় এবং 
প্রভাবান্বিত ব্যাক্ত। তিনি এই ধরম্মমহামণ্ডলশীর বক্ুতামণ্ডে এবং বিজ্ঞানশাখার সভায় 
প্রায়শঃ বক্তৃতা কাঁরয়াছেন; এই বিজ্ঞানশাখায় আম সভাপাঁতিরূপে বৃত হইয়া সম্মাঁনত 
হইয়াছিলাম। খাাঁন্টয়ান অথবা অখৃষ্টিয়ান কোন বক্তাই ক্ষোন সময়েই এমন উৎসাহের সাঁহত 
সমাদর প্রাপ্ত হন নাই। 1তাঁন যে হ্থানেই যাইতেন, তথায়ই জনতার বাঁদ্ধ হইত এবং লোকে 
তাঁহার প্রত্যেক কথা শদানবার জন্য সাগ্রহে উদগ্রীব হইয়া থাঁকত। মহাসভার পর হইতেই 
তানি যুক্তরাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে বিপুল জনমণ্ডলশীর সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান কাঁরতেছেন 
এবং সব্বন্রই অশেষ প্রকারে আভনান্দত হইতেছেন। তিনি খৃষম্টিয়ান ধরম্মমান্দিরের 
বেদীসমূহ হইতে বক্তৃতা প্রদানের জন্য বহুবার আহত হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার বক্তৃতা 


১৫০ গববেকানন্দ চাঁরত 


শ্রবণ কাঁরয়াছেন এবং বিশেষতঃ যাঁহারা তাঁহার সাঁহত ব্যাক্তগতভাবে পাঁরচিত, তাঁহারা 
সব্্বদাই উচ্চকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা কাঁরতেছেন। অত্যন্ত গোঁড়া খাঁন্টয়ানও তাঁহার সম্বন্ধে 
বাঁলতেছেন, স্বামজী মানৃষের মধ্যে “আতি-মানূষ।। 

«এতদ্দেশে 'হন্দুত্বের কার্যকর? শাক্তগুল, স্বামশ ববেকানন্দের পাঁরশ্রমে বশেষভাবে 
প্রেরণালাভ কাঁরয়াছে। এতদ্দেশে বর্তমান গ্রচালত ইংরেজীভাবাপন্ন শাক্তহনন, অসার, 
অপ্রকৃত 'হন্দুধর্মের প্রতিবাদদ্বরপ, প্রকৃত হিন্দুধর্মের এরপ বিশ্বস্ত কোন প্রাতীনিধি 
ইতোপর্রে আমোরকার তত্বানূসান্ষংসাঁদগের সম্মুখে উপাস্থিত হন নাই। সাময়িক 
উত্তেজনায় নহে-__বাস্তাবকই আমোরিকাবাসী নিঃসন্দেহর্‌পে সত্য সত্যই স্বামজীর প্রস্থানের 
পর তাঁহার পৃনরাগমন প্রত্যাশায় অথবা শঙ্করমতাবলম্বী তাঁহার সহযোগণদের মধ্যে কাহারও 
আগমনের জন্য সাগ্রহে প্রতপক্ষা কারবে। প্রোটেন্ট্যাণ্ট খন্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা 
অত্যন্ত “গোঁড়া” তাঁহাদের স্বল্প_ আত স্বল্প সংখ্যক ব্যাক্তিই স্বামিজীর কৃতকায্যতায় 
ঈষপিরায়ণ হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ কাঁরয়াছে; 'কন্তু এইরূপ মন্তব্য 
অস্বাভাবিক এবং অপ্রচলিত ধম্মমতাবলম্বীদিগের নিকট হইতেই আঁসয়াছে কিন্তু ভারত- 
ভূমির গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসীর সব্বজনীন মহানুভবতা এবং সদাশয়তাগ্‌ণে, জ্ঞানগৌরব 
এবং ব্যাক্তগত টরব্রমাধূর্যে অন্রত্য সাম্প্রদায়ক বিদ্বেষ ও 'হংসা তিরোহত হইতেছে । 

“ভারতবর্ষ স্বামজীকে প্রেরণ কাঁরয়াছেন_-তজ্জন্য আমোরকা ধন্যবাদ দিতেছে। 
বি*শবজন?ন ভ্রাতৃত্ব এবং হৃদয়-মনের উদারতা যাহারা এখনও শিক্ষা করে নাই, আমোরকার 
সেই সন্তানাদগকে স্বীয় আদর্শ প্রদর্শন করিয়া শিক্ষা প্রদান কাঁরতে-যাঁদ সন্ভবপর হয়__ 
তবে স্বামিজীর মত আরও কয়েকটী আদর্শ পুরুষকে পাইবার জন্য আমৌ'রকা প্রার্থনা 
জানাইতেছে এবং যাহারা তাঁহাদের উপদেশ দ্বারা সব্বভূতে ভগবানের স্বরূপ উপলান্ধ 
কাঁরতে সমর্থ হয় নাই এবং সর্ব্বভূতাশ্রয় আদ্বতীয় ব্ক্ষসন্তা অনুভব কারতে শিখে নাই, 
তাহাঁদগকে সমুন্নত কাঁরতে আরও কয়েকটা আদর্শ পুরুষের প্রয়োজন বোধ কাঁরতেছে।” 


এইরূপে মাসের পর মাস ধাঁরয়া আচায্যদেবের পাবন্র চরিব্র, অদ্ভুত প্রাতভা 
এবং তাঁহার প্রচারত বার্তা সম্বন্ধে আমেরিকার সংবাদপন্রসমৃহে যাঁক্তপূর্ণ আলোচনা 
প্রকাশ হইতে লাগল। সংবাদপত্রের প্রাতানাধগণ, খ্যাতনামা অধ্যাপকবৃল্দ, দার্শানক, 
থিয়োসাঁফম্ট এবং সুশিক্ষিত ,পাঁণ্ডতমণ্ডলী ও সত্যান্বোষজনগণ তাঁহার সাহত 
দেখা কাঁরতে দলে দলে আসতে লাগলেন। তিনি রাজপথে বাহর্গত হইলেই 
সহম্ত্র সহস্র ব্যক্ত কেবল তাঁহাকে দোৌখবার জন্যই উন্মত্ত হইয়া উঠিত। বস্তুতঃ 
যে সম্মানের শতাংশের একাংশও একজন সাধারণ লোকের মাস্তম্কাবকৃতি আনয়ন 
করিতে পারে, তান আঁবচাঁলত হৃদয়ে তাহা উপেক্ষা কারয়াছেন। এই জঙদ্বাপন 
খ্যাতিকে তিনি নিজস্ব বাঁলয়া কোনাঁদনই গ্রহণ করেন নাই; বরং যে সভ্যতা ও 
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শিক্ষা-দীক্ষার ক্লোড়ে তাঁহার জন্ম, তিনি সেই সনাতনধন্মের মাহমাই, এই সমস্ত 
সম্মান, খ্যাতি ও যশের মধ্য দয়া 'নাবড়তরভাবে অনুভব কাঁরয়াছেন। তিনি 
বাঁঝলেন যে, কালের ম্লোত 'ফাঁরয়াছে। সভ্যজগতের নিকট পুনরায় অমৃতের 
বার্তা বহন করিবার জন্য ভারত প্রস্তুত হইয়াছে, আর তাহার ফলস্বরূপ তাঁহাকে 
এই দেশে আসতে হইয়াছে! তান 'ানজেকে ন্তুস্বরূপই মনে কারতেন; কাজেই 
সাধারণের নিন্দাস্তাতির প্রাতি দৃকৃপাত না কারয়া তান নিঃসঙ্কোচে স্বীয় বার্তা 
ব্যক্ত কারতেন। তাই তানি প্রকৃতই সময় সময় ভাবাবেগে দৃঢ়তার সাঁহত বাঁলতেন, 
“আমি সামান্য দূত মাত্র, আমার কার্য সমাচার বহন করা ।” 

এই দেশব্যাপী সম্মান ও প্রাতপাত্তর মধে), যশোলাভে উৎফুল্ল হইয়া তিনি 
তাঁহার প্রয় মাতৃভূমির কথা বিস্মৃত হন নাই, হইতে পারেন না। নিভাঁক সন্্যাসী 
ধম্মমহাসভায় দাঁড়াইয়া সমগ্র খ্টানগণকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন কারলেন যে, 
“দরিদ্র পৌত্তীলকগণের পাপী আত্মার উদ্ধারকজ্পে তোমরা লক্ষ লক্ষ মূদ্রা ব্যয়ে 
মিশনরী প্রেরণ কারতেছ, তাহাদের দেহরক্ষাকল্পে দু'মুঠো ভাতের বন্দোবস্ত করিতে 
পার কিঃ যখন লক্ষ লক্ষ “হদেন” দুভক্ষে অনাহারে মারয়া যায়, তখন তোমরা-__ 
খুষ্টানগণ তাহাঁদগকে বাঁচাইবার জন্য কিছ কাঁরয়াছ কিঃ তোমরা ভারতের নগরে 
নগরে বড় বড় ভজনালয় প্রস্তুত করিয়াছ, কিন্তু ধর্ম আমাদের যথেম্ট আছে । আমরা 
চাঁহতেছি রুটাী, তোমরা 1দতেছ প্রস্তরখণ্ড! ক্ষুধিত ব্যাক্তকে, তাহার দুঃখ-কম্টের 
প্রীত দৃকপাত না কারয়া ধম্মেপিদেশ প্রদান বা দর্শনশাস্ত্র 'শক্ষা দিতে যাওয়া, 
মনৃষ্যত্বের অবমাননা করা নহে কিঃ আম আমার স্বদেশবাসী অনাহারার্রম্ট 
জনগণের অন্নসংস্থানের আশায় তোমাদের দেশে আসিয়ান; কিন্তু আমি বেশ 
বুঝিতেছি, খষ্টানাদগের নিকট 'হদেনাদগের জন্যে কোনপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা করা 
দুরাশা মান্র।” 

ধর্ম্মসভা অবসান হইবার অব্যবাহত পরেই একাঁট “বক্তৃতা কোম্পানন” 
স্বামিজীকে যুক্তরাজ্যের 'বাঁভন্ন নগরে বক্তৃতা প্রদান কারবার জন্য আহবান করিলেন। 
স্বামিজী সাগ্রহে তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মাত প্রদ়্া করিয়া যুক্তরাজ্যের বাভন 
নগরে বক্তৃতা প্রদান কারতে লাঁগলেন। জনাপ্রয় আচাযেরি আভনব বার্তা 
আমেরিকাবাসীরা আগ্রহের সাহত শ্রবণ কারতে লাগলেন। তান প্রত্যেক নগরে 
সসম্মানে অভ্যার্থত হইতে লাগিলেন এবং বহ্‌ স্থান হইতে সাগ্রহ আহবান আসতে 
লাগল। 

উলঙ্গ, নরমাংসাহারশ, অসভ্য ভারতবাসীঁ সম্বন্ধে মিশনরণ প্রভুগণের কৃপায় 
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পাশ্চাতা জগতের যে কিস্তৃত-কিমাকার ধারণা ছিল, স্বামিজীর নিকট ভারতের 
রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার কথা শুনিয়া অনেকেরই সে 
ধারণা পাঁরবার্তত হইল। অনেক স্বাবিজ্ঞ স্বজাতাঁহতৈষী পাঁণ্ডিত ও ধর্মযাজক 
বিবেকানন্দের কথার সত্যতা উপলান্ধ কাঁরলেন এবং প্রাণে প্রাণে বুঝলেন যে, 
হন্দুর প্রাচীন সভ্যতার পদতলে বাঁসয়া শিক্ষাগ্রহণ করিবার দিন সত্যসত্যই 
উপাস্থত হইয়াছে। অর্থলোলূপ, জড়োপাসক, দেহাত্মবাদী পাশ্চাত্য জাতিকে 
আসন্ন ধ্বংসের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা কাঁরতে হইলে বেদান্তের অপূর্ব ধর্ম যে-কোন 
আকারেই হউক গ্রহণ করিতে হইবে। 

আমরা পূর্বেই বাঁলয়াছি, তিনি কেবলমান্র হিন্দুধম্মের প্রচারকরূপে 
পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন নাই, আচার্যরূপে তাঁহাদিগের সম্মুখে দৃপ্তাসংহের মত 
দণ্ডায়মান হইয়াঁছলেন। তিনি উচ্চরবে খুঙ্টানগণকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন কারতে 
লাগিলেন, “তোমাদের খ্টধর্ম কোথায় 2 এই স্বার্থ-সংগ্রাম,+ আঁবরাম ধ্বংসের 
চেম্টার মধ্যে যীশুখ্‌স্টের স্থান কোথায় 2” 

যুক্তরাজ্যের প্রাত নগরে তান বহু সম্দ্রান্ত ও প্রাতপাত্তশালণী বন্ধ লাভ 
করিয়াছিলেন; এমনাক, অনেক ধর্মযাজক পর্যান্ত তাঁহার ধর্মব্যাখ্যায় চমৎকৃত হইয়া 
তাঁহাকে স্ব স্ব ভজনালয়ে বক্তৃতা প্রদান কাঁরতে আহবান কাঁরতে লাগিলেন। 
সাধারণের শ্রদ্ধা বা দৃম্টি আকর্ষণ কারবার জন্য যাঁদ 'তাঁন পাশ্চাত্য সভ্যতার 
গুণগাঁরমা কীর্তন করিয়া শ্রাতমধুর চাটুবাক্য উচ্চারণ কাঁরতেন, তাহা হইলে তিনি 
যে জগদ্ধাপী প্রতিষ্ঠালাভ কাঁরয়াছলেন, তাহা হইত কি না সন্দেহ_এমন কি, 
হয়তো তাঁহার প্রচার কাষেরি উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইত। তানি অদ্বৈতবাদের সুদ্‌ঢ 
1ভান্তর উপর দণ্ডায়মান হইয়া বেদান্ত-ীনীহত সার সত্যগ্রীল আধাঁনক মনের 
উপযোগী যুক্তিমাণ্ডিত করিয়া সরলভাবে প্রকাশ কাঁরতেন, তাহার মধ্যে দেশাচার 
ও লোকাচারের সাহত আপোষের ভাব বিন্দুমাত্র পাঁরলক্ষিত হইত না। তান 
গ্রাহা কারতেন না, বিদেশীরা তাঁহার বার্তা কিভাবে গ্রহণ কারবে, অথবা উহা শ্রবণ 
সমালোচনায় বিরক্ত হইয়া অনেকে তাঁহার সাঁহত তর্কে অগ্রসর হইতেন, ইহা 
স্বাভাবক। কিন্তু আত্মমত সমর্থনকজ্পে স্বামিজী কখনও অগ্রস্তুত থাকতেন না। 
বক্তৃতার পর প্রায়ই তান এইর্‌প দ্বন্দযদ্ধে আহৃত হইতেন। স্বাঁমজীর তর্ক 
করিবার প্রণালী সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া 172৫ 519৫ 1₹6215697 
1লখিয়াছেন,_ 
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যে স্বামিজীকে তাহারা তকর্যুক্তি দ্বারা পরাজিত কারবার প্রয়াসী হইয়াছে, সে 
দুভার সমস্ত চেষ্টাই বার্থ হইয়াছে । তাঁহার প্রত্যুত্তর 'িদ্যংস্ফুরণবং সমুদ্গীর্ণ হইত 
এবং দুঃসাহাসক প্র্নকর্তা ভারতীয় ক্ষুরধার বুদ্ধিদ্ধারা আহত হইয়া স্তান্ততবৎ প্রতীয়মান 
হইতেন। তাঁহার মানাঁসক কার্যাপ্রণালী এমন ততক্ষণ, এমন সমূুজ্জবল, এমন তত্বপারপূর্ণ, 
এমন সূমাজ্জতি যে,' তাহা সময়ে সময়ে শ্রোতৃবৃন্দকে তাঁড়তাহতব করিত এবং অত্যন্ত 
কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সব্বদাই অনুধাবন কারবার বিষয় হইয়া থাঁকিত। 


অন্তরের প্রকৃত ভাব গোপন কারয়া, সত্যকে টানিয়া বুনিয়া িকৃতভাবে 
প্রকাশ কারবার প্রয়াস কখনও তাঁহাতে পাঁরলাক্ষত হইত না, কাজেই তাঁহার 
সমালোচনাগুলি সময় সময় তীব্র ও অসহনীয় বালয়া বোধ হইত। যাঁশুখৃস্ট ও 
তাঁহার উপদেশের প্রাত স্বামজীর যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা থাঁকলেও 'তাঁন বর্তমান প্রচালত 
খৃজ্টধম্মের দোষ, অ্রুটী ও ভণ্ডামীগ্ীলকে উজ্জল অঙ্গীল দিয়া দেখাইয়া দিতেন। 
স্বামজীর এই [নভর্ধক সমালোচনায় চিন্তাশশীল ভাবুক মাত্রেই সম্ভৃষ্ট হইতেন; কিন্তু 
জগতের সকলেই উদারহৃদয় এবং সংসমালোচনা শনিবার জন্য প্রস্তুত নহেন। সমগ্র 
যুক্তরাজ্যব্যাপী তাঁহার অগপ্রাতিহত প্রাতিষ্ঠা দর্শনে এবং অর্োপাজ্জনের িঘ্মস্বরূপ 
মনে করিয়া কতিপয় হাীনচেতা খুন্টান মিশনরী নগরে নগরে তাঁহার কুৎসা রটনা 
কারয়া বেড়াইতে লাগল এবং তাঁহার প্রত্যেক বন্ধুকে শন্লুরূপে পাঁরণত কারবার 
চেস্টা কাঁরতে লাগিল। তাহারা কেবলমান্র স্বামজীর পাবন্র চারন্রে কলঙ্কারোপ 
কাঁরয়াই ক্ষান্ত হইল না, আধিকন্তু সূন্দরী যুবতী স্তীলোকগণকে অর্থপ্রদানে 
বশীভূত করিয়া স্বামিজীকে প্রলোভিত করিতে চেম্টা করিতে লাগিল। থিয়োসফিম্ট 
নেতাগ্ণ এই সমস্ত মিশনারগণের পশ্চাতে থাকিয়া ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। 
ববেকানন্দের অপরাধ, 1তাঁন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন-_ভারতীয় খাঁষগণের কোন 
গপ্াবদ্যা নাই, আকাশে উন্ডীয়মান খেচরব্ত্ত্যবলম্বী কোন মহাত্মার সাহত হিমালয় 
হইতে কুমাঁরকা পর্যন্ত ভ্রমণ কাঁরয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। বিশেষতঃ হিন্দু 
ধর্মে গৃপ্ত বা গোপনীয় কিছুই নাই, যেহেতু উহা যুক্তসহ সত্যসমন্টি, প্রকাশ্য 
দবালোক অনায়াসে সহ্য কাঁরতে পারে। যাহা গুহউক, উক্ত থয়োসাঁফম্টদের 
[ববেকানন্দ-ভনীত ভ্রমে এতদূর বাঁদ্ধত হইল যে, তাঁহারা প্রচার করিয়া দিলেন, 
সামতির সভ্যগণ যাঁদ কেহ ভ্রমেও বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে যায়, তাহা 
হইলে সে সামাতির সর্বপ্রকার সহানুভূতি হারাইবে, ইত্যাদি ইত্যাদ। আর 
সুযোগ বুঝিয়া এই হানকার্ে যোগ দিলেন তাঁহার স্বদেশবাসী জনৈক খ্যাতনামা 
“রেভারেন্ড” ব্রান্মধর্ম্ম-প্রচারক। ইনি নানাপ্রকার স্বকপোলকাঁজ্পত জঘন্য অপবাদ 
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রটনা কাঁরয়া স্বামজীকে অপদস্থ কারবার চেষ্টা কাঁরতে লাঁগলেন। ইহারা 
পর্যন্ত কুঁশ্ঠিত হন নাই। 

বিবেকানন্দের আপনাতে-আপাঁন অটল চারন্র নিন্দুকের শ্লেষ ও কুৎসাবাক্যে 
1বচাঁলত হইবার বস্তু নহে। [তান নীর্্বকার চিত্তে নীরবে আপন কাধ্য করিয়া 
যাইতে লাগলেন এবং আত্মরক্ষার কোন চেস্টা না কারয়া কেবল বাঁলতেন, “সাধারণ 
মানবের কর্তব্য তাহার ঈশ্ববস্বরূপ সমাজের আদেশ পালন করা; জ্যোতির তনয়গণ 
(011110101) 0£ 11611) কখনও সেরূপ করেন না। ইহাই সনাতন নয়ম। 
একজন নিজেকে পাঁরপার্খক অবস্থা ও সামাজক মতামতের সাঁহত খাপ 
খাওয়াইয়া, তাহার সব্বশুভদাতা সমাজের নিকট হইতে 'বাবধ সুখ-সম্পদ প্রাপ্ত 
হয়। অপর ব্যাক্ত একাকণ দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া সমাজকে তাঁহার দিকে তুলিয়া ধরেন। 
আমার অন্তরলোকের সত্যের বাণী না শুনিয়া আম কেন বাঁহরের লোকদের খেয়াল 
অনুসারে চলিতে যাইব ঃ এই নিব্বেধ জগৎ আমাকে যাহা যাহা করতে বাঁলতেছে, 
তাহা করিতে গেলে আমাকে এক নিম্নস্তরের জীব বিশেষে পাঁরণত হইতে হইবে, 
তদপেক্ষা মৃত্যু সহম্্রগুণে শ্রেয়ঃ। আমার যাহা কিছু বাঁলবার আছে, তাহা আম 
নিজের ভাবেই বাঁলব। আম আমার বাক্যগাীল 'হন্দু ছাঁচেও ঢাঁলব না, খৃষ্টান 
ছাঁচেও ঢাঁলব না বা অন্য কোন ছাঁচেও ঢাঁলব না। আম উহাঁদগকে শুধু নিজের 
ছাঁচে ঢাঁলিব এইমান্র।” 

স্বামজীর বিরুদ্ধে এক সাঁম্মালত ষড়যন্তে তাঁহার বন্ধ-বান্ধবগণ ভনত হইয়া 
উঠিলেন। তাঁহারা স্বাঁমজীকে সাবধান হইবার পরামর্শ দিলেন এবং স্থানীয় 
কোনপ্রকার সামাজিক ব্যবহারের সমালোচনা কাঁরতে নিষেধ কারলেন ও সুমিষ্ট 
বাক্যে সকলকেই সন্তুষ্ট করবার পরামর্শ দিলেন; কিন্তু তাঁহার 'বশিল্ট প্রকাতি 
দাক্ষণেশ্বরের পণ্টবটীমূলে সম্পূর্ণ বাভন্ন ধাতুতে গঠিত হইয়াছল। তাই আমরা 
দেখিতে পাই, এ সমস্ত নীচ ষড়যন্ত্রকারীদের প্রাণপণ চেষ্টাগুলি প্রচণ্ড অবহেলাভরে 
উপেক্ষা করিয়া তিনি জনৈক, সহদয়া মাহলাকে 'লাখতেছেন :-_-* * * কি? 
সংসারের শ্লীতদাসসমৃহ ি বাঁলতেছে, তদ্ৰারা আমার হৃদয়ের 'াবচার কাঁরবা 
ছিঃ! ভগ্মী, তুঁম সন্ন্যাসীকে চেন না। বেদ বলেন, “সন্ন্যাসী বেদশণর্ষ”, কারণ 
তিনি গীজ্জা, ধর্মমত, খাঁষ (:0101706) শাস্ব প্রভাতি ব্যাপারের কোন ধার 
ধারেন না। মিশনরা কিম্বা অন্য যে-কেহ হউক, তাহার যথাসাধ্য চীংকার ও আক্রমণ 
করুক, আম তাহাঁদগকে গ্রাহ্য কার না। 


আচার বিবেকানন্দ ১৫৫ 
ভর্তহারর ভাষায়__ 


“চন্ডালঃ কিময়ং দ্বিজাতরথবা শুদ্রোহথবা তাপসঃ 
কিংবা তন্রীববেকপেশলমতিযোগাীশ্বরঃ কোহাঁপ কিম্‌। 
ইত্যুৎপন্ন িকল্পজল্পমুখরৈঃ সন্তাষ্যমানা জনৈ-_ 
ননুদ্ধাঃ পাঁথ নৈব তুজ্টমনসো যান্ত স্বয়ং যোগনঃ ॥৮ 


ইনি 'ি চণ্ডাল অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা শূদ্, অথবা তপস্বীঁ, অথবা তত্ীবচারে 
পণ্ডিত কোন যোগনশ্বর?ঃ এইরূপে নানা জনে নানা আলোচনা কারতে থাকলেও 
যোঁগগণ রুস্টও হন না, তুম্টও হন না, তাঁহারা আপন মনে চাঁলয়া যান। 
তুলসীদাসও বাঁলয়াছলেন-__ 
“হাথী চলে বাজারমে কুত্তা ভোঁখে হাজার, 
সাধুণ্তকা দুভবি নহাঁ যব নিন্দে সংসার।” 


যখন হাতন বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তখন হাজার কুকুর পিছ পিছ 
চীৎকার কারতে আরপ্ত করে, কিন্তু হাত ফিরিয়াও চাহে না। সেইরূপ যখন 
সমাজে কোন মহাপুরুষ আঁবিভ্ভীত হন, তখন একদল সংসারী লোক র্মাগত 
তাঁহার বিরুদ্ধে চিৎকার করিতে থাকে। 
সব্র্বদা, সকল অবস্থায়, মস্তক উন্নত কারয়া থাঁকত- তাঁহার ত্যাগপৃত মাঁহমা একান্ত 
অপাঁরাচিত ব্যক্তির স্থৃলদৃম্টতেও অনাড়ম্বরে প্রাতভাত হইত-_কাজেই জনসাধারণ 
এঁ সমস্ত কাল্পত নিন্দায় সহসা বিশ্বাস করিতে পারল না; বরং উহার দ্বারা 
[বিপরীত ফলই ফাঁলল, কারণ অনেকেই বিবেকানন্দের চাঁরন্র ঘাঁনষ্ঠভাবে পরনক্ষা 
কাঁরতে গিয়া তাঁহার বন্ধ হইয়া পাঁড়লেন। তবুও আচায্টদেবের চারত্রের আর 
একটা দক ছিল, যাহা অপূর্ব ও মনোহর । অন্যায়ভাবে উৎপীঁড়িত ও নিন্দিত 
হইয়াও তাঁহার জিহবা ভ্রমেও কখনও কাহারও উপর আভশাপ বর্ষণ করে নাই। 
যাঁদ দৈবাৎ কেহ তাঁহাকে গালি দিত, তখন গন্তীরভবাবে “শব” “শিব” বাঁলতে 
বাঁলতে তাহার বদনমণ্ডল দ্িগ্ধ গান্তীয্রে উদ্তাসিত হইয়া উঠিত; যাঁদ কেহ তাঁহাকে 
প্রীতবাদ কারবার কথা ক্ষুব-উত্তেজনা-বশে স্মরণ করাইয়া দিত, তান সন্পেহহাস্যে 
উত্তর দিতেন, “ইহা তো শুধু 'প্রয়তম প্রভুরই বাণী।” 

যোদন চিকাগো ধম্মমহাসভায় আচায্্দেবের অদ্ভুত সাফল্যের বার্তা ভারত- 
বর্ষের নগরে নগরে আলোচিত হইতে লাগিল, সে দন হইতে ভারতের হীতহাসের 
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এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হইল। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যস্ত সমগ্র 
ভারতবাসী এই অপাঁরাঁচত বীর সন্ন্যাসীর কায্যাবলীর বিবরণ কৌতূহল-মাশ্রত 
আগ্রহের সাঁহত শ্রবণ কারতে লাগলেন। রামনাদাধপ রাজা ভাস্কর বম্মাঁ সেতুপাঁত 
ও খেতাঁরর রাজা বাহাদুর- রাজাশষ্যদ্যয় প্রকাশ্য দরবারে আড়ম্বরের সাঁহত প্রজা- 
বৃন্দকে আহবান করিয়া ভারতবাসীর মুখোজ্জহলকারণ শ্রীগ্রুর কা্যাবলণ প্রশংসা 
কাঁরলেন এবং চিকাগো ধম্মমহাসভায় তান যে হিন্দুধর্মের শ্রেন্ঠতা প্রাতপাদন 
কাঁরতে সমর্থ হইয়াছেন, তক্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া পন্র লাখলেন। 

মাদ্রজে রাজা স্যার রামস্বামশ মন্ধালয়ার ও দেওয়ান বাহাদুর স্যার* 
সংব্রাহ্গণ্য আয়ার, সি,. আই, ই মহোদয়ের নেতৃত্বে এক মহতী সভা আহৃত হইল। 
নগরের খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তগণ উপাস্থিত থাকিয়া স্বামিজীর প্রচার- 
কাষ্র সমর্থন করিলেন এবং উক্ত সভার িপোর্টসহ তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া 
এক পন্র লেখা হইল। 

স্বামিজীর জল্মভম কাঁলকাতা সহরের শাক্ষত সমাজেও উৎসাহ ও আনন্দ 
পাঁরলক্ষিত হইল। স্বামজীর মাহমাসমুজ্জবল প্রচার-কার্য সমর্থন কাঁরয়া তাঁহাকে 
উৎসাহ প্রদান করবার জন্য ১৮৯৪ খ্‌ঙ্টাব্দের &ই সেপ্টেম্বর বুধবার রাজা 
প্যারীমোহন মদখাজ্জাঁ, সস, এস, আই, বাহাদুরের সভাপাঁতত্বে কাঁলকাতা টাউনহলে 
এক 'বিরাটসভা আহত হইল। সভারস্তের 'নার্্দস্ট সময়ের বহুপূব্রেই টাউনহল 
সহত্্র সহত্র দর্শকে পাঁরপূর্ণ হইয়া গেল। পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্ব, মধুসূদন 
স্মীততীর্থ, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, রামনাথ তকাঁসদ্ধান্ত, মহেশ্চন্দ্র শিরোমণি, 
তারাপদ বিদ্যাসাগর, কেদারনাথ বিদ্যারত্ব, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভাতি খ্যাতনামা 
পাঁণ্ডতবর্গ ও মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, মাননীয় জাচ্টস্‌ গর্দাস 
ব্যানাজ্জাঁ, মাননীয় সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ সেম্পাদক, 
11701910 39000), নরেন্দ্রনাথ সেন (10191 1101), ডাক্তার জে, বি, ডেলন 
(1100121) 10911 ৩৪), ভূপেন্দ্রনাথ বস, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (জাঁমদার, 
টাকী) এবং অন্যান্য কলিকাতা সহরের খ্যাতনামা পাঁণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তবর্গ ও 
1বদ্ধল্মন্ডলী সমাগত হইয়াছিলেন। 
_.. উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ বিবেকানন্দের গৌরব গর্বে উৎফুল্ল হইয়া উদ্দসপনা- 
পূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা আচার্য দেবের কা্যপ্রণালনী সমর্থন কাঁরলেন। সমগ্র সভা 








* শ্রীযুক্ত স্রাক্গণ্য আয়ার পরে ভারতবাসীর প্রাত সরকারের অন্যায় ব্যরহারের 
প্রাতবাদস্বরূপ নস্যার উপাঁধ পারত্যাগ কাঁরয়াছিলেন। 


আচার্য বিবেকানন্দ ১৫৭. 


একবাক্যে হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে বিবেকানন্দ স্বামীকে ধন্যবাদ দিবার জন্য 
উত্থাপত প্রস্তাব সমর্থন কারলেন। মাননীয় সভাপাঁতি মহাশয় সব্বসম্মতিক্রমে 
[হন্দুসমাজের পক্ষ হইতে চিকাগো ধম্মসভার সভাপাঁতি মহোদয় ও স্বাঁমজীর 
[নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন কাঁরিয়া পন্র লাখলেন। 

রাজাবাহাদুরের পন্রোন্তরে ডাক্তার ব্যারোজ সাহেব 'লাখয়াছলেন;-__ 


(অন*বাদ) 


২৯৫৭, ইশ্ডিয়ানা এভেনিউ, চিকাগো, 
১২ই অক্টোবর, ১৮৯৪ 
রাজা প্যারীমোহন মুখাজ্জাঁ, সি, এস, আর 


প্রয় মহাশয়! 

কাঁলকাতার টাউনহলে বিরাট সভার 'বিবরণসহ আমাকে যে পন্র লিখিয়াছেন তাহা 
আম এইমান্র পাইলাম। আম ইহাতে সাঁতিশয় সম্মানত হইয়াছি। চিকাগোর ধর্ম্ম- 
মহামণ্ডলীতে আপনার বন্ধ; স্বামী বিবেকানন্দ সসম্মানে গৃহীত হইয়াছিলেন। তিনি 
বাগ্মতাশক্ততে চুম্বকাকর্ষণের ন্যায় সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এবং স্বাঁয় ব্যক্তগত 
প্রভাব সম্যক্রূপে বিস্তার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। তাঁহার যত্রে, ধম্মনিশীলনে লোকের 
চিন্তা ও আগ্রহ বশেষভাবে উীদ্রক্ত হইয়াছে। প্রধান প্রধান বিশ্বীবদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতা 
এবং অধ্যাপনার বন্দোবস্ত হইতেছে, আমোরকার জনমণ্ডলশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভীর প্রণীত 
এবং কৃতজ্ঞতা পোষণ করিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস যে, আপনাদের স:প্রাচঈন পাবত্র 
সাহত্য হইতে আমাদগকে অনেক বিষয় গ্রহণ কারতে হইবে। 


আপনার একান্ত বিশ্বস্ত, 
জন হেনেরা ব্যারোজ 


১৮৯৪ খ্টাব্দের ১৮ই নবেম্বর নিউইয়র্ক হইতে স্বামিজী রাজাবাহাদুরের 
নিকট আভনল্দনের উত্তরে িখেন,_ 

“কাঁলকাতা টাউনহলের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব আমি পাইয়াছি। আমার 
জল্মভূমির অধিবাসীদের সদয় বাক্যে এবং আমার সামান্য কাষেরি সহদয় অনু- 
মোদনের জন্য আম আন্তারক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কাঁরতোছ। 

“আম ইহা নিশ্চিতরূপে ব্াঝয়াছি, কোন ব্যাক্ত বা জাতি, অন্যান্য সকলের 
সাহত বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারে না। ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠত্বাভমান অথবা পবিন্রতাবোধ 


১৫৮ ববেকানন্দ চারত 


হইতে যেখানেই এরুপ চেষ্টা হইয়াছে সেখানেই ফল আত শোচনীয় হইয়াছে। 
আমার মনে হয়, অপরের প্রাতি ঘৃণার ভিত্তিতে কতকগুলি প্রথার প্রাচীর তুলিয়া 
সবাতন্ত্য অবলম্বনই ভারতের পতন ও দগগাতর কারণ। অতাঁতকালে পার্থববর্তঁ 
বৌদ্ধসম্প্রদায়গুলির সংমিশ্রণ হইতে 'হন্দাদগকে প্রাতরোধ করিবার জন্যই এ 
ব্যবস্থা অবলাম্বত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থাকে অতীত ও বর্তমানে যে কোন ভ্রান্ত 
যুক্তদ্ধারা উহার যৌক্তিকতা প্রাতিপন্ন কারবার প্রয়াস হউক না কেন, যে অপরকে 
ঘৃণা কাঁরবে, তাহার পতন অবশ্যন্তাবী, ইহা অলঙ্ঘনীয় নীতি। তাহার ফলে, 
প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে যাহারা সব্বাগ্রগামী ছিল আজ তাহারা জনশ্রাতিতে 
পাঁরণত হইয়াছে--তাহারা আজ সকলের ঘৃণার পান্র। আমাদের পূর্বপুরুষগণের 
২₹/ “আদানপ্রদান জগতের 'নিয়ম। ভারতবর্ষ যাঁদ আবার উঁঠিতে চায়, তাহা 
হইলে তাহার গুপ্তভাণ্ডারে যাহা সাত আছে, তাহা 'বাভন্ন জাতির মধ্যে বিতরণ 
করিতে হইবে এবং 'বানময়ে অন্যে যাহা দিবে তাহা গ্রহণ করিবার জন্যও প্রস্তুত 
থাকিতে হইবে। সম্প্রসারণই জাঁবন, সঙ্কোচই মৃত্যু; প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু। 
আমরা সেহীঁদন হইতেই মাঁরতোছ, যৌদন আমরা অন্যান্য জাঁতকে ঘৃণা করিতে 
শাঁখয়াছিলাম এবং সম্প্রসারণ ব্যতীত আমাদের এই মতত্ু কেহ রোধ কারিতে 
পারবে না। অতএব আমাদগকে জগতের সকল জাতির সাঁহত 'মলামিশা কাঁরতে 
হইবে । যে কোন [হন্দু, যে বিদেশে যায়, সে গৌণভাবে দেশের হিতসাধন কাঁরয়া 
থাকে এবং তুলনায় সে শত শত কুসংস্কার ও স্বার্থপরতার সমান্টম্যার্ত ব্যক্তি 
অপেক্ষা শ্রেষ্ত। কেননা, এ লোকগ্বাীল নিজেও জড়বৎ থাঁকবে অপরকেও ছু 
কারতে [দবে না। পাশ্চাত্য জাতিগুঁল জাতীয় জীবনের যে আশ্চর্য সৌধ গাঁড়য়া 
তুলিয়াছে, তাহা চরিন্ররূপ দু স্তম্তগ্ীলর উপর রাক্ষিত। যতাঁদন আমরা এরুপ 
চারত্র সৃম্টি করিতে না পারিতেছি, ততাদন উহার বিরূদ্ধে চীৎকার করা বৃথা। 
১৮ “যে অপরকে স্বাধীনতা দিবার জন্য প্রস্তুত নহে, সে কি স্বাধীনতালাভের 
যোগ্য! অনাবশ্যক হা-হুতাশ এবং বিলাপ না করিয়া আসন আমরা দঢুচিত্তে 
মানুষের মত কাজে লাগিয়া যাই। আম সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, যে বস্তু যাহার 
সত্যকার প্রাপ্য, তাহা হইতে কেহ তাহাকে বাত কাঁরতে পারে না। আমাদের 
অতাত মহৎ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আম বিশ্বাস কার, আমাদের ভবিষ্যৎ মহত্র 
হইবে সন্দেহ নাই। শঙ্কর আমাদগকে পাঁবত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের মধ্যে 
সুপ্রাতিষ্ত রাখুন ।” 


আচাষ্চ বিবেকানন্দ ১৫১ 


চিকাগো ধম্মমহাসভার অব্যবাহত পর হইতে প্রায় এক বংসরকাল পযস্তি 
আচায্যদেব যুক্তরাজ্যের নগরে নগরে যে বক্তৃতা প্রদান কারয়াছেন, তাহার শৃঙখলাবদ্ধ 
শববরণ প্রকাশ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। সংবাদপন্রসমূহে প্রকাশিত আচার্য- 
দেবের বক্তৃতা ও চারন্র সম্বন্ধে আলোচনাগীল হইতে আমরা জানতে পারি, 
১৮১৪ খন্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ভিদ্রয়েটের ইউানিটেরিয়ান চার্চে ধারা- 
বাঁহকর্পে কতকগাল বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বাঁমজী ট্রয়েটে প্রথমতঃ মাঁশগণের 
ভূতপূর্র্ব গবর্ণর-পত্বী অসাধারণ 'বদুষী মাহলা মিসেস জন, জে, ব্যাংলো 
মহোদয়ার আতাঁথরূপে এবং পরে দুই সপ্তাহকাল চিকাগো মহামেলা কমিশনের 
সভাপাঁতি, যুক্তরাজ্যের অন্যতম সেনেটর মাননীয় টমাস ডাঁরউ পামার মহোদয়ের 
ভবনে অবস্থান কাঁরয়াঁছলেন। 

মার্চ এপ্রল মে ও জুন, এই চাঁরমাসকাল তান আবরাম িকাগো, নিউইয়র্ক 
'এবং বোম্টনের চতুষ্পার্খববত্তীঁ ক্ষুদ্র-বৃহৎ নগরগুিতে বক্তৃতা প্রদান কাঁরয়াছিলেন। 
জুন মাসে তান নিউইংলণ্ডের অন্তঃপাতণ “গ্রীনএকারে” একি কনফারেন্সে বক্তৃতা 
কারবার জন্য গমন করেন। তথায় কয়েকজন উৎসাহী ছান্র বেদাস্তদর্শন শিক্ষা 
কারবার জন) তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। স্বামিজও আগ্রহের সাঁহত তাহাদিগকে 
শক্ষা প্রদান করিতে লাঁগলেন। এই ছান্রগণ তাঁহাদের অধ্যাপকের প্রীত সম্মান' 
ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য বৃক্ষতলে ভারতীয় রাতির অনুকরণ করিয়া ভূঁমিতলে 
আচায্টদেবকে ঘাঁরয়া উপবেশন কাঁরতেন৭ ইহার পর তান সমস্ত শরৎকাল 'বাভন্ন- 
স্থানে ভ্রমণ কাঁরয়া অক্টোবর মাসের শেষভাগে বাল্টমোর ও ওয়াঁশংটন নগরে বক্তৃতা 
প্রদান করিয়া নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসলেন। নিউইয়কররে একটি ক্ষুদ্র পাঁরবাঁরক 
সভায় “ব্ুকলীন নোৌতক সভা”র সভাপাঁত প্রাসদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার লুইস্‌, জি, 
জেমস্‌, স্বাঁমজীর বক্তা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং উক্ত নৌতিক সভায় [হন্দধর্ম্স 
সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য স্বামিজীকে আহ্বান করিলেন এবং সভার পক্ষ হইতে 
স্বামিজী “পউচ. ম্যানসন” নামক সুবৃহত ভবনে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সহম্ত্র সহম্্র 
শ্রোতার সম্মুখে প্রত্যহ ধারাবাহিকর্‌ূপে বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। 
আরম্ভ বালিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। এই সময় হইতেই স্বামিজী নানাস্থানে পাঁরদ্রমণ 
কাঁরয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে নিরস্ত হইলেন এবং নিউইয়কে স্থাঁয়ভাবে বেদান্ত ও 
যোগ শিক্ষা 1দবার জন্য একটি ক্লাস খুলতে সঙ্কজ্প কাঁরলেন। বক্তৃতা কোম্পানীর 
সাহায্যে বক্তৃতা প্রদান ব্যবসায় হিসাবে খুব লাভজনক হইলেও তানি উক্ত 
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কোম্পানীর সংস্রব পারিত্যাগ কারলেন। বক্তৃতা প্রদান করিয়া অোঁপাজ্জন করা 
তাঁহার মনঃপূত ছিল না। নিউইয়র্ক আসিয়া তান ঘোষণা কারলেন যে, সাধারণ 
বিনামূল্যেই তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশ গ্রহণ কারবার সুযোগ পাইবেন। ব্রুকালন 
ও গ্রীণএকারে স্বামজী যে কয়েকজনকে শিষ্যপদে বৃত কাঁরয়াঁছলেন, তাঁহারা 
আগ্রহের সাঁহত নব-প্রাতীষ্ঠিত ক্লাসে যোগদান কাঁরলেন। ১৮৯৫ খৃঃএর ফেব্রুয়ারী 
মাস হইতে এই কার্যা নিয়ামতরূপে আরপ্ত হইল। ক্রমাগত যশ ও খ্যাঁতর বিবরণ 
শুনিতে শুনিতে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কাজেই তান বক্তৃতা করা 
অপেক্ষা ব্যাক্ত-বিশেষের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্যা ভঞ্জন কাঁরয়া দেওয়া এবং শিষ্যগণের 
অনভ্যন্ত মনকে ভারতীয় সাধনার উপযোগণী কাঁরয়া তুলিতেই সমাঁধক যত্রবান 
হইলেন। 

সাধারণের সাগ্রহ আহ্বানের হস্ত হইতে নিচ্কীতি পাইতে তাঁহাকে সমাধক 
বেগ পাইতে হইল, কিন্তু তথাঁপ তিনি সঙ্কজপচ্যুত হইলেন না। যাঁদ বাস্তাঁবকই 
কাহারও প্রকৃত ধর্মলাভ করিবার জন্য একান্ত আগ্রহ জাগয়া থাকে, তবে সে 
ভারতীয় শিষ্যের ন্যায় গ্রুসদনে আগমন করুক, ইহাই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য 
1িল। বক্তৃতার সামাঁয়ক উত্তেজনায় যে উৎসাহ পারদৃস্ট হয়, তাহা আঁত অল্প 
স্থানেই স্থায়ী ফল প্রসব করে, ইহাও আচা্দেব অনাতিবিলম্বেই বুঝিতে 
পাঁরয়াঁছলেন। 

অক্রান্তকম্ম( আচার্যদেবের প্রত্যেকটি ভঙ্গীর মধ্যেই এমন একটা দৃশ্যমান 
অনাসীক্তর ভাব ফুটিয়া উঠত, যাহার একটা সস্পন্ট হেতু খুাঁজয়া পাওয়া 
আমেরিকানদের পক্ষে অসাধ্য ছিল; কারণ তাহাদের জাগাঁতক জ্ঞানের মাপকাঠী 
দয়া তাহারা এই ভারতীয় যোগনকে মাঁপতে গিয়া প্রথমেই একটা ভুল করিয়া 
বাঁসত যে, এই ব্যক্ত অথোপাজ্জনের সহজ পল্থাট পারত্যাগ করিয়া বড় ভাল 
কাজ করেন নাই। বক্তা "দয়া স্বামিজী সময় সময় প্রচুর অর্থ পাইতেন বটে, 
কিন্তু তাহা হস্তগত হইবার পূর্বেই দান কাঁরয়া বাঁসতেন। আমোরকার ও 
ভারতবর্ষের অনেক দাতব্য ভান্ডার স্বামজীর নিকট হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে 
আশাতাত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অনেক সময় বাস্মিত হইয়াছেন। স্বামিজীর আয়- 
ব্যয়, হসাব-নকাশের যাঁদ একখান খাতা থাকত, তাহা হইলে আমরা দেখতাম, 
যে অনুপাতে দান করিলে এ সংসারে দাতা বাঁলয়া পাঁরাচত হওয়া যায়, তান 
তাহার গণ্ড ছাড়াইয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইখানে আমরা দোঁখতে 
পাই, পাশ্চাত্যের মোহময়ী িলাসের মরাচিকা, প্রবল অর্থলালসা তাঁহার সন্গ্যাসকে 
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চালিত কারতে পারে নাই। যে সমাজে প্রাতপদে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, সেই 
হইয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া 'দয়াহ্ছেন। প্রথম প্রথম হুজুগে মাতিয়া 
আমোঁরকাবাসী তাঁহার প্রশংসাধ্বানতে গগন বিদীর্ণ কাঁরলেও অল্পলোকেই ধর্ম্ম- 
শিক্ষার্থে শিষ্যরূপে তাঁহার পদতলে উপবেশন কারয়াছেন। তাঁহার গুণমুগ্ধগণ 
তাঁহাকে বন্ধভাবেই সম্মান কাঁরয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন, গুরুরূপে, আচার্যর্পে 
ভাঁক্ত করেন নাই; কিন্তু খন বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ কারয়া তাহারা দৌখলেন যে. 
তাঁহার বাক্য ও কারের মধ্যে কোন 'বাভন্নতা নাই, যখন তাঁহারা বুঝলেন যে, 
তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে এমন এক ব্যাক্তিকে পাইয়াছেন, যান তথাকাঁথত এ্রীন্দ্রায়ক 
ভোগসুখকে তৃণবৎ জ্ঞান করেন, আদর, প্রাতিপাত্ত, সম্মান, যশ, অর্থ কিছুতেই 
যাহার চিত্ত বিচালত হয় না, যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, এই অদ্ভুত পুরুষ সম্পূর্ণ 
নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাদের কল্যাণ-কামনায় হিন্দুশাস্ত ও ধর্মের অগাধ-সমদদ্র-মাথত- 
সুধা, অদ্বৈতামৃত লইয়া তাঁহাদের দ্বারদেশে উপাস্থিত; তখনই না তাঁহার পদতলে 
বাঁসয়া ধম্মাশক্ষা গ্রহণ কারতে অগ্রসর হইয়াছিলেন! 

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আমাঁদগকে ইহাও ভূলিলে চাঁলবে না যে, যাঁদও চিকাগো 
মহাসভার পর হইতেই বিবেকানন্দ একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পাঁড়য়াছিলেন, 
তথাঁপ বেদান্ত-প্রচারকাষকে সংপ্রাতিন্ঠত করিতে তাঁহাকে অনেক অসন্ভবের সাহত 
যুদ্ধ কারতে হইয়াছল। ১৮৯৩ খজ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর জগজ্জননন তাঁহার 
'প্রয়তম পুত্রকে বিরাট সভামধ্যে দাঁড় করাইয়া ভাবী শতাব্দীর "চন্তরাজ্যের একজন 
অপ্রাতিহত যোদ্ধার পদ প্রদানপূর্বক মাহমাসমুশ্নত শিরে যেমন “যশের কন্টক 
মুকুট” পরাইয়া দিয়াছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাকী জাঁবনটুকু যথাসাধ্য 
কণ্টকাকীর্ণ, বাধা ও বিপান্তবহুল কাঁরতেও ভ্রুটশী করেন নাই। 

পাঁথবীর 'বাভন্ন প্রকার সভ্য ও অদ্ধসভ্য জাত সমবায়ে গাঁঠত মান 
জাতির উত্তরাধকারসনৃত্রে প্রাপ্ত অন্ধ কুসংস্কার, অসার অহঙ্কার, উদ্দাম ভাবপ্রবণতা, 
অব্যবাস্থিতচিন্ততা; বিদেশীয় চিন্তাশীল ব্যাক্তমান্রই আমেরিকায় পদার্পণ করিবামান্র 
বাঝতে পাঁরতেন। যে কোন প্রকার নূতন মতবাদ বু ধম্ম হউক না কেন, তাহা 
যাঁক্তপূর্ণই হউক বা ভ্রমপ্রমাদের সমান্টই হউক, তাহার সমর্থক আমোরকায় 
মাঁলবেই মিলবে । যে-কোন প্রকারেই হউক, জনকতক লোকের মনে উত্তেজনা 
সৃম্টি কারতে পারলেই অথেপাজ্জনের একটা সুগম পল্থা নিম্মণি করিয়া লওয়া 
যায়। আমেরৈকাবাসীর এই দুব্বলতাকে সুলভ মৃগয়ায় পাঁরণত করিয়া ধম্মতত্ত, 

১১ 


১৬২ ববেকানন্দ চারত 


প্রেততত্, ভৌতিক কাণ্ড- মহাত্মগণের জলে, স্থলে, শূন্যে অবাধ বিচরণ ইত্যাঁদ 
বৈচিন্তযময় মতবাদ পূর্র্ব হইতেই প্রচারত হইয়াঁছল এবং প্রচুর অর্থ দক্ষিণা দয়া 
স্থুলদৃন্টি, অন্ধ বিশ্বাসী নরনারী মুক্ত ও আধ্যাত্মিক উন্নাত-কামনায় এ সমস্ত 
অলৌকিক রহস্যজাঁড়ত সাঁমাতর সভ্য হইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে কাঁরত। 
পাঁরপার্খক এইরকম অবস্থার মধ্যে বেদান্তের ব্হ্গজ্ঞান প্রচার কাঁরতে য্যাক্তপল্থশ 
গববেকানন্দকে যে কি অসম ধৈযদিহকারে কঠোর পাঁরশ্রম কাঁরতে হইয়াছিল, তাহা 
অজ্পায়াসেই বুঝতে পারা যায়। 

এই সমস্ত উদ্ভ্রান্ত চিত্ত, অলৌকিক রহস্যের পশ্চাতে ধাবমান নরনারীর 
মধ্য হইতে প্রকৃত সত্যতত্বান্বেষী ও ঈশ্বর-লাভেচ্ছু ব্যাক্তগণকে বহু আয়াস- 
সহকারে বাছয়া বাহর কাঁরয়া তবে বিবেকানন্দ িশক্ষাদান-কার্যে অগ্রসর হইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

এঁ সমস্ত সামাতর কর্তৃপক্ষগণ বিবেকানন্দকে তাঁহাদের সাঁহত যোগদান 
করিবার জন্য প্রথমে প্রলোভন ও অনুরোধ, অবশেষে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন কারতে 
লাগিল। তাঁহার মতে বা কারে বা চিন্তায় “গুপ্ত” বিষয় কিছুই ছিল না; তিনি 
নভর্শকভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা কাঁরলেন, “আম সত্যগ্রাহী ও সত্যের উপাসক;__ 
সত্য কখনও কোন অবস্থায় মিথ্যার সাহত সাঁন্ধ কারবে না। যাঁদ সমগ্র জগৎ আজ 
একমত হইয়া আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলেও সত্যই বলবত্তর 
থাকিবে ।” 

তাহার পর খম্টান মিশনরিগণ! ইহারা বিবেকানন্দ-প্রচারত ধম্মমত, তর্ক 
ও যুক্তি দ্বারা খণ্ডন কাঁরতে না পাঁরয়া প্রাতপদে তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র সমালোচনা 
কাঁরতে আরম্ত কারলেন। যে-কেহ তাঁহার বন্ধ; হইল, তাঁহাকেই শত্রু কাঁরতে চেষ্টা 
কাঁরতে লাগলেন। হয়ত কোন পাঁরবারে ধম্মেপিদেশ দিবার জন্য স্বামিজী আহত 
নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগলেন যে, উহার কথার ও কায্যের মিল নাই, উহার চারন্র 
এই প্রকার-_ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। তাঁহারা সেই কথা শ্রবণ কাঁরয়া কেহ বা পন্ন লিখিয়া 
আহবান প্রত্যাখ্যান করিতেন, কোন স্থানে স্বামিজী গিয়া দৌখতেন যে, বাড়ীর 
লোকজন দ্বার রুদ্ধ কাঁরয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। আবার এমন ঘটনা ঘাঁটত যে, 
এঁ সকল ব্যাক্তই নিজেদের ভুল স্বীকার কাঁরয়া স্বাঁমজীর নিকট আঁসয়া অনুতাপ 
কারত। স্বামজীর আমোরকান শিষ্য ও শিষ্যাগণের মধ্যে এরকম ব্যক্তির, সংখ্যা 
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নিতান্ত অল্প নহে। যাহা হউক, এই মিশনাঁর প্রভুগণ প্রকারান্তরে স্বাঁমজীর 
প্রচারকা়ের সুবিধাই কাঁরয়া 'দিয়াছেন। 

কিন্তু নিউইয়র্কে ধর্্মপ্রচার-কার্যোঁ প্রবৃত্ত হইবার পূর্ণ স্বামিজীকে অপর 
এক প্রবলতম প্রাতিদ্বন্দী পক্ষের সম্মুখীন হইতে হইল। ইহারা আমোরকার 
লব্ধপ্রাতিষ্ঠ স্বোধীন-চিন্তবাদী) “[700-71711015015”, $ এই দলের মধ্যে নাস্তক, 
জড়বাদী, সন্দেহবাদী, যাঁক্তবাদী-বাভন্ন প্রকার মতাবলম্বী ব্যাক্তি থাঁকলেও ধর্ম্ম 
বা তৎসংশ্শিম্ট ব্যাপারমান্রকেই জ;য়াচুরী ও কুসংস্কার জ্ঞানে উপেক্ষা কারবার সময় 
সকলেই একমত। ইহারা দন্তসহকারে একাঁদন 'িবেকানন্দকে তাঁহাদের সমাজগ্‌হে 
বক্তৃতা প্রদান কারবার জন্য নিমন্ত্রণ কাঁরলেন। 

স্বামিজী তাঁহাঁদগের উত্থাপিত যুক্তিগ্ঁল খণ্ডন করিয়া অদ্বৈত-বাদের 
শ্রেষ্ঠতা প্রাতপন্ন কারলেন। এই বিচারের সবস্তুত বিবরণ প্রদান করা অনাবশ্যক! 
তারপর হইতেই আমরা দেখিতে পাই, অনেক “7190-117117150” স্বামিজণর 
উপদেশে অন:প্রাণত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। “140-1071521 
গণ নীরব হইবার পরেই বিবেকানন্দের প্রচার-কার্য 'নার্বিঘেন ক্ষিপ্রতার সাহত 
প্রসারলাভ কাঁরয়াঁছল। ইহা হইতেই অনুমান করা যায়, বিবেকানন্দের প্রচার- 
কাধ্ের ইতিহাসে ইহা একটি সংপ্রাসদ্ধ ঘটনা। 

স্বামজীর ধরম্মপ্রচারকলেপে পাশ্চাত্যদেশে গমনের কারণ সম্বন্ধে আমরা 
ইতোপূর্বে যথাস্থানে অনেক কথাই বাঁলয়াছি, তথাপ আর একাঁট কথা বলা এস্থলে 
একান্ত আবশ্যক বাঁলয়া বোধ হইতেছে । একদল লোক বলেন, হিন্দুধর্ম কোন- 
[দনই প্রচারশশীল ধর্ম নহে এবং বিবেকানন্দের আমোরকা বা পাশ্চাত্যদেশে গমন 
এতিহাসকের দৃন্টি দয়া দেখিলে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের অনুকরণ মান্র। 
ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার বিবেকানন্দের মধ্যে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের বহ্‌ 
প্রভাবও দৌখতে পান। 

াববেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে গমন সম্বন্ধে এীতিহাসকেব দূম্টি যাঁদ কেবলমান্র 
ব্যক্তি-বিশেষের অনুকরণরূপে দৌঁখয়াই ক্ষান্ত না হইত, তাহা হইলে দোঁখত, 
শনীখল-ধম্মনতসমূহের জনন-স্বরূপা ভারতবর্ষ বহবারজগৎকে তাহার আধ্যাত্মিক 
তত্ব দান করিয়াছে; দেখত, যখন কোন শক্তমান জাতি জাগ্রত হইয়া পাঁথবীকে 
এক অখণ্ড রাজনোতিক সূত্রে বাঁধবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছে, তখনই সেই সূত্র 
অবলম্বন কাঁরয়া ভারতীয় চিন্তাসমূহ সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে। গ্রীক, 
রোমক, ব্যাবলন ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার গঠনকল্পে ভারত কি কি উপাদান প্রদান 
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করিয়াছিল, তাহাও সক্ষরদৃষ্টি চিন্তাশশল এীতিহাসিকের দূৃন্টি এড়াইয়া যায় নাই॥ 
বৌদ্ধধম্মের জগৎ উপপ্লাবন, অশোকের ধর্ম-প্রচারক প্রেরণ, ইহাও এীতহাঁসক 
ঘটনা। ঠিক সেই কারণেই, যখন তমোভাব-বহুল রজঃশাক্ত সহায়ে বলদপ্ত পাশ্চাত্য 
জাতসমূহ, জাতিগত স্বার্থ-সাধনে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমগ্র জগতে এক যোগসত্র স্থাপন 
করিয়াছিল, তখন বহাঁদবস পরে ভারত এই আঁভনব সভ্যতাভাণ্ডারে স্বীয় যুগ- 
যুগান্তরের সাত চিন্তাসমূহ 1দবার জন্য প্রস্তুত হইল। আর সেই চেষ্টারই প্রথর্ম 
ফল, বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে গমন। অতএব উহা আপাতদষ্ততে ব্যাক্ত- 
বিশেষের অনুকরণ বিয়া ভ্রম হইলেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মান্র। 

আর পাশ্চাত্যদেশে গমন ব্যাপারটা যাঁদ অনুকরণই হইয়া থাকে, তথাপি 
প্রত্যেক চক্ষূজ্মান ব্যাক্তই দৌঁখতে পাইবেন যে, বিবেকানন্দ কোনক্রমেই রামমোহন 
বা কেশবচন্দ্রের প্রাতিধবানি নহেন; বরং দেখিবেন যে, িববেকানন্দ কেশবচন্দ্রের 
প্রতিবাদ--তীব্র প্রতিবাদ! কেশবচন্দ্রের সব্বশেষ পরিবার্তত মত, 'নবাঁবধান' রূপে 
প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার 'নববিধানের” সাব্বভোমিকতা এক উদার, কল্পনা- 
প্রসূত বস্তৃতল্হীন আদর্শ, যাহা প্রত্যেক বিশেষ সভ্যতার বোঁশম্ট্যকে সেই সভ্যতার 
অঙ্গ হইতে 'বিচ্ছন্ন কাঁরয়া পাঁচ সভ্যতার পাঁচ বোৌশিম্ট্যকে গ্রাথত কাঁরয়া- এক 
অভূতপূর্ব, অত্যাশ্চর্যা, অসন্তব, অনৈতিহাসক সমাজ-বিজ্ঞান-বিরোধী মহামলন। 
এই কারণেই সন্ব্যাসী বিবেকানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রাতিবাদ। কেশবচন্দ্র খৃষ্টান ধর্মের 
প্রীত যে আত মাত্রায় ঝুকয়া পাঁড়য়াছলেন, বিবেকানন্দ ঘাতসঙ্ঘাতে প্রাতিক্রিয়ার 
ফলে অদ্বৈতবেদান্তের শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার প্রাতষেধ কারতে বাধ্য 
হইয়াছেন। যে খম্টানীমোহ কেশব ও কৈশবাঁদগকে পাইয়া বাঁসয়াছল, যে খজ্টানন 
ডোল বাঙ্গলার ইংরাজী শাক্ষিত তরুণ নরনারী লইয়া তাঁহারা গাঁড়তে গিয়াঁছলেন 
এবং শিব গাঁড়তে গিয়া দৈবদ্দাক্বপাকে অন্য এক জানোয়ার গাঁড়য়াছিলেন, 
বিবেকানন্দ তাহারই প্রাতবাদ কাঁরয়াছেন। খ্টানী মোহ তথা পাশ্চাত্য ভোগবাদশ 
সভ্যতার মোহ হইতে তিনি জাতিকে সতর্ক করিয়া 1দবার প্রয়োজন অনুভব 
কাঁরয়াছিলেন। এই পাশ্চাত্য ভোগবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কাঁরতে যাইয়াই তাঁহাকে 
ত্যাগের ক্ষুরধার শাণত 'শথে আচার্য শঙ্করের পর নাঁখল ভূভারতে সন্্যাসের 
পতাকা উদ্ডঈন কাঁরতে হইয়াছিল। অথচ পাশ্চাত্যের যে শিব ও শক্ত এ উভয়কেই 
[তান দুইহাতে বরণ কাঁরয়া লইয়াছেন। নিজের ভূমিতে দূঢ়পদে দণ্ডায়মান হইয়া 
বিশ্বকে, বশ্বজননকে হৃদয়ে, বাহ্‌তে ও মাস্তন্কে ধারণ 'কারয়াছেন। 

রামমোহনের কম্মক্ষেত্র ছিল আঁধকতর বিস্তুত। তাঁহার 'বিলাত গমনের 
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প্রায় ৪০ বৎসর পর কেশবচন্দ্র বিলাত গমন করেন এবং কেশবচন্দ্রের বিলাত 
গমনের প্রায় ২২ বংসর পরে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত প্রচার আরন্ত হয়। 
১৮৩০, ১৮৭১, ১৮১৩- এই সমস্ত 'বাভন্ন স্মরণীয় তাঁরখগ্াাঁলর মধ্য 'দয়া 
শুধু এীতিহাসকের চক্ষে দেখিলেও দেখা যাইবে যে, বাঙ্গলাদেশে ১৮৩০ হইতে 
১৮৯৩ খঃ মধ্যে আধুনিক ধর্মটিন্তার ইীতিহাসে কি পাঁরবর্তন, কি প্রাতিক্রিয়া 
দেখা 'দয়াছে। ইহার্দের একের উপর অন্যের প্রভাব থাকা আনবার্য; কিন্তু ইহাদের 
যে স্বাতন্ত্য আছে, বৌশম্ট্য আছে, তাহা অন্ধ ব্যতীত কে অস্বীকার কাঁরবে ঃ 
কিন্তু দুঃখের িষয়, সব সমাজেই অন্ধ আছে এবং থাকে। 

'নিউইয়কের প্রশ্নোত্তর ক্লাসে স্বামিজী ধারাবাহিকরূপে জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ 
সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান কাঁরতে লাগলেন। নাতিবৃহৎ কক্ষটীতে উৎসুক ছাত্র ও 
ছাত্রগণের যথেষ্ট স্থানাভাব হইত, তথাঁপ তাঁহারা কম্টস্বীকার কারয়া ভারতীয় 
প্রথান্সারে পা মাঁড়য়া তাঁহাদের পপ্রয় আচাধ্কে ঘিরিয়া বাঁসতেন। তাঁহার 
রাজযোগ সম্বন্ধে ব্ততাগাঁল শ্রবণ কাঁরয়া কয়েকজনের আগ্রহ এত বাদ্ধত হইল 
যে, তাঁহারা স্বামিজীর নিকট যোগাশিক্ষা করিতে আরস্ত কারলেন এবং এ বিবয়ে 
সফলকাম হইবার জন্য যোগশাস্তের নিদ্দেশানুযায়ণ ব্ক্ষচর্যা, সাত্বক আহার ইত্যাদ 
নিয়মগ্ঁলও শ্রদ্ধার সাঁহত প্রাতপালন কারতে লাঁগলেন। এই সময় স্বামজীও 
যোগনীর ন্যায় দৌহক কঠোরতা অবলম্বন কাঁরলেন, কারণ তান সব্বদাই জ্ঞাতসারে 
ও অজ্ঞকাতসারে শিষ্যাঁদগের সম্মুখে একটা জীবন্ত আদর্শরূপে বিরাজ কাঁরতেন। 
এইর্‌পে তাঁহার নিউইয়কশ্ছি ক্ষুদ্র আবাসম্ছলটি সন্ন্যাসী ও সংযাঁমগণের আঁভনব 
আধ্যাত্মক অনূভীতিলাভের আঁবরত চেষ্টায় একাঁট ক্ষুদ্র মঠ বিশেষ হইয়া উঠিল। 

রাজযোগ সম্বন্ধীয় বক্তৃতাগ্ালর খ্যাত এত স্ীবস্তৃত হইয়া পাঁড়ল যে. যোদন 
রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবার কথা থাকত, সোদন নগরের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক 
ও অধ্যাপকগণ আঁসয়া তাঁহার ক্ষুদ্র কক্ষট পূর্ণ করিয়া ফেলিতেন এবং আগ্রহের 
সাহত আঁভাঁনবেশ-সহকারে তাঁহার যোগশাস্তের যাক্তপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শ্রবণ 
কারতেন। এইরূপে জুন মাসের মধ্যে তাঁহার বক্তৃতাগ্বীল একত্র করিয়া “রাজযোগ” 
নামক পস্তকখানি প্রকাশিত হয়। স্বামিজী উহার পাঁরঙ্চিষ্টে পাতঞ্জল দর্শনের একাট 
সুবস্তুত ও যুক্তপূর্ণ ভাষ্য যোজনা কারয়া দেন। উচ্চতম মনস্তত্ের সক্ষযর ও 
যাঁক্তপূর্ণ বিশ্লেষণের দিক দিয়া পূস্তকখানি মনীষী পাঠক-সমাজে চিরাদনের মত. 
প্রাতিজ্ঞালাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। এই পস্তকখান পাঠ কাঁরয়া আমোরকার 
জগা্খ্যাত মনস্তত্বীবদ্‌ পণ্ডিত প্রফেসর জেমস্‌ মহোদয় এত মুগ্ধ হন যে,.স্বয়ং 
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স্বামিজীর বাসস্থানে আগমন করিয়া তাঁহার সাঁহত পাঁরচিত হন এবং অবশেষে 
তাঁহার একজন অকপট বন্ধ; হইয়াছিলেন। এই পস্তকখানি প্রকাশিত হইবার কয়েক 
সপ্তাহের মধ্যেই উহার [তিনাঁট সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছল। উহাতেই বুঝা যায়, 
আমোরকাবাসী পশ্ডিতমণ্ডলশ স্বামিজীর অলৌকিক প্রাতভাপ্রসূত প্রথম প.স্তক- 
খানিকে সাদরে অভ্যর্থনা কাঁরতে কৃপণতা করেন নাই। 

ইতোমধ্যে স্বামিজী বহ প্রাতিষ্ঠাবান শিষ্য এবং প্রচার-কাষেরি সব্বতোভাবে 
সহায়ক বন্ধ; লাভ কাঁরয়াছিলেন। তাঁহাঁদগের মধ্যে ম্যাডাম্‌ মেরী লুইস স্বোমী 
অভয়ানন্দ), ডাক্তার স্যান্ডস্‌বার্গ স্বোমী কৃপানন্দ), মিসেস্‌ ওলি বুল, ডাক্তার 
এলেন ভি, মিস্‌ ওয়াল্ডো, প্রফেসার ওয়েম্যান ও রাইট, ডাক্তার জ্দ্রট এবং অনেক 
খম্টান মশনরী ও সাধারণ 'শাক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তি স্বামজীর শিক্ষায় সমাঁধক- 
রূপে আকৃম্ট হইয়াছিলেন। কিছাদন পর সুবিখ্যাত গায়িকা ম্যাডাম ক্যালভে 
তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। নিউইয়কের ধনী সমাজের মিঃ ও মিসেস ফ্রান্সিস 
লেগেট এবং মিস্‌ জে ম্যাকৃলিয়ডও স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ কায়া 'বাঁবধ প্রকারে 
তাঁহার প্রচারকার্যে সহায়তা কারতে লাগিলেন। “ডকসন সোসাইটাঁ"র মেম্বরগণ 
স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া গভীর শ্রদ্ধাসহকারে হিন্দ আদর্শে জীবন গঠন 
করিবার জন্য উৎসাহের সাহত কার্য আরস্ত কাঁরয়া দিলেন। 

১৮১৯৫ খদ্টাব্দে স্বামিজীকে কি কঠোর পাঁরশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা 
ভাবতে গেলে 'বাঁস্মত হইতে হয়। অপাঁরাঁচত বিদেশে সম্পূর্ণ 'বাভন্ন সামাঁজক 
রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের মধ্যে এবং নানাপ্রকার প্রাতকৃল অবস্থার বিরুদ্ধে 
ত্যগপৃত হিন্দুধর্ম প্রচার করা যে কি সুকঠিন কাজ, তাহা আত সহজেই 
অনুমেয় । আমোরকার প্রচুর 'বলাসের মধ্যে তাঁহার অন্তরাত্মা সময় সময় বিদ্রোহ 
হইয়া উঠিত। তাঁহার অদম্য কম্ম্মশাক্ত, প্রবল উৎসাহ সময় সময় যেন মন্দীভূত 
হইত; তখন আজল্ম-ত্যাগী সন্ন্যাসী গভশর ক্ষোভের সাঁহত স্বীয় জীবনের গত 
দিবসগ্যালর প্রাতি চাহিয়া বাঁলয়া উীঠতেন-__ 
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আবশ্রান্ত উচ্চতম দার্শানক তত্বের বিশ্লেষণ-সমান্বিত বক্তৃতা প্রদান এবং 
শক্ষাদান কার্যে পাঁরশ্রান্ত হইয়া স্বামিজী কিয়াদ্দবস বিশ্রামলাভের একান্ত প্রয়োজন 
অনুভব কাঁরলেন। তাঁহার জনৈকা শিষ্যার সেণ্টলরেন্স নদীবক্ষস্থ “সহস্র 
দ্বীপোদ্যান” নামক দ্বীপে একখানি মনোরম কুটির ছিল; তিনি উহা *সাগ্রহে 
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্বামজণীর ব্যবহারের জন্য অর্পণ কারিতে প্রস্তুত হইলেন। স্বামিজন উক্ত প্রস্তাবে 
সম্মত হইয়া কতিপয় একান্ত অন্রাগশী শিষ্য ও শিষ্যাসমভিব্যাহারে উক্ত 
স্থানাভমূখে যাত্রা কারলেন। এই স্থানে সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা স্বামিজীর পাবিত্র 
সঙ্গে বাস কারবার আঁধকার প্রাপ্ত হইয়াছলেন, তাঁহাঁদগের মধ্যে অন্যতম মিস্‌ 
এস, ই, ওয়াল্ডো াখয়াছেন;_ 


“এই গন্ধব্ব রাজ্যে আমরা আচাাদেবের সাঁহত সাতটণ সপ্তাহ 'দিব্যানন্দে তাঁহার 
অতীীন্দ্রিয় রাজ্যের বাত্তসিমান্বিত অপূর্ব রচনাবলশ শ্রবণ কাঁরতে কারতে আঁতবাহত 
কাঁরযাঁছলাম--তখন আমরাও জগৎকে ভুলিয়া 'গিয়াছলাম, জগংও আমাদগকে ভুলিয়া 
গিয়াছিল। এই সময়ে প্রাতাদন সান্ধ্ভোজন সমাপনান্তে আমরা সকলে উপরকার বারান্দাটতে 
গমন করিয়া আচায্দেবের আগমন প্রতীক্ষা কারতাম। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত 
না, কারণ আমরা সমবেত হইতে না হইতেই তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইত এবং তিনি 
ধীরে ধীরে বাহরে আ'সয়া তাঁহার 'নার্দন্ট আসন গ্রহণ কাঁরতেন। তিনি আমাদিগের সাহত 
প্রত্যহ দুই ঘণ্টা এবং অনেক সময়েই তদধিক কাল যাপন কাঁরতেন। এক অপূর্ব 
সৌোন্দযমিয়ী রজনীতে যোঁদন 'নিশানাথ প্রায় পূর্ণবিয়ব ছিলেন) কথা কহিতে কহিতে 
চন্দ্রান্ত হইয়া গেল; আমরাও যেমন কালক্ষেপের বিষয় কিছ জানিতে পারি নাই, স্বামিজীও 
যেন ঠিক তদ্ুপই জানতে পারেন নাই। এই সকল কথোপকথন 'লাপবদ্ধ কাঁরয়া লওয়া 
সম্ভবপর হয় নাই,_তাহা শুধু শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়েই গ্রাথত হইয়া আছে। এই সকল 'দব্য 
অবসরে আমরা যে উচ্চাঙ্গের গভীর ধম্মনিমভূতিসকল লাভ কাঁরতাম, তাহা আমাঁদগের 
কেহই ভুলিতে পারবেন না। স্বামিজী এ সকল সময়ে তাঁহার হৃদয়ের কপাট খুলিয়া 
দিতেন; ধণ্্মলাভ কারবার জন্য তাঁহাকে যে সকল বাধাবিঘ/ আঁতক্রম করিয়া যাইতে 
হইয়াছিল, সেগুলি যেন পুনরায় আমাদের নেত্রগোচর হইত, তাঁহার গুরুদেবই যেন সূক্ষন- 
শরীরে তাঁহার মুখাবলম্বনে আমাদিগের নিকট কথা কাঁহতেন, আমাদের সকল সন্দেহ 
[মিটাইয়া 'দতেন, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং সমুদয় ভয় দূর কিতেন। অনেক 
সময়ে স্বামজী যেন আমাদের উপস্থিতিই ভুলিয়া যাইতেন; আমরা পাছে তাঁহার চিস্তা- 
প্রবাহে বাধা দিয়া ফেলি, এই ভয়ে যেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া থাঁকিতাম। তিনি আসন হইতে 
উঠিয়া বারান্দাটীর স্‌ঙ্কর্ণ সীমার মধ্যে পায়চারী কন্তিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল 
কথা কাঁহয়া যাইতেন। এই সকল সময়ে তান যেরূপ কোমল প্রকৃতি ছিলেন এবং সকলের 
ভালবাসা আকর্ষণ কাঁরতেন, তেমন আর কখনও নহে । তাঁহার গুরুদেব যেরূপে তাঁহার 
িষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন, ইহা হয়ত অনেকটা তদনূর্পই ব্যাপার_তিনি নিজেই নিজ 
আত্মার সহত ভাবমুখে কথা কহিয়া যাইতেন, আর শিষ্গণ শুনিয়া যাইতেন। 

“স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন লোকের সাঁহত বাস করাই আবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ 


১৬৮ ববেকানন্দ চাঁরত 


অনভূতি লাভ করা। প্রাতঃকাল হইতে রান্রি পর্যন্ত সেই একই ভাব-__আমরা এক ঘনীভূত 
ধম্মভাবের রাজ্যে বাস কাঁরতাম। 

“বামিজী বালকের ন্যায় ক্রাড়াশশল ও কৌতুকাপ্রয় হইলেও এবং সোল্লাসে পরিহাস 
কারতে ও কথার চোটপাট জবাব দিতে অভ্যস্ত থাকিলেও, কখনও মুহূর্তের জন্য তাঁহার 
জীবনের মূলমন্ত্র হইতে লক্ষ্রমঘ্ট হইতেন না। প্রাত 'জাঁনষটী হইতেই তান ছু না 
গকছ; বাঁলবার এবং উদাহরণ শদবার 1বষয় পাইতেন এবং এক মূহূর্তে তান আমাঁদগকে 
কৌতুকজনক 'হন্দু-পৌরাঁণক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন। 
স্বামজী পৌরাঁণক গল্পসমূহের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন; আর প্রকৃতপক্ষে এই প্রাচীন 
আর্াগণ অপেক্ষা কোন জাতির মধোই এত আঁধক পাঁরমাণে পৌরাণিক গল্পের প্রচলন নাই। 
1তাঁন আমাদিগকে এ সকল গল্প শুনাইয়া প্রীতি অনুভব কারতেন এবং আমরাও শুনিতে 
ভালবাঁসতাম; কারণ তিনি কখনও এই সকল গল্পের অন্তরালে যে সত্য 'নাহত আছে, 
তাহা দেখাইয়া দিতে এবং উহা হইতে মূল্যবান ধম্মীবষয়ক উপদেশ আঁবচ্কার কারয়া 
দিতে বিস্মিত হইতেন না। কোন ভাগ্যবান্‌ ছান্রমণ্ডলণী এর্‌প প্রাতিভাবান আচার্য লাভে 
আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান কারবার এমন সুযোগ পাইয়াছিলেন কি না, সন্দেহ।৮* 

মিস্‌ এম, সি, ফাঁঙ্ক এই প্রসঙ্গে লাখয়াছেন :_ 

“মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল যে, কোন সময়ে, কোথাও তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কারবই 
কাঁরব, যাঁদ আমাঁদগকে তজ্জন্য সমস্ত পৃথবী আতিন্রম কাঁরতে হয়, তাহাও স্বীকার। 
প্রায় দুই বংসর আমরা তাঁহার খোঁজ পাইলাম না এবং মনে কাঁরলাম, হয়তো তান ভারতে 
ফারিয়া িয়াছেন; কিন্তু একদিন অপরাহে একজন বন্ধ আমাঁদগকে সংবাদ দিলেন যে, 
তানি এখনও এই দেশেই আছেন এবং গ্রচ্ম অবকাশটী “থাউজ্যান্ড আইল্যাপ্ড পাকে” 
যাপন করিতেছেন। তাঁহাকে খধজয়া বাহর কাঁরয়া তাঁহার 'নকট হইতে শিক্ষালাভ কাঁরব, 
এই দৃঢ়সঙ্কলপ লইয়া আমরা পরাদন প্রাতে যাত্রা করিলাম । 

“অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি জন- 
কোলাহল হইতে দরে আ'সয়া বাস কাঁরতেছেন, এমন অবস্থায় তাহার শাঁস্তভঙ্গ কারবার 
দুঃসাহস করিয়াছি, এই ভাবিয়া আমরা যারপরনাই ভীর্ত হইলাম; কিন্তু তান আমাদের 
প্রাণের মধ্যে এমন এক আগুন জবালিয়াছিলেন, যাহা নিব্বপিিত হইবার নহে। এই অদ্ভুত 
ব্াক্ত ও তাঁহার উপদেশ সম্বন্ধে আমাদগকে আরও জানতে হইবেই হইবে। সোঁদন 
অন্ধকারময়শ রজনী, ঝুপঝাপ বৃম্টি হইতেছে, আবার আমরাও দীর্ঘ-পথ-ভ্রমণে শ্রান্ত, কিন্ত 
তাঁহার সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মনে শান্ত ন্যই। 

“তান আমাঁদগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন? আর যাঁদ না করেন, তবে আমাদের 
উপায়ঃ আমাদের হঠাৎ মনে হইল যে, একব্যাক্ত, যান আমাদের আস্তত্ব পর্যন্ত অবগত নন, 


পাশা াাীশিস্পাশী শট শী 
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আচার্য বিবেকানন্দ ১৬৯ 


তাঁহাকে দোখবার জন্য বহুশত ক্লোশ পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসা হয়ত বা মূর্খতার 
কার্য হইয়াছে । * »* পরে এই ঘটনা প্রসঙ্গে আচায্টদেব আমাঁদগকে এইরূপ আঁভাহত 

রতেন__-আমার শিষ্যদ্ধয়, যাঁহারা শত শত ক্রোশ পথ আতিন্রম করিয়া আমার সাঁহত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, আর তাঁহারা বান্রকালে ঝড়বৃণ্টি মাথায় করিয়া আঁসয়াছলেন।, 
তাঁহাকে ক বালব, পূর্ব হইতেই মনে মনে স্থির কাঁরয়া রাঁখয়াছলাম। 'কস্তু যেমন আমরা 
বুঝলাম যে, সত্য সত্যই আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, অমনি আমরা সেই সব ছন্দোবদ্ধ 
বক্তৃতা ভুলিয়া গেলাম; আর আমাদের মধ্যে একজন কোনমতে অস্ফুট স্বরে বাঁলতে পাঁরল,_ 
“আমরা িদ্রয়েটট হইতে আসতোছি এবং িসেস্‌ * * আমাদগকে আপনার নিকট 
পাঠাইয়াছেন। আর একজন বলিলেন,_“ভগবান্‌ ঈশা এখনও পাৃথবীতে বর্তমান থাকলে 
যেরূুপে আমরা তাঁহার নিকট যাইতাম এবং উপদেশ ভিক্ষা কাঁরতাম, আমরা আপনার 
নকট সেইরূপেই আঁসয়াছ।” তান আমাঁদগের প্রীতি আতি সল্মেহে দ্যাম্টপাত করিয়া 
'মৃদ্স্বরে বাললেন,-শুধূ বাদ ভগবান খৃষ্টের ন্যায় তোমাদিগকে এই মুহূর্তে মুক্ত 
কাঁরয়া ধদবার ক্ষমতা থাকিত!, * * * আমরা তথায় বারজন ছিলাম এবং বোধ 
হইতেছিল, যেন জ্বালাময়ী এঁশী শাক্ত (1১0110009921 71170) অবতরণ কাঁরয়া 
পুরাকালে খম্ট-শিব্যগণের ন্যায় আচায্দেবকেও স্পর্শ কারয়াছল। একাদন অপরাহে 
ত্যাগ-মাহাজ্ম্য প্রসঙ্গে গোরকবসনধারী যাঁতিগণের আনন্দ ও স্বাধীনতার বর্ণনা কাঁরতে কাঁরতে 
সহসা তান উঠিয়া গেলেন এবং অক্পক্ষণেই ত্যাগ-বৈরাগ্যের চরম সঈমাস্বর্প 
(5১010€০0£ 7০ 59111157519) “সন্ন্যাসীর গীতি” শীঞষক কাবিতাঁটী 'লাখয়া 
ফেলিলেন। আমার মনে হয়, তাঁহার অপাঁরসীম ধৈর্য ও কোমলতাই আমাকে এ কালে 
সব্বাপেক্ষা মুগ্ধ কাঁরয়াছিল। পতা তাঁহার সন্তানদের যে চক্ষে দেখেন, তানও আমাদের 
সেই চক্ষে দেখিতেন_যাদও আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় 
ছিলেন। প্রাতঃকালে ক্লাসের কথোপকথনগুলি শুনিয়া সময়ে সময়ে আমাদের মনে হইত, 
যেন 'তিনি রহ্মকে করামলকবৎ প্রুতাক্ষ কারয়াছেন; এমন সময়ে হয়ত তান সে কক্ষ পারত্যাগ 
কারয়া উঠিয়া যাইতেন এবং অল্পক্ষণ পরেই 'ফাঁরয়া আসয়া বলিতেন-_-এখন আমি 
তোমাদের জন্য রন্ধন করতে যাইতেছি।, আর কত ধৈষ্ের সাহত তান উনানের ধারে 
দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য কোন কিছু ভারতীয় আহার্য প্রস্তুত কারতেন। 'দ্রয়েটে শেষ 
বারও তিনি আমাদের জন্য আঁত উপাদেয় ব্ঞ্জন প্রষ্ুত করিয়াছিলেন। প্রাতভাশালন 
পাঁণ্ডিতাগ্রগণ্য, জগঘ্িখ্যাত, 'বিবেকানন্দ 'শষ্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবগুলি স্বহস্তে পূরণ 
কাঁরয়া দতেছেন-_-শিষ্যগণের পক্ষে কি অপূর্্ব উদাহরণ! 'তাঁন এ সকল সময়ে কত 
কোমল, কত করুণস্বভাব হইতেন ! কত কোমলতাময় প্রণ্যস্মৃতিই না তান আমাঁদগকে 
উত্তরাধকার সূত্রে অর্পণ কাঁরয়া 'গয়াছেন !” * 


চু হর চু চু 


* দেববাণী- স্বামী বিবেকানন্দ 


১৭০ বিবেকানন্দ চাঁরত 


বহাদন পর স্বাঁমজী নগরীর কোলাহল, প্রাতিদ্বন্্ী সঙ্ঘর্ষ, বক্তৃতা প্রদান 
দ্বীপোদ্যানে” আসবার প্রাক্কালে তিনি “গ্রীণএকার কনফারেন্সে” বক্তৃতা কারবার 
জন্য আহৃত হন, কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান কারিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তান 
পণ্ডিত দার্শীনকমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করা অপেক্ষা ভবিষ্যৎ বেদান্ত প্রচার- 
কাযষ্যের সহযোগর্‌পে, কয়েকজন শিষ্যকে গাঁড়য়া তোলাই আঁধকতর প্রয়োজন মনে 
করিয়াছিলেন। সহদীর্ঘ সাতাঁট সপ্তাহ ব্যাঁপয়া তিনি যে অমূল্য উপদেশাবলনী 
প্রদান করিয়াছিলেন; পরে উহা “৭0175101190 81151? নামে প্:স্তকাকারে 
প্রকাশিত হইয়াছে । “দেববাণ” প্যস্তকখাঁন উহারই বঙ্গানুবাদ । যাহাহউক, এইস্থানে 
স্বামজী পাঁচজনকে ব্রন্ষচর্য ও দুইজনকে সমন্ব্যাস প্রদান কাঁরলেন। অবশেষে 
পুনরায় নবোতসাহ লইয়া নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসয়া বেদান্ত প্রচার-কার্যে ব্রত 
হইলেন। 

নিউইয়কে ফিরিয়া আঁসিয়াই আচা্দেব ইংলণ্ড যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ 
মে মাসেই স্বাঁমজী বেদান্তানুরাগণী মিস্‌ হেনারএটা মুলার কর্তৃক ইংলণ্ডে 
আহৃত হইয়াঁছিলেন। অবশেষে মিঃ ই, টি স্টার্ড মহোদয় স্বামজীকে পুনঃ পুনঃ 
লণ্ডনে আগমন করিবার জন্য পন্র লাখতে লাঁগলেন। ইতোমধ্যে স্বামিজীর বন্ধ;, 
[নিউইয়র্কের জনৈক ধনকুবের স্বয়ং স্বাঁমজীকে সঙ্গে কাঁরয়া ফ্রান্স ও ইংলন্ড লইয়া 
যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন কাঁরলে স্বাঁমজী আনন্দে সম্মাঁত প্রদান কাঁরলেন। ভ্রমাগত 
দুই বংসর আঁবশ্রান্ত শারীরক ও মানাঁসক পাঁরশ্রমের পর সমদ্দ্রযান্রায় তাঁহার 
স্বাস্থ্যের উন্নাত হইবে আশা কাঁরয়া গুরুগতপ্রাণ শিষ্যবন্দও আপাঁন্ত করিলেন না। 
অবশেষে প্রচারকাষেরি ভার স্বামী অভয়ানন্দ, কপানন্দ এবং ?সিম্টার হাঁরদাসীর 
হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামিজী আগন্ট মাসের মধ্যভাগে নিউইয়র্ক হইতে ফ্রান্সের 
প্যারবী নগরে উপাস্থিত হইলেন। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি প্যারী 
নগরের এতিহাপসিক দ্রম্টব্য স্থানগঁল দর্শন করিয়া ইংলন্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

আমোরকা পরিত্যাগ কারবার প্রান্কালে স্বাঁমজী সংবাদ পাইলেন যে, ভারতীয় 
কোন কোন িশনরণচালিত ' সংবাদপত্রে তাঁহার নিন্দা রটনা করা হইতেছে। 
স্বামিজীর আহার্য দ্রব্য সম্বন্ধে কতকগুীল কথা শ্রবণ কারয়া 'হিন্দগণের মধ্যেও 
অনেকে তাহার বিরোধী হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার জঘন্য বিবরণ- 
সহ পাস্তকা, “হ্যাপ্ডাবল”" ইত্যাদ বিতারত হইতেছে। রক্ষণশীল 'হল্দু 
সম্প্রদায়ের মুখপন্রস্বরূপ “বঙ্গবাসী” কাগজ এই সময় হইতেই “বিবেকানন্দের” 


আচার্য বিবেকানন্দ ১৭১, 


নিন্দাপ্রচার অন্যতম ব্রতরূপে গ্রহণ কাঁরয়া কার্যাক্ষেত্নে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
খৃষ্টান মিশনরীগণের অবশ্য ক্রোধের উদয় হওয়া স্বাভাবক; কেননা, স্বামিজী 
খুষ্টানগণকে হিন্দুধর্মের প্রাত শ্রদ্ধাসম্পন্ন- এমন কি, অনেককে 'হন্দুও করিতে- 
িলেন--বিশেষ তাঁহাদের স্বার্থের দিকেও স্বামিজী যথেষ্ট ক্ষাতি কারতেছিলেন। 
িশনরীগণ ইউরোপ ও আমৌঁরকায় গিয়া অসভ্য, নরমাংসভুক বন্য, বর্বর “হদেন 
দিগের” পৈশাচিক আচার-ব্যবহারের বর্ণন কাঁরয়া ইহাঁদগকে “অন্ধকার হইতে 
আলোকে আঁনবার জন্য” ধন ও বড়লোকাঁদগের নিকট প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া 
থাকেন! কিন্তু বিবেকানন্দের বক্তৃতায় অনেকেরই 'মিশনরী বার্ণত কাঁহনীগঁলতে 
অশ্রদ্ধা জান্ময়া গিয়াছল; পাছে তাঁহারা আর 'হদেনাদগকে প্রভু ঈশার স্বর্গরাজ্য 
আনয়নের জন্য অর্থ সাহায্য না করেন, এই আশঙ্কায় মিশনরীগণ যে চণ্ল হইয়া 
উঠিবেন এবং াববেকানন্দের নিন্দাপ্রচার কারবেন, ইহা স্বাভাঁবক। যাঁদও বরাহনগর 
মঠাস্থিত তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ এই সমস্ত কাহনী বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু তাঁহার 
মাদ্রাজী ও অপরাপর ভারতীয় শিষ্যবৃন্দ বমাগত গুর্নিন্দা শ্রবণ করিয়া বিচালত 
হইয়া উঠিলেন। দুই বংসর কাল কাপুরুষ নিন্দূকগণ কর্তৃক হেয়ভাবে আক্রান্ত 
হইয়াও স্বামিজী প্রকাশ্যে কোন প্রত্যুত্তর করেন নাই; এক্ষণে শিষ্যবৃন্দের মনোভাব 
অবগত হইয়া তিনি প্যারী হইতে ইংলন্ডযান্রার প্রাক্কালে উহাদগকে একখানি পন্র 
[লাঁখবার প্রয়োজন বোধ কাঁরলেন, কারণ কোন কোন িশনরাপূঙ্গব তাঁহাকে 
কেবলমান্র রাজনৈতিক বক্তা বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন। 

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মাহমা কীর্তন করিতে গিয়া স্বামিজী সময় সময় 
ভাবাবেগে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসতৃষ্কা, পরধন-লোলুপতা, স্বার্থপর আন্তজ্জতীতক 
আইনসমূহকে তীব্রভাবে আক্রমণ কাঁরতেন; সেই সমস্ত বক্তৃতার স্থানে স্থানে উদ্ধৃত 
কাঁরয়া মিশনরীগণ তাঁহাকে কেবলমান্র রাজনৈতিক বক্তা বাঁলয়া প্রাতপন্ন করিতে 
চেষ্টা করিতে লাগলেন। কলিকাতার একটি প্রকাশ্য সভায় রেভাঃ কালীমোহন 
ব্যানাজ্জণ তাহাকে রাজনোতিক বক্তা বাঁলয়া উল্লেখ করায় স্বামিজী তাঁহার 'শষ্য- 
গণকে প্রতিবাদ কাঁরতে আদেশ কাঁরয়াঁছলেন এবং উক্ত ভদ্রলোককে সংবাদপত্রে 
স্বমত সমর্থন কারবার জন্য আহ্বান করিতে বাঁলয়াঞ্ছলেন। নানা কারণে স্বামিজী 
শিষ্যব্ল্দকে সান্ত্বনা দিবার আভপ্রায়ে লাখলেন,_“আমি আশ্চর্য হইতোছি যে, 
তোমরা মিশনরীগণের প্রচারত আহম্মকিগ্ীল শ্রবণে বিচালত হইয়াছ! যাঁদ 
কোন হিন্দ আমাকে গোঁড়া হিন্দুগণের মত আহারপ্রণালী অবলম্বন করিতে 
অযাচিত পরামর্শ দয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে বাঁলও, তাঁহারা যেন একজন; 


১৭২ বিবেকানন্দ চাঁরত 


ব্রাহ্মণ পাচক ও তাহার সঙ্গে কিছ টাকা প্রেরণ করেন! এক পয়সা সাহায্য কারবার 
ক্ষমতা নাই-অথচ িজ্ঞের মত উপদেশ দিবার বেলা খুব যোগ্যতা আছে দোঁখিয়া 
আম হাস্য সম্বরণ কারতে পার না। অপরাঁদকে, যাঁদ মিশনরাঁগণ বাঁলয়া থাকেন 
যে, আঁম “কামকাণ্চন” ত্যাগর্প সন্ব্যান জবনের মহত্তম ব্লতভঙ্গ কারয়াছ, তবে 
তাঁহাঁদগকে বাঁলও যে, তাঁহারা ঘোরতর মিথ্যাবাদী । * * * মনে রাঁখও, আম 
কাহারও 'নিদ্দেশ মত চলিতে প্রস্তুত নাহ! আমার জীবনের উদ্দেশ্য আম ভাল- 
রূপেই জাঁন। কোনপ্রকার হট্টগোল, নিন্দা ইত্যাদি আম গ্রাহ্য কার না! আম 
ক কোন ব্যাক্তীবশেষ বা জাতাঁবশেষের ক্রীতদাস ? ...... তোমরা কি বাঁলতে চাও 
যে, আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিষ্ঠুর প্রকাতি, দূর্বলচেতা নাস্তকভাবাপন্ন তথাকাঁথত 
শাক্ষিত ব্যাক্তগণের মধ্যে বাস করিবার জন্য জন্মগ্রহণ কারয়াছ ? আঁম সর্্ব- 
প্রকার কাপুর্ষতাকে ঘৃণা কার! এ সমস্ত কাপুরুষ ও রাজনোতক আহাম্মীকর 
সাহত আমার কোন সংস্রব নাই। ঈশ্বর এবং সত্যই আমার একমান্র রাজনশীতি__ 
বাদবাকী যা কিছ আবঙ্জরনা মান্র।” 

যুগপ্রয়োজনে অবতীর্ণ মহাপুর্ষগণ সত্য ও লোকাচারের সাহত আপোষ 
কারয়া শান্ত, িস্ট ও সদালাপ মানুষট সাজয়া সমাজে চলাফেরা কারবার জন্য 
জন্মগ্রহণ করেন না! তাঁহাঁদগকে সাধারণের সাঁহত সমানস্তরে টানয়া নামাইবার 
চেষ্টা করা বৃথা! 'হন্দুধম্মের পুনরুথানকজ্পে যে মহাশীক্ত বিবেকানন্দের মধ্যে 
পুঞ্জশভূত হইয়াছল, তাহার জগৎ-উপপ্লাবী প্রবাহ রোধ কারবার জন্য কয়েকজন 
মেরুদণ্ডহীন ব্রাহ্ম প্রচারক যে প্রাতিদ্বান্দবরূপে পথরোধ কারবার জন্য অগ্রসর 
হইয়াছলেন, সে ক্ষদূদ্র প্রয়াসের উল্লেখ না করাই শ্রেয়ঃ! 

ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন। প্রভৃত্বের অহমিকায় স্ফীত সাম্রাজ্যগব্বাঁ 
ইংরাজগণ “অদ্ধ-বর্্বর" পরাধীন জাতির একজন ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসীকে কি ভাবে 
গ্রহণ কাঁরবেন, ইহা ভাঁবিতে ভাবিতে স্বাঁমজী দ্বিধাসঙ্কুচিত চিত্তে লন্ডনে প্রবেশ 
কারলেন। স্বদেশাভিমানী বিবেকানন্দের চিত্তে ইংরাজজাতি সম্পর্কে বিরুদ্ধ 
ধারণা পোষণ করা স্বাভাঁবক। ভারতে ইংরাজ শাসক ও বাঁণকগণ ভারতবাসীর 
প্রীত মাঝে মাঝে যেরূপ ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন, তাহাতে এরূপ ধারণা হওয়া 
স্বাভাবক! কিন্তু অল্পাঁদনের, মধ্যেই তাহার এই ধারণা দূর হইল। ইংলণ্ডের 
শাক্ষিত ও আভজাত, মধ্যাবত্ত ও সাধারণ সব্বশ্রেণীর ইংরাজের সাঁহত তাঁণ 
ঘাঁনষ্ঞভাবে পাঁরাচত হইয়া ইংরাজ চারন্রের মহত্ব আবচ্কার করিলেন। “ইংরাজ 
জাতির উপর আমাপেক্ষা আঁধক ঘণাসম্পন্ন হইয়া আর কেহই বৃটিশ ভূমিতে 
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পদাপ্পণ করেন নাই * * * এখানে এমন' কেহই উপস্থিত নাই, যান ইংরাজ জাতিকে 
আমাপেক্ষা আধক ভালবাসেন।” ইংরাজ-চারন্রের ক্ষান্রয়শৌষ্য এবং আত্মসংযম, 
তাহাদের অকুতোভয় উদ্যম, অধ্যবসায়, লঘু ভাবাবেগহান গান্তীযেরি স্বামিজী ভূয়সী 
প্রশংসা কাঁরয়াছেন। ইংলন্ডের ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষগ্র রাখয়াও নিয়মান:বার্ততা, 
তীব্র আত্মমধ্ঠাদা-বোধ সহ বিনীত আনুগত্য দোখয়া তান মুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
ইংরাজ সহজে কোন ভাবে গাঁলয়া পড়ে না; কিন্তু যাহা একবার সত্য বাঁলয়া জানে, 
তাহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরে। আমোরকা অপেক্ষা ইংলণ্ডই স্বামজীকে 
আঁধকতর আকৃষ্ট করিল। 

60৮০1091110 17170০০,,--€আচায্যদেব যেখানে যাইতেন, সেইখানেই জন- 
সাধারণের মধ্যে তুমূল আন্দোলন উপাস্থিত হইত বাঁলয়া পাশ্চাত্যবাসীরা তাঁহাকে 
এ নাম 'দিয়াছলেন )-_লম্ডনেও তরঙ্গ তৃুলিলেন। প্রাতাঁদন প্রাতঃকালে প্রশ্নোত্তর 
এবং অপরাহে বক্তৃতার মধ্য দয়া গ্রচারকার্ চাঁলল। নিউইয়কেরে মতই লন্ডনে 
স্বাঁমজীকে ঘাঁরয়া জনতার ভাঁড়। স্বামিজী উৎসাহের সাঁহত বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
কেন্দ্রভৃমিতে ভারতের বার্তা প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল,_“সমস্ত 
দোষ ক্রটা সত্তেও, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মত, ভাবপ্রচারের যন্ন ইতিপূর্বে আর হয় নাই। 
এই যন্ত্রের কেন্দ্রে আম আমার ভাবধারা ঢাঁলয়া দিতে চাঁহ্‌, তাহা হইলেই উহা 
সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পাঁড়বে। * * আধ্যাত্মক আদর্শ নিপীড়ত এজাতিসমূহের 
মধ্য হইতেই আঁসয়াছে। (ইহুদী ও গ্রীক)।1" 

একাঁদন স্বামিজী “পিকাডেলশ 'প্রন্সেস্‌ হলে” সহম্রীধক শ্রোতার সম্মুখে... 
'আত্মজ্ঞান' বিষয়ে গভীর দার্শীনক তত্বপূর্ণ এক বক্তৃতা কারলেন। পাশ্চাত্য 
বাহম্মখ দর্শন, বিজ্ঞান এবং সমাজ জীবনের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা-_ সংবাদপত্র 
ও সুধীব্‌ন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ কারল। তাঁহার বা্মতা ও পাশ্ডিত্যে মুদ্ধ হইয়া 
বহু শাক্ষত নরনার দলে দলে তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য আসতে লাগলেন । 
তাঁহার পুব্বেক্তি বক্তৃতাঁট এমন হৃদয়গ্রাহী হইয়াঁছল যে, পরদিন বিখ্যাত 
সংবাদপন্রগ্ীলতে তাহার বস্তুত বিবরণ ও আলোচনা বাহর হইয়াছিল । 
170 08110810+, পান্রকা 'লাখয়াছিলেন,_ 


“রামমোহনের পর, একমান্র কেশবচন্দ্র সেনকে বাদ দিলে, পপ্রন্সেস হলে'র বক্তা 
হিন্দুর মত আর কোন শাক্তশালী ভারতীয় ইংলণ্ডের বক্তুতামণ্ডে অবতখর্ণ হন নাই। 
* * বক্তৃতা মুখে তান আমাদের, কারখানা, হীঞ্জন, বৈজ্ঞানিক আঁবক্কয়া এবং পথ 
পনস্তকের দ্বারা মনুষ্যজাতির কতটুকু ?হত হইয়াছে, বুদ্ধ এবং যাঁশুর কয়েকটি বাণশর সাঁহত 
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তাহার তুলনা করিয়া আত নিভর্শক, তনব্র, তাঁচ্ছল্যপূর্ণ সমালোচনা করেন। বক্তৃতাকালে 
[তিনি কোন স্মারকালপ ব্যবহার করেন নাই,_তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আড়্টতাহীন, 
ধদ্বধাহশীন।” 


0173 1+0170010 10911% 0171017101০-_লাঁথয়াছেন,_ 
(119 0199510 0০ ০ 73000119) সৌসাদশ্য অত্যন্ত সুপারিস্ফুট । আমাদের 
বাণক-সমৃদ্ধি,। আমাদের শোণিতলোলুপ যুদ্ধ4 আমাদের ধম্মমত সম্পর্কে 
অসাহঞ্জুতার তীব্র সমালোচনা কাঁরয়া তান বলেন,_-এই মূল্যে নিরীহ হিন্দুরা 
তোমাদের শন্যগর আস্ফালনপূর্ণ সভ্যতার অনুরাগী হইবে না"।” এতঘ্যতনত 
“ওয়েম্টামনিষ্টার গেজেট” নামক বিখ্যাত পাঁন্রকার জনৈক প্রাতানাধ স্বাঁমজণীর 
সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়া উক্ত পন্রিকায় “লন্ডনে ভারতীয় যোগ” শীর্ষক স্বাঁমজণী 
সম্বন্ধে একটি নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 'লাঁখয়াছলেন। উক্ত প্রাতানাধর সাঁহত 
কথোপকথন-প্রসঙ্গে স্বামিজী বাঁলয়াঁছলেন যে, তাঁহার গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ পরম- 
হংসের নিকট তান যে বার্তা পাইয়াছেন, তাহা জগতে প্রচার করাই তাঁহার 
উদ্দেশ্য-নৃতন কোন সম্প্রদায় প্রাতষ্ঠা করা তাঁহার আঁভপ্রেত নহে। বিশেষ 
কোন ধম্মমতেরও তান প্রচারক নহেন; তাঁহার . বিশ্বাস, বেদান্তের উদার জ্ঞান- 
সম্টি সকল ধর্ম সম্প্রদায়ই স্ব স্ব ধর্ম সম্বন্ধীয় স্বাতল্ল্য বজায় রাখয়া গ্রহণ 
কাঁরতে পারেন। 

বেদান্তের ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্যের 'ভীত্তর উপর দ্রুত-উন্নাতশীল, আপাত- 
মনোরম, পাশ্চাত্যসভ্যতাকে প্রাতাষ্ঠত না করিলে যে উহার ধ্বংস অবশ্যস্তাবী, 
ধ্বংসের করাল দৃশ্য দর্শন করিয়াই বোধহয় আচার্য দৃঢ়তার সাহত বাঁলয়াঁছলেন, 
“সাবধান! আম 'দব্যচক্ষে দৌখতোছ, সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ একটা আগ্নেয়াগারর 
উপর প্রাতীষ্ঠত রাহয়াছে, উহা যে-কোন মহনুর্তেই আগ্ন উদ্গীরণ কাঁরয়া পাশ্চাত্য 
জগৎকে ধ্বংস কাঁরয়া ফেলিতে পারে। এখনও যাঁদ তোমরা সাবধান না হও, 
তাহা হইলে আগামী পণ্সাশৎ বর্ষের মধ্যে তোমাদের ধৰংস অবশ্যন্তাবী |” 

প্রায় একমাসকাল মধ্যেই স্বামিজ'ী লন্ডনে যথেস্ট প্রাতিষ্ঠালাভ কাঁরলেন। 
এই সময়ে একটি বক্তৃতা সভায় মিস্‌ মাগারেট ই, নোবল (ঁসম্টার নিবোঁদতা) 
স্বামিজীর সাঁহত পাঁরচিতা হন। এই অসাধারণ বিদষী মাহলা একাট স্কুলের 
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শশক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং পার্থবত্তরট পণ্ডিত-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি এবং 
প্রাতপাত্ত ছিল। মিস নোবল স্বাঁমিজীর প্রাতি যথেম্ট শ্রদ্ধাসম্পন্না হইলেও সহসা 
তাঁহাকে আচার্য বাঁলয়া সম্বোধন করেন নাই। প্রাতাদিবস তিনি স্বামজনীর বক্তৃতা 
ও প্রম্নোত্তর ক্লাসগুলিতে নিয়মিতরূপে আগমন কারতেন। স্বামজীর পবিব্র 
নিঃস্বার্থপর চরিত্রমাধূর্যে মুগ্ধ হইয়া অবশেষে মিস্‌ নোবল তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিবার সঙ্কল্প করেন; কিস্তু তিনি তাঁহার মনোগত ভাব প্রকাশ না কাঁরয়া নরবে 
এই অদ্ভুতকম্মাঁ সন্যাসীকে 'বাবধপ্রকারে পয্যবেক্ষণ কারতে লাগলেন। 

স্বামিজী আমোরিকার মত ইংলন্ডেও প্রচার-কার্যে যথেষ্ট সাফল্যলাভ কারয়া- 
ছিলেন। ইংলশ্ড পাঁরত্যাগ কাঁরয়া আমোরকা যাইবার প্রাক্কালে তান জনৈক শিষ্যকে 
1লখিয়াছলেন, “ইংলন্ডে আমার প্রচার-কার্যধা আশাতীত প্রাতষ্ঠালাভ কারয়াছে। 
আগামী সপ্তাহে আম আমোরিকা যাত্রা করিব শুনিয়া অনেকেই বিষগ্ন হইয়াছেন। 
আম চলিয়া গেলেই, যে কার্য হইয়াছে, তাহার ফল অনেকাংশ নস্ট হইয়া যাইবে, 
অনেকেই এইরূপ আশঙ্কা কারতেছেন বটে, কিন্তু আম তাহা মনে কার না। 
আম মানুষ অথবা কোন বস্তুর উপর নির্ভর কার না, প্রভুই আমার একমান্র 
আশ্রয়। তিনিই আমাকে ঘন্ত্রস্বরূপ কাঁরয়া কর্ম কারতেছেন।” 

১৮৯৬ খঙ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী ইপ্ডিয়ান মিরর পাত্রকা, স্বামিজীর 
প্রচার-কার্য সম্বন্ধে লীখয়াঁছলেন,_ 


“আমরা আনন্দের সাঁহত 'লাখতোছ যে, স্বামী বিবেকানন্দ লম্ডনস্থ বহু 'বাঁশম্ট 
ভদ্রলোক ও মাহলার দৃম্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার 'হন্দুদর্শন ও যোগ সম্বন্ধীয় 
ক্লাসগাীলতে বহু উৎসাহ" ও শ্রদ্ধাবান শ্রোতৃমন্ডলী উপস্থিত থাকেন। লন্ডনস্থ জনৈক 
সংবাদদাতা 'লাঁখয়াছেন £_'লণ্ডন সহরের কাঁতিপয় 'বভবশালন"ী 1বলাসনী, সম্দ্রান্ত মাহলা 
চেয়ারের অভাবে মেজেতে পা মুড়িয়া বসিয়া গুরুভক্ত ভারতীয় শিষ্যের মত ভক্তভরে 
স্বামিজীর উপদেশ শুঁনতেছেন-ইহা বাস্তাবকই বিরল দশ্য।, আমরা শ্রুত হইয়াছ, 
ক্যান্নস্‌, উইলবারফোর্স, হেজ প্রভৃতি 'বাঁশস্ট ধর্্মপ্রচারকগণ কর্তৃক তিনি সসম্মানে 
পারগৃহীত হইয়াছেন। প্রথমোক্ত মহোদয়ের বাসভবনে স্বাঁমজ?র প্রাতি সম্মান প্রদর্শনের 
জন্য একটণ “লেভ?” আহত হইয়াছিল তাহাতে লণ্ডনের অনেক গণামান্য ভদ্রলোক ও 
মহিলা উপস্থিত ছিলেন। * * * উক্ত লম্ডনস্থ সংবাদদাতা আরও জানাইতেছেন যে, 
“স্বামিজী ইংরেজীভাষা জনগণের হৃদয়ে ভারতবর্ষের প্রতি যে ভালবাসা ও সহানূভূতি' 
আঁধকার কাঁরবে, |” 


১৭৬ গববেকানন্দ চাঁরত 


ইংলশ্ডে প্রচার-কার্যে ব্যস্ত থাকাকালীন, স্বামিজী আমোরকা হইতে পুনঃ- 
পুনঃ শিষ্য ও ভক্তগণের আহ্বান-পন্ন পাইতে লাগলেন। আমেরিকায় প্রচার-কার্যে 
প্রসারতা হেতু সকলেই সত্বর তাঁহার উপাস্থিতি কামনা করিতে লাগলেন, এঁদকে 
বন্ধ; ও শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে লশ্ডনেই থাঁকয়া যাইবার জন্য অনুরোধ কাঁরতে 
লাঁগলেন। গ্রীষ্মকালে পুনরায় লন্ডনে ফিরিয়া আসবার আশ্বাস 'দিয়া তান 
আমোরকা যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে কারলেন; ইতোমধ্যে বোম্টনবাঁসনী জনৈকা 
ধনাঢ্যা মাঁহলা স্বামিজীর প্রচার-কাষেরি সমগ্র ব্যয়ভার বহন কাঁরবেন অঙ্গনকার 
কাঁরয়া এক পন্ন লেখায় স্বামিজী ইহা প্রভুরই লীলা ভাবিয়া আমোরকায় যাত্রা 
কারবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইংলণ্ডস্থ ?িষ্যমণ্ডলীকে একটি সাঁমাতি গঠন করিয়া 
শ্রীত্রীভগবদগীতা ও অন্যান্য হিন্দুশাস্তর নিয়মতরূপে আলোচনা করিবার জন্য 
উপদেশ 'দলেন। 

কিপ্চিদধিক তিন মাস কালের মধ্যেই স্বামিজী লণ্ডনে যে প্রাতিষ্ঠা লাভ 
কারয়াছলেন, তাহা কেবলমাত্র অপূর্ব বক্তৃতা-শক্তবলে নহে;_তাঁহার অসাধারণ 
কম্মজীবন, বাক্য ও কার সৌসাদশ্য, চরিন্রগত শুভ্র সম্মোহনী শাক্ত ব্যাক্ত- 
মান্ককেই আকৃষ্ট করিয়া ফেলিত। চিন্তশীল যে-কোন ব্যক্ত আত সামান্য সময়ের 
জন্যও তাঁহার সাঁহত কথোপকথন কাঁরয়াছেন, 'তানই চিন্তা কারবার মত কত 
শ্রদ্ধামুদ্ধ হৃদয়ে অনুভব কাঁরয়াছেন_ ঈশ্বরের দূতস্বরূপ এই মহাপুরুষ দুব্বল 
ও সঙ্কীর্ণচেতা মানবের কল্যাণ কামনায় এক উদার ধম্মের বার্তা বহন কারয়া 
আঁনয়াছেন। 

আমোরকার সমপ্রাসদ্ধ বক্তা মিঃ রবার্ট ইংগারসোলের মত স্বাতন্ত্যপরায়ণ 
ব্যাক্তও স্বামিজীর বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়াছিলেন_ইহাতেই বোঝা যায়, তাঁহার ব্যক্তিগত 
চাঁরত্রের কি অসাধারণ প্রভাব ছিল। 

দর্শন ও সাহত্যে সুপাঁণ্ডত ইংগারসোল সন্দেহবাদী ও ভোগবাদশ 'ছিলেন। 
ধর্ম, ঈশ্বর, উপাসনা ইত্যাদ বিষয়গ্ল রতন সব্বদাই উপহাস-সহকারে উপেক্ষা 
করিতেন অথচ তান এত *জনাপ্রয় বক্তা ছিলেন যে, একমান্ত্র বক্তৃতা করিয়াই 
লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অজ্জন করিতেন। অপরাঁদকে স্বামী বিবেকানন্দ কঠোর সংযম 
সন্ন্যাসী, প্রত্যেক ধম্মের সমর্থক, বেদাস্তদর্শনের প্রচারক; এতদুভয়ের মিলন 
বাস্তাবকই 'বিস্ময়াবহ! একাঁদন কোন দার্শানক তত্ব আলোচনা কাঁরতে কাঁরতে 
ইংগারসোল বাঁলয়া উঠিলেন, “এই জগৎটা একটা কমলালেবুর মত, যতদূর পারা 


আচার্ধা বিবেকানন্দ ১৭৭ 


যায় 'নংড়াইয়া ইহার রস পান করা উচিত। পরলোক বাঁলয়া কিছ? আছে, তাহার 
যখন কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাইতোঁছি না, তখন ইহজশীবনটাকেও একটা মিথ্যা আশায় 
বণনা কাঁরয়া কোন লাভ নাই। কে জানে কবে মৃত্যু হইবে, অতএব যথাসাধ্য 
তৎপরতার সাহত জগৎকে উপভোগ করা উচিত।” 

স্বামজ মৃদুহাস্যে তংক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “কন্তু জগতরুপ কমলালেবুর রস 
বাহর কারবার প্রণালী আম তোমার চেয়ে ভাল রকমই জান, কাজেই তোমার 
চেয়ে আঁধক রস পাইয়া থাঁক। আম জান আমার মৃত্যু নাই অতএব তোমার 
মত আমার তাড়াতাঁড় নাই। আমার জগৎ হইতে কোনপ্রকার ভয়ের কারণ নাই; 
স্ত্রী, পূত্র, পাঁরবার, সম্পাত্ত ইত্যাঁদর কোন বন্ধন নাই,_আমার কট জগতের 
সকল নরনারধই সমান ভালবাসার পান্র--সকলেই আমার 'নকট ঈশ্বরস্বর্প! 
ভাব দোঁখ, মানুবকে ভগবান দেখিয়া আমি কত আনন্দ পাই! আম নিরৃদ্ধেগে 
রস পন্চন কাঁরতোঁছ। তুমিও আমার প্রণালী অনুসারে এই জগত্রূপ কমলা-লেবুটি 
1নংড়াইতে আরম্ভ কর- দোঁখবে, সহস্রগুণে আঁধক রস পাইবে। একটি ফোটাও 
বাদ যাইবে না।” স্বামিজীর এইরুপ স্পম্ট সরল অথচ ম্নেহপূর্ণ উত্তরগুঁলই 
ইংগারসোলের দঢহৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিল। মতের বিভিন্নতা সত্বেও আমোরকার 
দুইজন তৎকালনন প্রাসদ্ধ বক্তার বন্ধৃত্ব বাস্তাবকই মধুর দৃশ্য! 

আবার হয়ত এমন ঘটনাও ঘঁিয়াছে, অনেকে স্বামিজণীর নিভর্সশক স্পজ্ট 
উত্তরে আহত হইয়া বিরাক্তভরে সভাস্থল পাঁরত্যাগ কারয়াছেন। স্বজাত বা 
স্বদেশের নিন্দা তিনি কদাচ সাঁহতে পারতেন না। স্বধম্ম বা স্বজাতির পক্ষ 
সমর্থন কাঁরয়া দপ্ত িসংহের মত যখন তান গ্রীবা উন্নত কাঁরয়া দাঁড়াইতেন, 
তখন তাঁহাকে দোখিয়া মনে হইত, যেন ইনি আভমানশনন্য, উদাসীন সন্ন্যাসী নহেন, 
মধ্যযুগের কোন গব্বিত জাত্যাঁভিমানী উদ্ধত অহঙ্কার রাজপুত বার! 

লণ্ডনে এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘাঁটত; কারণ অনেক ইংরাজ পাণ্ডত ভারতবর্ষ 
সম্রন্ধে মিশনরণীগণের অদ্ভুত বিবরণ পাঠ কারয়া অজ্ঞ হইলেও বিজ্ঞ সমালোচকের 
আসন গ্রহণ কাঁরতে "দ্বিধা বোধ কাঁরতেন না। একাঁদন সভামধ্যে স্বাঁমিজী ভারতের 
গৌরব বর্ণনা করিতোছিলেন, এমন সময় পৃব্বেক্তি গ্লুকার একজন সমালোচক প্রশ্ন 
কাঁরলেন,_“ভারতের হিন্দুগণ কি করিয়াছে_ তাহারা এ পযন্তি একটি জাতিকে 
জয় কারতে পারে নাই।” “পারে নাই নয়-তাহারা করে নাই! আর ইহাই হিন্দু- 
জাতির গৌরব যে, তাহারা কখনও ভন্নজাতর রক্তে ধাঁরন্রী রাঁঞ্জত করে নাই। 
কেন তাহারা পরদেশ আধকার করিবে 2 তুচ্ছ ধনের লালসায় ঃ ভগবান টিরাদন 

১২ 
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ভারতকে দাতার মাঁহমময় আসনে প্রাতীষ্ঠিত কাঁরয়াছেন! তাহারা জগতের ধর্ম- 
গুরু, পরস্বাপহারী রক্তপিপাস দস্যু ছিল না! আর সেই কারণেই আমি আমার 
পিতৃপুরুষদের গৌরবে গর্ব অনুভব কাঁরয়া থাঁক।” 

হয়ত অপর কেহ প্রশ্ন কারলেন, “আপনাদের মহাপুরুষেরা যাঁদ মানব- 
সমাজকে ধম্মদান করিবার জন্য এতই ব্যগ্র ছিলেন, তাহা হইলে তাহারা এদেশে 
ধম্মপ্রচার কারতে আসেন নাই কেন?” মৃদৃহাস্যে স্বামজী উত্তর কারলেন, 
“তখন তোমাদের পূর্বপুরুষগণ বন্য বর্বর ছিলেন; সবুজবর্ণ বৃক্ষপন্র রগে 
উলঙ্গ দেহ রাঁঞ্জত করিয়া ারগুহায় বাস কাঁরতেন- তাঁহারা কি অরণ্যে ধর্ম প্রচার 
কাঁরবেন ?” 

কেহ বা স্বামিজীকে যাঁশুখৃষ্ট বা খঙ্টানধম্্ম সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ কাঁরতে 
শুনিয়া মনে মনে মহা বিরক্ত হইতেন এবং অনাধকারচচ্চাঁ মনে কাঁরয়া জিজ্ঞাসা 
কাঁরতেন, “স্বামিজী!, আপনি খৃষ্টান নহেন, অতএব খ্জ্টধম্মের আদর্শ বুঝিবেন 
করূপে 2” 

তৎক্ষণাৎ উত্তর আসত, “তানি প্রাচ্যদেশীয় এবং সব্্বত্যাগন সন্ন্যাসী ছিলেন, 
আমিও প্রাচাদেশনয় সন্ন্যাসী । আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য জগৎ এখনও তাঁহাকে 
চিনিতে পারে নাই, তাঁহার প্রচারত ধর্ম সম্যক্রূপে বাঁঝতে পারে নাই। তিনি 
কি বলেন নাই--যাও তোমার সব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া আইস, তারপর অনুসরণ 
কর? তোমাদের দেশের কয়জন বিলাসী ধনন-উল্ট্র, স্বর্গ প্রবেশের দ্বার সূচশীছদ্র 
মনে কাঁরয়া সব্ববত্যাগন হইয়াছেন 2” প্রশ্নকর্তরা নীরব হইয়া স্বামিজীর কঠোর 
সত্যের মর্ম চিন্তা কাঁরতে কারতে গৃহে ফিরিয়া গয়াছেন 

এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহা আলোচনা 
কাঁরলে স্বতঃই মনে হয়, কেন্দ্রীভূত গুর্শীক্তস্বরূপ এই মহাপুরুষ পাশ্চাত্যদেশে 
তাঁহার বার্তা নিভর্শক দৃঢ়তার সাঁহত প্রচার করিতে কিছুমান ইতস্ততঃ করেন নাই। 

স্বামজীর অনুপাঁস্থত কালে, স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ এবং মিস্‌ ওয়াজ্ডো 
€হারদাসী) উৎসাহের সাঁহত প্রচার-কা্য চালাইতে ছিলেন; তাঁহারাও যে-কোন 
নগরে যাইতেন, সেইখানেই শত শত উৎসুক শ্রোতা শ্রদ্ধাসহকারে হিন্দুধর্মের 
ব্যাখ্যা শ্রবণ কারবার জন্য সমাগত হইতেন। নিউইয়ক্ণ ছাড়া, স্বামিজীর শিষ্যগণ 
বাফোলা ও 'ডষ্রয়েট নগরে দুইটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন কাঁরয়াছলেন। ৬ই িসেম্বর 
স্বামিজী নউইয়র্কে পদার্পণ কারয়া পুনরায় প্রচার-কার্য আরস্ত কাঁরলেন?। 
বোষ্টনবাঁসনী পুব্বেক্তি মাহলার সাহায্যে ২৯ সংখ্যক স্ট্রীটে দুইটি প্রশস্ত কক্ষ 


আচার্য বিবেকানন্দ ১৭১ 


ভাড়া লওয়া হইল। আচা্দেব, শিষ্য স্বামী কৃপানন্দের সাঁহত তথায় বাস কারতে 
লাঁগলেন। কক্ষ দুইটিতে দেড় শতাধক ছাত্রের স্থান হইত। এইস্ছানে স্বামজা 
কম্মযোগ সম্বন্ধে ধারাবাহকরূপে বক্তৃতা প্রদান কারতে লাগলেন। এই বক্তুতা- 
'গ্াল একত্র কারয়াই পরে স্বামিজীর “কম্মযোগ” নামক প.স্তকখানি সঙ্কীলিত 
হইয়াছে। “কম্মযোগ” ছাড়া স্বামজী আরও কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। 
“সাব্বভোমিক ধম্মের আদর্শ” নামক প্রাসদ্ধ বক্ততাঁটও এই সময় প্রদত্ত হয়। 

স্বামিজীর শিষ্যগণ, তাঁহার বক্তৃতাগ্ীল 'লাঁপবদ্ধ করিবার জন্য বহাদন 
হইতেই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছলেন, কিন্তু উপযুক্ত লোকাভাবে এতাঁদন সুবিধা 
কাঁরয়া উঠচ্িতে পারেন নাই। ইতোপূর্বে কয়েকজন সাত্কোতিক-লেখক নিযুক্ত 
হইয়াঁছলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা অনেক স্থলেই স্বামজীর অনুসরণ কারিতে 
পারতেন না। ভগবাঁদচ্ছায় এই সময় ইংলণ্ড হইতে মিঃ জে, জে, গুড্উইন নামক 
জনৈক আঁভজ্ঞ সাঙ্কোতিক-ীলাঁপাঁবদ্‌ নিউইয়র্কে উপাস্থত হইলেন। স্বামিজীর 
শশষ্যগণ তাঁহাকে কার্যে নিযুক্ত কাঁরয়া আশাতীত সফল প্রাপ্ত হইলেন। 
মঃ গুড্উইনকে প্রায় আধিকাংশ সময়েই স্বামিজীর সাঁহত যাপন করিতে হইত, 
আর ইহার ফলস্বরূপ 'কিছু্দনের মধ্যেই তাঁহার মনোভাব সম্পূর্ণ পারবার্তত 
হইল। তান স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ কারলেন। সাধূহৃদয় গ্ড্উইনের অকান্ত 
'গুরুসেবা দখলে চমতকৃত হইতে হইত । স্বাঁমিজী ইহাকে “বিশ্বস্ত গুড্উইন” 
বাঁলয়া সম্বোধন কাঁরতেন। স্বামজীর যে অমূল্য বক্িতাবলী আমরা পুস্তকাকারে 
পাইয়াছি, তাহার প্রায় সমস্তই মিঃ গুড্উইনের অক্লান্ত চেষ্টার ফল। কেবলমান্র 
“রাজযোগ” প.স্তকখানিই স্বামিজী বিশেষ চিন্তা করিয়া একজন শিষ্যের দ্বারা 
লেখাইয়াছিলেন এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ছাড়া বাকী সমস্তই তাঁহার বক্তৃতা । 
মিঃ গুড্উইনের মত বিশ্বস্ত ও দক্ষ লেখক কম্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বাঁলয়াই 
স্বামিজীর আধকাংশ বক্ৃতাই আমরা বর্তমান আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি। 

খুষ্টমাস পব্বেপিলক্ষে মিসেস ওল বুল কর্তৃক নিমন্তিত হইয়া স্বামিজী 
বোম্টনে গমন করিলেন। কেমাব্রজের মহিলাগণ কর্তৃক আহৃত হইয়া স্বামিজী 
“ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ” সম্বন্ধে একটি বিবিধ হ্থ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। 
উহা শ্রবণ কারয়া তব্রত্য বিদুষীঁ নারীসমাজ এতাদৃশ মুগ্ধ হইলেন .যে, স্বামজীর 
অজ্ঞাতসারেই তাঁহার মাতাকে ধন্যবাদ দিয়া একখানি পন্র [লাঁখবার সঙ্ক্পপ, 
কাঁরলেন। ভাঁজ্জজন মেরীর ক্লোড়ে বালক যীশুর একখানি মনোরম চিন্রসহ তাঁহারা 
লখয়াছলেন_ 


১৮০ াববেকানন্দ চাঁরত 


“জগতের কল্যাণে জননী মেরীর অবদানস্বরূপ খম্টদেবের আবিভরবের দন আমরা 
উৎসবানন্দে আতিবাহত কারতোছি। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। আমাদের মধ্যে 
আপনার পূত্রকে পাইয়া আজ আপনাকে শ্রদ্ধাভবাদন জানাইতোছি। আপনার শ্রীচরণাশীব্বাদে 
সোঁদন “ভারতে মাতৃত্বের আদর্শ” সম্বন্ধে বক্তৃতা 'দয়া তান আমাদের নরনারী ও শিশুদের 
মহৎ উপকার সাধন কাঁরয়াছেন। তাঁহার শাতৃপূজা শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে শাক্ত-সমূন্নাতর 
উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া 1দবে। 

“আপনার এই সন্তানের মধ্যে আপনার জীবন ও কার্যের যে প্রভাব প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাহা আমরা সম্যক উপলান্ধ কাঁরয়া আপনার 'নকটই আমাদের আন্তাঁরক কৃতজ্তা জ্ঞাপন 
কারতেছি। ভ্রাতৃত্ব ও এঁক্যের যে নিয়ন্তা, সে দেবতার প্রকৃত আশীব্বদি সমগ্র পৃঁথবীতে 
ছড়াইয়া পড়ুক, হৃদয়ে এই বাস্তব স্মৃতি লইয়া আপনার জীবন্ত আদর্শ যেন তাঁহাকে কার্য- 
ক্ষেত্রে অনপ্রাণত করে, এই কথা স্মরণপূর্বক আমাদের এই সামান্য 'নদর্শনস্বরূপ কৃতজ্ঞতা 
আপনার 'নিকট যেন গৃহীত হয়।” 


বোম্টন হইতে 'ফারয়া আশিয়া স্বামিজী নিউইয়কেরি হার্ডম্যান হোমে প্রাতি 
রাঁববার বিনামূল্যে বক্তৃতা প্রদান কাঁরতে লাগলেন। ব্রুকাঁলন মেটাঁফাঁজক্যাল 
সোসাইটি ও নিউইয়র্ক পিপলস চার্চে প্রদত্ত বক্তুতাগঁলও শ্রবণ কারবার জন্য 
প্রত্যহ দলে দলে নরনারী সমাগত হইতে লাগল। বক্তৃতা প্রদান ছাড়াও তান 
প্রাতাদন দুইবার কাঁরয়া প্রশ্নোত্তর ক্লাশে উপাস্থিত থাঁকয়া জিজ্ঞাস মাত্রেরই 
ধম্সসমস্যাগুঁল আগ্রহের সহিত ভঞ্জন কারতেন এবং রাজযোগ বা বিশেষ সাধন- 
প্রণালীসমূহ ব্যাক্তীবশেষকে যত্বের সাহত শিক্ষা দতেন। 

ফেরুয়ারী মাসে তান ম্যাভিসনস্কোয়ার গার্ডেন নামক প্রকাণ্ড হলে 
“ভীক্তযোগ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করতে আরন্ত কাঁরলেন। উক্ত বক্ততাগুলি 
এত সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী হইত যে, প্রত্যহ প্রায় দুই সহস্র শ্লোতা দুই ঘণ্টা কাল 
অশেষ কম্ট স্বীকার কাঁরয়াও দণ্ডায়মান হইয়া মন্্রমুগ্ধবৎ শ্রবণ কারতেন। এই 
মাসেই তান হার্টফোর্ড মেটাঁফাঁজক্যাল সোসাইটিতে আহত হইয়া “আত্মা ও 
ঈশ্বর” সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্ুক্লীন নোতিক সভাতেও তান 
কয়েকাঁট উচ্চাঙ্গের দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন। এতৎসম্বন্ধে হেলেন হানটিংটন 
(10101) [10116111601) ব্রলুকলীনস্থ জনৈক সম্ভ্রান্ত ও পাঁণ্ডত ব্যক্ত '্রহ্মবাদন' 
পান্রকায় 'লাঁখয়াছেন :__ 


“ঈশ্বর অনগ্রহপূব্বক আমাদের মধ্যে এমন একজন ধর্মগুরু বা শিক্ষককে প্রেরণ 
কাঁরয়াছেন, যাঁহার উন্নততর দার্শীনক মতবাদ ধরে অথচ নিশ্চিতরূপে এতদ্দেশেষ নৌতিক 
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জীবনে প্রাবিষ্ট হইতেছে । এই অসাধারণ শাক্তশালশ এবং পবিব্র চারন্র পুরুষ এক সমূল্লত 
আধ্যাত্মক জীবনযাপন-প্রণালী, এক সাব্বভোৌমিক ধম্ম, অযাচিত দয়া, আত্মত্যাগ এবং 
মানববাদ্ধিগম্য পাবিত্রতম ভাবানচয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের মধ্যে 
এমন এক ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, যাহা সম্প্রদায় ও মতবাদের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, 
উন্নাতি ও পাঁবন্রতা বিধায়ক, 'দব্যানন্দপ্রদ এবং সব্্বতোভাবে নিজ্কলঙক,_যাহা ঈশ্বর ও 
মানবের প্রাতি প্রেম ও অনন্ত দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। * * * 


*্বামী বিবেকানন্দ তাহার শিষ্য ও অনূচরগণ ছাড়া বহু বন্ধুলাভ করিয়াছেন। বন্ধ 
ও ভ্রাতৃভাবের সাম্য সহায়ে তিনি সমাজের সব্বস্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার কথোপকথন 
ও বক্তৃতা শ্রবণ. কারবার জন্য আমাদের নগরের শ্রেষ্ঠ প্রাতভাশালী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তগণ 
সমবেত হইয়া থাকেন এবং ইতোমধ্যেই তাঁহার প্রভাব গভনরভাবে বিস্তৃত হইয়াছে ও একটা 
আধ্যাজ্মক জাগরণের প্রবল স্রোত অপ্রত্যক্ষভাবে প্রবাহিত হইতেছে । কোন প্রশংসা বা নিন্দা 
তাঁহাকে অনুমোদন বা প্রাতবাদকজ্পে উত্তোজত কাঁরিতে পারে নাই, অর্থ ও প্রাতিপান্তও 
তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার বা কোন বিষয়ে পক্ষপাতী করিয়া তুলিতে পারে নাই। অন্যাধ্য 
অনগ্গ্রহ প্রত্যাশার নঃসন্দেহ প্রমাণ পাইলে তিনি এরুপ অজ্ঞতাপ্রসূত অগ্রসর ব্যাক্তগুলিকে 
স্বীয় অপ্রাতিহত ব্যাক্তত্ব প্রভাবে নিবারণ কারয়া সব্্বদাই ধর্্মপ্রচারকোচিত অনাসাঁক্তর ভাব 
অক্ষুপন রাখিতেন। কুকম্ম ও অসৎ চিন্তাকারী ব্যত"ত তান কাহারও দোষ প্রদর্শন কারতেন 
না, কিন্তু অপর পক্ষে আবার পবিত্রতা ও উন্নত জীবনযাপন-প্রণালণ অবলম্বন কাঁরতে উৎসাহ 
প্রদান কারতৈন। মোটের উপর 'তনি এমন একজন ব্যক্তি, যাহার প্রাতি সম্মান প্রদর্শন কাঁরতে 
পারলে রাজারাও চবিতার্থ হন।” 


স্বাঁমজনীর ধর্মব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া বহু নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
কাঁরতে লাগিলেন। ডাক্তার স্ট্রীট নামক জনৈক ভাক্তমান শিষ্য সংসার ত্যাগ 
কারবার সঙ্কল্প করায় স্বামিজী তাঁহাকে সন্স্যাস প্রদান করিয়া স্বামী যোগানন্দ 
নাম প্রদান কারলেন। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে তিনজন সম্ভ্রান্তবংশীয় ও 
সুপণ্ডিত শিষ্যকে সন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত কারয়া স্বামিজণী তাঁহাদের সাহায্যে বেদান্ত 
ও যোগের ক্লাসগুঁল চালাইতে লাগলেন। দলে দলে নরনারী স্বাঁমজীর িত্যত্ব 
গ্রহণ কারিয়া নিজেদের “বৈদান্তিক” বাঁলয়া প্রচার ঝ্তারতে লাগিলেন। স্বামিজীর 
অন্যতমা শিষ্যা আমোরকার সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কাব ও লেখিকা মিসেস্‌ এগ্রা হুইলার 
উইলকক্স মহোদয়া ১৯০৭ খন্টাব্দের ২৬শে মে, “নিউইয়র্ক আমোরকান” নামক 
সংপ্রাসদ্ধ পান্রিকায় স্বামজীর কথা আলোচনা করিতে গিয়া যে সদীর্ঘ প্রবন্ধ 
1লাথয়াছিলেন, উহা পাঠ কাঁরলে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে যে-কোন চিন্তাশীল 
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ব্যাক্ত তাঁহার বক্তৃতা-ক্লাসগ্ালতে আগমন কাঁরয়াছেন, 'তাঁনই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন-অথবা উন্নততর, শাঁন্তপ্রদ জীবন গঠন কারবার প্রচুর 
উপাদান পাইয়াছেন। মসেস্‌ উইলকক্স লাঁখয়াছেন :_ 


“বার বংসর পূর্বে ঘটনান্রমে একাদন সন্ধ্যাবেলায় শুনিলাম, ভারতবর্ষ হইতে 
বিবেকানন্দ নামে জনৈক দর্শনশাম্ত্াধ্যাপক নিউইয়র্কে আসিয়াছেন এবং আমার বাড়ীর 
কয়েকখানা বাড়ীর পরেই একস্থানে নিয়মিতরূপে বক্তৃতা প্রদান কারতেছেন। আমরা আম 
ও আমার স্বামী) কৌতূহলবশতঃ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ কাঁরতে 'িয়াছিলাম এরং দশ 'মাঁনট 
যাইতে না যাইতেই অনুভব কারলাম, আমরা সূক্ষম, জীবনপ্রদ, রহস্যময় এক ভাবরাজ্যে 
নীত হইয়াছি। আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ রুদ্ধশ্বাসে বক্তৃতার শেষ পর্যন্ত শ্রবণ কারয়াছলাম।” 

“বক্তৃতান্তে আমরা নূতন সাহস, নৃতন আশা, নবীন শাক্ত ও আভনব বিশ্বাস লইয়া 
জীবনের দৈনন্দিন বৈচিন্র্ের মধ্যে আসিয়া পাঁড়লাম। আমার স্বামী বাঁললেন, ইহাই 
দর্শনশাস্ত্র, ইহাই ঈশ্বর ধারণা, আম বহুদিন হইতে যাহা অন্বেষণ কাঁরতেছি, ইহা সেই 
ধর্ম।' ইহার পর কয়েক মাস ধাঁরয়া তান আমাকে সঙ্গে লইয়া স্বামী 'ববেকানন্দের প্রাচীন 
ধর্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে এবং তাঁহার অসাধারণ মনের সত্যরত্রসমূহ, শাক্ত ও মাহাত্ম্য 
সম্বন্ধীয় চিন্তাগুঁল সংগ্রহ কাঁরতে গমন কাঁরতেন। কখনও কয়েক রাঁন্র 'বরাক্ত ও উৎকণ্ঠায় 
অনিদ্রায় যাপন করিয়া তান স্বামিজনীর বক্তৃতা শ্রবণ কাঁরতে যাইতেন এবং বক্তৃতান্তে বাহরে 
আসিয়া 'হিমমালন রাজপথে ভ্রমণ কাঁরতে কারিতে হাসিয়া বাঁলতেন, "এখন আঁম সম 
হইয়াছ; আর 'বরাক্তর কিছুই নাই। মানবাত্বা সম্বন্ধীয় উদার ও বিস্তৃত ধারণা লইয়া আমার 
কর্তব্য কর্ম ও আনন্দের মধ্যে যোগদান কাঁরব'।” 


ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে তান পুনরায় নিউইয়র্কে ফারয়া আসলেন; 
তথা হইতে যুক্তরান্দ্রের নানাস্ছানে ভ্রমণ কাঁরয়া 1ডদ্রয়েটে উপীস্থত হন। িদ্রয়েটে 
তাঁহার প্রচারকার্ষের বর্ণনা করিয়া তাঁহার অন্যতমা শিষ্যা মিস্‌ এম, সি ফাঁঙ্ক 
1লাখয়াছেন,_“ ১৮৯৬ খ্টাব্দের প্রথমভাগে দুই সপ্তাহের জন্য তান 'ডিদ্রয়েটে 
আগমন করেন। সঙ্গে তাঁহার সঙ্কেোতিক লেখক বিশ্বস্ত গুভ্উইন। তাঁহারা 
রিশলুতে কয়েকখাঁন ঘর ভাড়া লইয়াঁছলেন। 'িশ্ল একটি ক্ষুদ্র 
“ফ্যামাল হোটেল" তথায় «একাধিক লোক সপাঁরবারে বাস করিত। তত্রত্য 
বৃহৎ বৈঠকখানাঁট তান ক্লাসের আঁধবেশন ও বক্তৃতার জন্য ব্যবহার কাঁরতে 
পাইতেন; কিন্তু উহা এত বড় ছিল না যে, উহাতে সেই বিপুল জনসঙ্ঘের স্থান 
সঙ্কুলান হয় এবং দুঃখের বিষয়, অনেককে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন কারতে 
হইত। বৈঠকখানা, দরদালান, সিশঁড় এবং প.স্তকাগারে সত্য সত্যই এক তল স্থান 
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থাকত না। সেই কালে তিনি একেবারে ভাক্তমাখা ছিলেন। ভগবং-প্রেমই তাঁহার 
ক্ষুধা-তৃষ্ণাস্বরূপ ছিল। তান যেন একপ্রকার এশ্বারক উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, 
প্রেমময় জগজ্জননীর প্রাতি তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইবার 
উপক্রম হইতেছিল। 'িদ্রয়েটে সাধারণের সমক্ষে তাঁহার শেষ উপস্থিতি বেথেল 
মান্দরে। জনৈক অনুরাগ ভক্ত রাব লুইস গ্রোসম্যান তথায় যাজকের পদে 
আঁধচ্ঠিত ছিলেন। সোঁদন রাঁববার, সন্ধ্যাকাল এবং জনতা এত আঁধক হইয়াছিল 
যে, আমাদের ভয় হইয়াঁছল, বাঁঝ লোক বিহবল হইয়া একটা কি কাঁরয়া বসে। 
রাস্তার উপরেও অনেকদূর পযন্তি ঠাসা লোক এবং শত শত ব্যক্তি ফিরিয়া গিয়াছিল। 
স্বামিজী সেই বৃহৎ শ্রোতৃসজ্ঘকে মন্ত্মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তার বিষয় 
[ছল-_“পাশ্চাত্য জগতে ভারতের বাণী” ও “সব্বজনীন ধম্মের আদর্শ” । তাঁহার 
বন্তুতা অতি উৎকৃষ্ট ও পাণ্ডত্যপূর্ণ হইয়াছল। সে রজনীতে আচার্যদেবকে 
যেমনাট দোঁখয়াছি, তেমনটি আর কখনও তাঁহাকে দোঁখ নাই। তাঁহার সোন্দষেরি 
মধ্যে এমন একটা ছু ছিল, যাহা এ পাথবশীর নহে। মনে হইতোছিল, যেন 
আত্মপক্ষ দেহাপঞ্জর ভাঙ্গিবার উপন্রম কারতেছে এবং সেই সময়েই আমি প্রথম 
তাঁহার আসন্ন দেহাবসানের পৃব্বভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহুবর্ষের আঁতারক্ত 
পারশ্রমের ফলে [তানি আতশয় শ্রান্ত হইয়া পাঁড়য়াছিলেন এবং তান যে আঁধকাঁদন 
এ পাঁথবীতে থাকবেন না, তাহা তখনই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। আম 'না এ 
[কিছুই নহে" বাঁলয়া মনকে বুঝাইতে চেস্টা করিলাম, কন্তু প্রাণে প্রাণে উহার সত্যতা 
উপলান্ধ কারলাম। তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু তান ভিতর হইতে 
বাঁঝতোছলেন, তাঁহাকে কার্য কাঁরয়াই যাইতে হইবে ।” 

গোঁড়া খৃষ্টান মিশনরীগণ স্বামজীকে আন্রমণ কাঁরয়া নানাপ্রকার নিন্দা 
রটাইতে লাগলেন। সাধারণকে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ কারতে নিষেধ করিতে 
লাঁগলেন। ধম্মযাজক রাবি লুইস্‌ গ্রোসম্যান স্বামিজী সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাগুলির 
প্রাতবাদ কারয়া সঙ্কবর্ণহদয় 'মিশনরীগণের কার্যপ্রণালীর নিন্দা করিতে লাগলেন । 
যাহা হউক, যথেম্ট বাধা সত্বেও প্রত্যহ স্বামিজীর বক্তৃতা আরন্ত হইবার পর্ব 
হইতেই 'নার্্দস্ট স্থানাট জনাকীর্ণ হইয়া যাইত, শত শত ব্যাক্ত স্থানাভাবে হতাশ 
ইইয়া 'ফাঁরয়া যাইতেন। কয়েকজন 'হন্দরধর্্ম-গ্রহণাভলাষা ব্যাক্তকে দীক্ষা প্রদান 
কারয়া স্বামজী 'ডিট্রয়েট হইতে বোম্টনে গমন করিলেন। স্বামী কৃপানন্দ 
ডিদ্রয়েচের প্রচার-কার্য চালাইতে লাগিলেন । 

হাভর্ডি বিশ্বাবদ্যালয়ের পক্ষ হইতে মিঃ ফক্স, দর্শনশাখার গ্রাজুয়েট ছান্রগণের 


১৮৪ ববেকানন্দ চরিত 


সম্মুখে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান কারবার জন্য স্বামিজীকে আহবান 
কারলেন। স্বাঁমজী আনন্দের সাহত সম্মত হইলেন। 'বাবিধ দর্শনশাস্তে সুপশ্ডিত 
অধ্যাপক ও শত শত গ্রাজুয়েট ছাত্রের সম্মুখে স্বাঁমজী ২২শে মার্চ বেদান্তদর্শন 
সম্বন্ধে একাঁট গভীর তত্ত্সমান্বিত বক্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। এঁ বক্তৃতাট ছাত্রদের 
আগ্রহাঁতিশয্যে পস্তকাকারে মীদ্রত হইল অধ্যাপক রেভাঃ এভারেট মহোদয় 
(২০৮. 0. 0. 7৮2:96)1570-174).) আনন্দের সাহত উহার একটি 
ভূমিকা 'লাঁখয়া দিয়াছিলেন। উক্ত সুদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি 'লাঁখয়াছেন : 


“্বামী ববেকানন্দ তাঁহার নজের সম্বন্ধে এবং তাঁহার কর্ম সম্বন্ধে সমাধক 
কৌতূহল উদ্দীপত করিয়াছেন, "হন্দু ঠিন্তাপ্রণালী অপেক্ষা আঁধকতর হদয়গ্রাহী বিষয় 
আর নাই। হিগেল বলেন, স্পিনোজার মত-ই সমস্ত দার্শীনক তত্বের গোড়ার কথা । বেদান্ত 
দর্শন সম্বন্ধেও এই অভিমত প্রকাশ করা যাইতে পারে । বিবেকানন্দ যে আমাদগকে এই 
শিক্ষা এরূপ সফলতার সাঁহত প্রদান করিতে পারিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার 1নকট 
আমরা কৃতজ্ঞ।” 


[িউইয়কে প্রত্যাবর্তন কারয়া স্বাঁমজী বেদান্তালোচনা ও যোগাশিক্ষার জন্য 
একটি স্থায়ী কেন্দ্র গঠন কারতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এঁদকে ইংলণ্ড হইতে 
পুনঃ পুনঃ আহবান আসিতে লাগল। স্বাঁমজী ইংলপ্ড হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরবেন ইহা পূর্বেই স্থির হুইয়াছল। তদনূসারে শিষ্য ও ভক্তবর্গের সাঁহত 
পরামর্শ কারয়া স্বামিজী স্থায়ীরূপে নিউইয়র্কে একাটি “বেদান্ত সোসাইটি” স্থাপন 
কাঁরলেন। প্রাসন্ধ ধনী মিঃ ফ্রান্সিস, এইচ, লিগেট্‌ মহোদয় গুরুদেবের সম্মাতি 
ও ইচ্ছাক্রমে উক্ত সমিতির সভাপাঁতি হইলেন। সিম্টার হরিদাসীকে স্বামিজী 
শক্তসণ্তার ও আশীব্বদি করিয়া যোগাঁশক্ষায়ন্রী নিযুক্ত কারিলেন। স্বামী কৃপানন্দ, 
অভয়ানন্দ, যোগানন্দ এবং কাতিপয় ব্রক্গচারী বেদান্তের প্রচারক নিযুক্ত হইলেন। 
অসাধারণ দানশবীলা মিস্‌ মেরী ফিলিপ, মিসেস আথরি স্মিথ, মিঃ এবং মিসেস্‌ 


ওয়াস্টার গুড্ইয়ার এবং প্রাসদ্ধা গাঁয়কা মিস্‌ এমা, থার্সাব প্রভাত নিউইয়কর্ছ 
গ্রাতিষ্ঠাবান্‌ শিষ্য ও শিষ্যাগণ উৎসাহের সাহত সমিতির কার্য চালাইতে লাগলেন। 
1শিষ্যবর্গের সম্মাতি ও অনুরোধে স্বামিজী তাঁহার গুর্ভাই স্বামী সারদানন্দজীকে 
সত্বর ইংলণ্ডাঁভমূখে যাত্রা কারবার জন্য গন্র লীখলেন। ইংলণ্ড হইতে উক্ত 
স্বামজীকে নিউইয়র্কে প্রেরণ কারবেন অঙ্গীকার কাঁরয়া আচার্যদেব ১৮৯৬ 


খৃম্টাব্দের ১৫ই এীপ্রল পুনরায় লণ্ডনাভিযম়ুখে যাত্রা কারিলেন। .৮ 


আচার্য বিবেকানন্দ ১৮৫ 


প্রা় তিনবংসরকাল তাঁহার আমেরিকার প্রচার-কারের গৌরবময় হীতিহাস 
আলোচনা করিলে ভাক্ত, বিস্ময় ও সম্দ্রমে অতি অবিশ্বাসীরও মস্তক অবনত হইয়া 
পড়ে। স্বজাতির, স্বদেশের, স্বধর্মের মাঁহমাকে অক্ষুণ্ন রাঁখয়া তান যে-ভাবে 
ভারতীয় ধম্মমত প্রচার কারয়াছেন, তাহা চিরাঁদনই জগতের ইতিহাসে 
একট শ্রদ্ধার সাহত আলোচনা কারবার অধ্যায়রূপে বিরাজত থাঁকবে। 
[িকাগো বিদুষী 'সমাজের অন্যতমা নেত্রী মিসেস্‌ িগেট্‌ সত্যই বাঁলয়াছেন__ 
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অর্থাৎ “তিনি (বিবেকানন্দ) সত্যই মহানুভব ছিলেন। আমার জাবনে 
দুইজন সবীবখ্যাত ব্যাক্তর সাহত দেখা হইয়াছে, যাঁহারা ব্যাক্তগত মধ্যাদা কোন 
অবস্থাতেই ক্ষুণ্ন না কাঁরয়া অনাড়ম্বরে প্রত্যেককেই উহা অনুভব করাইতে পারেন-_ 
একজন জাম্মাণ সম্রাট, অপর স্বামী বিবেকানন্দ।” 

আমেরিকা হইতে আচাধার্দেবের পত্র পাইয়া স্বামী সারদানন্দ কালাবলম্ব না 
কাঁরয়া ইংলণ্ডে উপাস্থিত হইয়াছলেন এবং এাঁপ্রল মাসের প্রথম হইতে মিঃ স্টার্ড 
সাহেবের আতাঁথর্‌পে বাস করিয়া পূর্ব প্রাতাচ্তত আলোচনা সাঁমতিতে ধম্মেপিদেশ 
প্রদান কাঁরতোছিলেন। আচার্যদেব লণ্ডনে আঁসয়া তাঁহাকে স্টার্ড সাহেবের ভবনে 
দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সারদানল্দজনীও যে বহ্বাঁদন নিরাদ্দিষ্ট “নেতা 
শ্রীনরেন্দ্রনাথকে” দেখিয়া সমাধক উল্লাসত হইলেন, ইহা বলাই বাহুল্য! আচার্টদেব 
আগ্রহের সাঁহত তাঁহার নিকট আলমবাজার মঠের ও অন্যান্য রামকৃষ্ণ-ভক্তগণের কুশল 
সংবাদ অবগত হইয়া নাশ্িন্ত হইলেন। 

সারদানল্দজনী ও স্বামিজী লন্ডনের সেন্টজঙ্ঞজেস্‌ লেনে মিস্‌ মৃূলার ও 
মিঃ স্টার্ডর আঁতাথর্‌ূপে বাস করিয়া পূর্ণ উদ্যমে ও উৎসাহের সহত প্রচার-কা 
আরস্ত করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ পুনরায় 'ঞ্জারয়া আসয়াছেন, এ সংবাদ 
প্রচারিত হইবামান্র দলে দলে 'শাক্ষিত নরনারশ তাঁহার দর্শন কামনায়, কেহ. বা 
উপদেশ লাভের জন্য আগমন কাঁরতে লাঁগিলেন। সংবাদপন্রসমূহে তাঁহার কার্য- 
প্রণালীর বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইতে লাগল । মে মাসের প্রথম হইতে 
স্বামজী নিয়মিতর্পে শিক্ষাদান ও প্রম্নোত্তর ক্লাস চালাইতে লাগলেন এবং 


১৮৬ বিবেকানন্দ চরিত 


“জ্ঞানযোগ” সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান কাঁরতে লাগিলেন। মে মাসের শেষভাগে তান 
ভাক্তি, কর্ম ও যোগ সম্বন্ধেও কতকগনীল উৎকৃম্ট বক্তৃতা প্রদান করলেন। ক্লাব, 
সভা, সামাত, ড্রায়ংরুম ইত্যাদতে বক্তৃতা দিবার জন্য তান প্রত্যহ আহৃত হইতে 
লাঁগলেন। মিসেস্‌ আন বেশান্ত কর্তৃক আহৃত হইয়া তদীয়া আভনিউ রোডস্থ 
ভবনে একাদন স্বামিজী “ভক্তি” সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান কারলেন। কর্ণেল 
অলকটও উক্তদিবস তথায় উপাস্থিত ছিলেন। 

স্বামী সারদানন্দ, ৬ই জুন "ব্রহমবাদন্‌” পান্রিকায় লিখিয়াছিলেন, “স্বামী 
[ববেকানন্দের প্রচারকার্য এখানে সুন্দররূপে আরম্ত হইয়াছে। প্রত্যহ দলে দলে 
নরনারী তাঁহার বক্তৃতা ক্লাসে নিয়ামতরূপে উপস্থিত হইতেছেন। 
তাঁহার বক্ততাগলও বাস্তাবক কৌতূহলোদ্দীপক। সোঁদন এ্যাংলকান 
চা্চের অন্যতম নেতা মিঃ ক্যানন হাউইস্‌ (779.০15) তাঁহার বক্তৃতা 
শ্রবণ 'কাঁরয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তান শিকাগো মহামেলাতেই স্বামিজীর 
সাহত পাঁরচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সেই সময় হইতেই 
ভালবাসেন। মঙ্গলবার দিবস স্বাঁমিজী “5052170 0101), এ শিক্ষা সম্বন্ধে 
একটি বক্তৃতা প্রদান করেন । স্বীশিক্ষা বিস্তারের জন্য মহিলাগণ এই আঁত প্রয়োজনীয় 
সাঁমাতিট স্থাপন করিয়াছেন। এই বক্তুতায় তিনি ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধাতর 
সাঁহত আধানক প্রথার তুলনা কাঁরয়া দেখাইলেন যে, মানুষ গাঁড়য়া তোলাই শিক্ষার 
উদ্দেশ্য, 'বাঁবধ প্রকার তথ্য দয়া মীস্তন্ক পূর্ণ করা নহে। তান যাঁক্ত দয়া বুঝাইয়া 
দিলেন, মানুষের মনই অনন্ত জ্ঞানের খাঁন; ভূত, ভাঁবষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত জ্ঞানই 
উহাতে ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে অবাস্থিত রাঁহয়াছে। মানবের অন্তর্নীহত এ জ্ঞানের 
বাহাব্বকাশের সাহাধ্য করাই প্রত্যেক প্রকার শিক্ষা-প্রণালীর উদ্দেশ্য হওয়া উচত। 
তান উপমা দিলেন যে. যেমন "মাধ্যাকর্ষণ শাক্ত" বিষয়ক জ্ঞান প্‌বর্ব হইতেই 
মানুষের অন্তরে বিদ্যমান ছিল, আপেলের পতনাঁট নিউটনের পক্ষে উক্ত জ্ঞানের 
[বিকাশের সহায়তা করিল মান্র। 

মিসেস মার্টন নাম্নী জনৈকা বিদুষী ও ধন্যাট্যা রমণী একাঁদন তাঁহার 
আলয়ে স্বাঁমিজীকে বক্তৃতা দিতে আহবান করেন। তিনি “আত্মা সম্বন্ধে হিন্দুর 
ধারণা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৪ই জুনের “])০0 [4010098% 
£5111010217১ পান্রকা এই বক্তৃতার সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া যে সূদীর্ঘ প্রবন্ধ 
1লাখয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল-_ 


“্বামিজী িন্দুধর্মকে কেবল জড় ও অন্ধ পৌন্তলিকতার অপবাদ হইস্তে মুক্ত 


আচার্য বিবেকানন্দ ১৮৭ 


কাঁরয়াছেন তাহা নহে, বরং ইহাকে এমন এক সমূ্নত ও সমুজ্জবল ভাবের উপর প্রাতিষ্ঠিত 
কারয়াছেন যে, ইহার প্রতি মানবজাতির শ্রদ্ধা না হইয়া থাকতে পাবে না। * * * 
বুধবার দিবস অতীব দৃয্টোগ সত্তেও বহসংখাক ভদ্রলোক ও মহিলা মিসেস মার্টনের 
আতথ্য গ্রহণ কারবার জন্য উপাস্থিত হইয়াছলেন; এমন কি, রাজপাঁরবার হইতেও 
কয়েকজন গোপনভাবে উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।” 


1াবশেষভাবে "নমান্ত হইয়া স্বামিজী অক্সফোর্ডে গিয়া ২৮শে মে জগাদ্বখ্যাত 
আচাযাঁ মোক্ষমূলরের সাঁহত সাক্ষাৎ কারলেন। মোক্ষমূলর ইতোপূর্বে “নাইনটিল্থ 
সেণ্টর+” পান্রকায় “প্রকৃত মহাত্মা” শীর্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ 'লাখয়াছিলেন, 
উহা পাঠ কাঁরয়া বিবেকানন্দ পূব্্ব হইতেই অধ্যাপকের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরবেন স্ছির 
কাঁরয়াঁছলেন। কথাপ্রসঙ্গে আচার্য বলিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া কেশবের 
ধর্মমতের সহসা পরিবর্তনই সব্ব্প্রথম তাঁহার দুষ্ট আকর্ষণ করে। তখন হইতেই 
এ মভাত্মার জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে যেখানে যতটুকু পান, তাহাই তানি আগ্রহ 
ও শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ কাঁরয়া আসিতেছেন। স্বামিজীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের পবিল্র 
চারত্র ও উপদেশাবলী শ্রবণ কাঁরয়া অধ্যাপক বাঁললেন যে, যাঁদ তান তাঁহাকে 
আবশ্যক মত উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 
একখান জীবনী 'লাখতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য, স্বাঁমজী আনন্দের সাহত 
সম্মত হইলেন। কয়াদ্দবস পরে অধ্যাপক প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও 
উপদেশ” নামক বিখ্যাত প.স্তকখান প্রকাশিত হয়। উহা বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য- 
দেশে প্রচার-কাষেরি যথেন্ট সহায়তা করিয়াছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে অবশেষে স্বামিজী যখন বাঁললেন, “শ্রীরামকৃষ্ণ আজকাল 
সহম্্র সহস্র ব্যাক্তি কর্তৃক উপাসিত হইতেছেন,”_ অধ্যাপক তৎক্ষণাৎ উত্তর কারিলেন, 
“যাঁদ এইরূপ মহাপুরুষ উপাঁসত না হন, তাহা হইলে কাহার উপাসনা হইবে ?” 
স্বামজীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া অধ্যাপক উৎসাহের সাঁহত বালিয়া 
উঠিলেন, “তাঁহাকে জগতের নিকট পাঁরচিত কারবার জন্য আপনারা কি কাঁরিতেছেন ?" 
কথায় কথায় স্বামিজীর প্রচার-কাষেরি কথা উঠিল। অধ্যাপক স্বামিজীর বেদান্ত 
প্রচার-কাষেরি সাঁহত সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন ্লুরিলেন। ভোজনান্তে অধ্যাপক 
*্বাঁমজী ও তাঁহার শিষ্য জ্টার্ড সাহেবকে লইয়া নগর ভ্রমণে বাঁহর্গত হইলেন এবং 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং “130৭9101811 1:11)1215, দেখাইলেন। স্বামিজী 
অধ্যাপকের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অসীম জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভারতবর্ষের 
প্রতি অধ্যাপকের অসীম ভালবাসা স্বদেশপ্রোমক সন্গ্যাসীকে মুগ্ধ করিল।' 


১৮৮ ববেকানন্দ চাঁরত 


বিবেকানন্দ উল্লাসের সাঁহত প্রশ্ন কারলেন, “আপনি কবে ভারতে যাইবেন ? যানি 
অভ্যর্থনা কারবার জন্য সকলেই আনন্দের সাঁহত প্রস্তুত হইবে সন্দেহ নাই।” 
অধ্যাপকের প্রশান্ত বদনমণ্ডল সমাঁধক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অশ্রুভারাক্রান্তনেত্রে 
'একরূপ অজ্ঞাতসারেই তান বাঁললেন, “তাহা হইলে হয়ত আর আম 1ফাঁরব না; 
আমার দেহ আপনাঁদগকে তথায়ই সৎকার কারতে হইবে ।” * * * রান্রকালে 
স্বামজনী যখন স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা কারতেছেন, এমন সময় বৃদ্ধ অধ্যাপক 
ঝড়বাষ্ট সত্তেও স্বামজীকে বিদায়াভনল্দন 'দবার জন্য স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। 
স্বামিজী লাঁজ্জত হইয়া সসম্দ্রমে বাঁললেন, “আমাকে বিদায় দিবার জন্য আপাঁন 
এত কম্ট করিয়া না আসলেই পারিতেন।” অধ্যাপক প্রনীতিছলছলনেত্রে উত্তর 
কারিলেন, “শ্রীরামকৃষ্ণের একজন যোগ্যতম শিষ্যের দর্শনলাভের সৌভাগা প্রত্যহ 
উপাঁস্থিত হয় না।” এই দর্শনেই অধ্যাপকের সাঁহত স্বামিজীর প্রগাঢ় বন্ধুত্বের 
সূত্রপাত হয়। স্বামিজী আজীবন অধ্যাপকের প্রাত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। যাঁদও 
আর উভয়ের দেখা-সাক্ষাতের সাবধা হয় নাই, তাহা হইলেও তাঁহারা নিয়মিতভাবে 
পত্র দ্বারা পরস্পরের কুশল সংবাদ অবগত হইতেন। 

যে সমস্ত ইংরাজ শিষ্যা ও শিষ্য স্বাঁমজীর কার্যে আত্মজীবন উৎসর্গ 
কারয়াছেন, তাঁহাঁদগের মধ্যে মিস্‌ মুলার, মিস্‌ নোবল্‌ (ঁনবোদতা), মিঃ 
গুভূউইন, 1মঃ স্টার্ড প্রভৃতির কথা আমরা ইতোপূব্বেই উল্লেখ কাঁরয়াছ। 
দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে আগমন কারয়া স্বামিজী ক্যাপ্টেন সৌভয়ার ও শ্রীমতী 
সেভিয়ারকে শিষ্যরুপে প্রাপ্ত হন। এই ধম্মপ্রাণ সৌভিয়ার-দম্পাত তাঁহার ভারতীয় 
কাযের জন্য আত্মোৎসর্গ কাঁরতে প্রস্তুত হইলেন। মিসেস্‌ সেভিয়ার শিষ্যা হইয়াও 
স্বামিজীর মাতৃস্থানীয়া হইয়াছলেন; স্বাঁমিজী তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন কাঁরতেন। 

ইতোমধ্যে সৌভয়ার-দম্পীতি ও 'মস্‌ মূলার স্বামিজীকে লইয়া সুইজারল্যান্ড 
পরিভ্রমণ কাঁরতে যাইবেন সঙ্কল্প কারলেন; তান আনন্দের সাঁহত তাঁহাদের 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কয়েক মাস কঠোর পাঁরশ্রমের পর তাহার বিশ্রাম কারবার 
একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হইয়দুছল। 

জুলাই মাসের শেষভাগে শিষ্য ও বন্ধ্‌গণ সমাঁভব্যাহারে স্বাঁমজী লণ্ডন' 
হইতে যান্রা কাঁরয়া জেনেভা নগরীতে উপনীত হইলেন। তখন জেনেভা নগরণতে 
একটি শিল্পপ্রদর্শনন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বাঁমজী সুইজারল্যান্ডের [িজ্পজাত 
দ্রব্যসমূহ দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তৃষ্ট হইলেন, উৎসাহভরে সমস্ত দিবস" প্রদর্শিত 
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দ্ব্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগলেন। অবশেষে একটি বেলন দেখিয়া 
[তান বেলুনে উঠিবার জন্য অধীরভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগলেন। 
সূ্যান্তের পূর্রে বেলুন আকাশে উড়িবে না শুনিয়া স্বামিজনী বালকের ন্যায় 
অধীরভাবে সাঙ্গগণকে প্রশ্ন কাঁরতে লাগলেন, এখনও কি সময় হয় নাই? 
মিসেস সৌভয়ার আকাশনভ্রমণটা নিরাপদ নহে মনে করিয়া আপাতত প্রকাশ কারতে 
লাগলেন। স্বামিজী তাঁহার কোনপ্রকার আপান্ততে কর্ণপাত করিলেন না,. বরং 
তাঁহাকে পর্যন্ত বেলুনে উঠতে বাধ্য কারলেন। সোঁদন আকাশ বেশ পাঁরছকার 
ছিল। উদ্বর্ হইতে সূ্য্যান্তের মনোহর শোভা সন্দর্শন কারয়া স্বামিজী অতাঁব 
আনান্দিত হইলেন। বেলুন হইতে অবতরণ কারিয়া তাঁহারা সকলে ফটো তুঁলয়া 
প্রফুল্লাচত্তে হোটেলে প্রত্যাগমন করিলেন। 

জেনেভা হইতে স্বামজী সদলে “085010 0£ 0151110+? দর্শন কাঁরতে 
যাত্রা কারলেন। তথায় িনাঁদবস থাঁকয়া “10111 1)12111, আভমুখে প্রস্থান 
কাঁরলেন। সুইজারল্যাণ্ডের হৃদমালাপাঁরশোভিত মনোরম পাব্বত্যপ্রদেশে ভ্রমণ 
কারয়া স্বাঁমজীর পরিব্রাজক জীবনের মধুর স্মতিসমূহ মানসপটে জাঁগিয়া উচিল। 
[হিমালয়ের শাঁন্তশশীতল ক্রোড়ে আশ্রম রচনা কাঁরয়া অবাঁশন্ট জীবন যাপন কারবার 
একটা প্রবলতম আগ্রহ তাঁহার বহুদিন হইতে ছিল। সাঁঙ্গগণের নিকট হিমালয়ের 
সৌন্দর্য বর্ণন কাঁরতে কাঁরতে স্বাঁমজী বাঁললেন, “আমার ইচ্ছা হয়, 'িমালয়ে 
একাঁট মঠ প্রীতিষ্ঠা কাঁরয়া অবশিষ্ট জীবন ধ্যান ও তপস্যায় কাটাইয়া দেই। উত্ত 
মঠে আমার ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ অবস্থান কারবে, আমি তাহাঁদগকে 
কম্মী'রূপে গঠন কারয়া তুলিব। প্রথমোক্তগণ পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত প্রচার কার্যে 
রত হইবে, অপরদল ভারতের উন্নাতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে ।” স্বামিজীর 
[শষ্যগণ তাঁহার সঙ্কল্প অবগত হইয়া উৎসাহের সাঁহত বাঁললেন, “নশ্চয়ই 
স্বামিজী ! ভাঁবধ্যং কারের জন্য এইরূপ একটি মঠ আমাদের একান্ত আবশ্যক ।” 
অজ্পস্‌ পব্্বতি শিখরে বাঁসয়া স্বামিজী শিষ্যবৃন্দের সাঁহত যে পাঁরকল্পনা কারয়া- 
ছিলেন, তাহা পরে আলমোড়া মায়াবতাঁ মঠর্‌পে বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। 

অতঃপর কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা দুই সপ্তাহের জন্য একটি 
পার্বত্য গ্রামে বাস কাঁরতে লাগিলেন। চাঁরাদকে তুষারমশ্ডিত আলপস পব্বতের 
শূঙ্গমালা বোম্টিত স্তব্ধ গ্রামখানিতে আসিয়া স্বামিজী যেন জগতের কর্্মকোলাহল, 
স্বীয় প্রচারক, দাশশীনক বিচার ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিস্মত হইলেন। তাঁহার সমস্ত 
চত্তবাত্ত অন্তম্মখ হইয়া উঠিল। স্বাঁমজীর আঁভপ্রায় বাঁঝয়া কেহই তাঁহাকে 
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বিরক্ত কারতেন না, তান নীরবে আঁধকাংশ সময়েই ধ্যানমগ্র হইয়া থাঁকতেন। 
দুই সপ্তাহের পাঁরপূর্ণ বিশ্রামে স্বামজীর দীর্ঘবর্ষন্রয়ের শ্রম-ক্রান্তি যেন অপনোঁদত 
হইয়াছে বাঁলয়া প্রতীত হইল। 

ইতোমধ্যে জাম্মনীর কীলনগরীর বশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিখ্যাত 
সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডত পল ডয়সন, স্বামিজীকে আহ্বান কাঁরয়া এক পৰ্ন 'লাখিয়াছিলেন। 
উহা. লণ্ডন হইতে স্বামজীর ঠিকানায় প্রোরত হইয়াছিল। স্বামিজী পল্রখানা 
পাইয়া জাম্মনিন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পাঁথমধ্যে জাম্মনীশর কয়েকাঁট হীতিহাস- 
প্রখ্যাত নগর ও রাজধানী দর্শন কারয়া (0191) কীলনগরণীতে উপাঁস্থত হইলেন। 
স্বামজী আঁসয়াছেন শ্রবণ কাঁরয়া অধ্যাপক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রাতভেজিনের জন্য 
গনমন্ত্রণ কারয়া পাঠাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সৌভয়ার-দম্পাঁতিকেও িনমল্নণ কাঁরতে 
অবশ্য অধ্যাপক ভুলেম নাই। পরাঁদন প্রভাতে ১০টার সময় তাঁহারা উপাঁস্থত 
হইবামান্র অধ্যাপক ও তৎপত্রী তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। স্বামিজীর 
প্রচার-কার্যা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন কারয়াই অধ্যাপক বেদ ও উপাঁনষদ্‌ 
সম্বন্ধে স্বরাচত একখান গ্রন্থ হইতে স্বামিজনকে পাঠ কাঁরয়া শুনাইতে লাঁগলেন। 
অধ্যাপক বাঁললেন যে, বেদ ও বেদান্তের মধুর মোহন শীক্ত, ক্ষণকালের মধ্যেই 
বাহ্যজগৎ ভূলাইয়া দেয়, উহা পাঁড়তে আরম্ভ করলেই মন এক উন্নত আধ্যাত্মক 
ভাবরাজ্যে চাঁলয়া যায়। অধ্যাপকের মতে, মানব-মাস্তন্ক সত্যের অনুসন্ধানে রত 
হইয়া যে সমস্ত বিষয় আঁবচ্কার কাঁরয়াছে, উপাঁনষদ, বেদান্তদর্শন ও শাঙ্করভাষ্য 
তাহার শ্রেষ্ঠতম আঁভব্যাক্ত। বেদান্তের চচ্চহি অধ্যাপকের জীবনের একমান্র বলত 
ছিল। ইহার সাঁহত বেদান্ত ও উপাঁনষদের আলোচনা কারয়া স্বামিজী প্রীত 
হইলেন। অধ্যাপক ডয়সন বেদান্ত বা উপানষদ্কে কেবলমাত্র সূক্ষন দর্শনশাস্ত্র না 
বাঁলয়া উচ্চতম ও পাবত্রতম নৈতিক-জীবন যাপন কারবার একমান্র অবলম্বননয় 
বালয়া িদ্দেশে করিলেন। রয়াল এঁসয়াটক সোসাইটির বোম্বাই শাখায় ১৮৮৩ 
খঙ্টাব্দে তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছিলেন, তাহার উপসংহারের নিম্নোদ্ধত 
অংশ স্বামিজীকে আবাত্ত কাঁরয়া শুনাইলেন__ 44১00 5০ 61০ ড০৫21069. 11) 
15 711107151500 01111) 15 4110 511011956 9711)1)016 01 19010 10070191105, 
15 1110 21:026056  0011501201011 111 012 51010011105 ০ 119 2100 
0096]1. 111012175 1901) £০ 16. _আবিকৃত বেদান্ত-দর্শন, পাঁবত্র নীতিসমূহের 
সুদৃঢ় ভীত্ত এবং জীবন ও মৃত্যুর দুঃখসমূহের পরম সান্ত্বনার স্থল। 
হে ভারতবাসি! ইহাকে দ্‌ঢ়র্‌পে ধাঁরয়া থাক। স্বামিজী তাঁহাকে স্বীয় উপলান্ধ 
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হইতে উপান়িষদের কতকগুলি জাঁটল ও দুব্বোধ্য শ্লোকের ব্যাখা কাঁরয়া শুনাইলেন। 
প্রাতভেজিনের পরও অধ্যাপক তাঁহাকে ছাঁড়য়া দিলেন না, এমনকি মধ্যাহ্ন ভোজনের 
জন্যও অনুরোধ কারতে লাগলেন। সোঁদন অধ্যাপকের একটি কন্যার জন্মাতাথ 
ছল, কাজেই তাঁহারা শ্রদ্ধেয় আতাঁথকে বিদায় দিতে পারিলেন না। অধ্যাপক-দম্পাঁতি 
তাঁহাদের ভারতভ্রমণ কাঁহনী শুনাইতে লাগিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্বামিজী 
মধুর ব্যবহারে অধ্যাপকের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। 


নানাপ্রকার আলোচনা চাঁলতেছে, এমন সময় অধ্যাপক কার্যান্তরে উঠিয়া 
গেলেন; স্বল্পকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, স্বামিজী একখানি কবিতা 
পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছেন। এই কায্যে তান এত আঁভানবেশ সহকারে ব্যাপৃত 
[ছিলেন যে, অধ্যাপকের আহ্বান তাঁহার কর্ণে পেশীছিল না। পস্তকখাঁন শেষ কাঁরয়া 
স্বাঁমজী অধ্যাপকের প্রাতি চাঁহয়া বুঝলেন যে, তান অনেকক্ষণ তাঁহারই প্রতপক্ষা 
কারতেছেন। তান ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বাললেন, “পুস্তকখাঁন পাঠ কারতে- 
ছিলাম। আপাঁন হয়তো অনেকক্ষণ আসয়াছেন, ক্ষমা করিবেন।” উত্তর শুনিয়া 
অধ্যাপক যে কথাটা বিশ্বাস কাঁরলেন না, তাহা তাঁহার ভাবভঙ্গীতে সুস্পচ্ট হইয়া 
উঠঠিল। স্বামিজী তাহা বুঝতে পাঁরয়া কথোপকথনের মধ্যে উক্ত পৃস্তক হইতে 
পঠিত কথাগ্যাল অনর্গল আবাত্ত কারতে লাগলেন। বিস্ময়ের সাহত অধ্যাপক 
বাঁলয়া উঠলেন, “এ প.স্তকখাঁন নশ্চয় আপাঁন ইতোপূব্রে পাঠ কারয়াছেন, 
নতুবা কেবলমাত্র চোখ বুলাইয়া চাঁরশত পৃজ্ঠার একখান পুস্তক অর্থ ঘণ্টার মধ্যে 
আয়ত্ত করা কেবল দুঃসাধ্য নহে_ অসাধ্য!” 


স্বামিজী স্মিতমুখে উত্তর কাঁরলেন, “সংযতমনা যোগীীর পক্ষে ইহা অসম্ভব 
নহে। আমার মতে এই ক্ষমতা সকলেই লাভ কাঁরতে পারে। আপানি জানেন 
আম কাম-কাণ্ন-ত্যাগী সন্্যাসী। আজীবন অখণ্ড ব্রক্ষচষেরি ফলস্বরূপ এই 
ক্ষমতা স্বতঃই আমাতে উপাস্ছিত হইয়াছে । পাশ্চাত্যদেশে অনেকেই ইহা বিশ্বাস 
নাও কাঁরতে পারেন, কিন্তু ভারতে ব্রহ্ষচ্যবলে এবম্প্রকার স্মৃতিশীক্তর আঁধকারণ 
বিরল হইলেও একেবারে অদৃশ্য হয় নাই।” 

অধ্যাপক, স্বামিজনীর প্রদর্শত যুক্তি শ্রবণ কারয়া সন্তৃম্ট হইলেন । শ্রীশঙ্কর 
ও শ্রীচৈতন্যের অদ্ভুত স্মৃতিশাক্তির কথা আমরা অবগত আঁছ। বাল্যকালে স্বামজীর 
প্রখর প্রাতভা ও অপাঁরামত স্মৃতশাক্তর পাঁরচয় পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা 
এএতাদ্‌শ অলৌকিক বা অদ্ভুত স্মৃতিশাক্ত নহে। খেতাঁরতে ব্যাকরণ পাঠকালণন 


১৯২ 1ববেকানন্দ চারত 


তিনি যে প্রতিভার ও স্মৃতিশীক্তর পাঁরচয় 'দিয়াছিলেন, উহা দৈবশাক্ত নহে 
বহবর্ষব্যাপন অটুট সংযম ও কঠোর সাধনায় তাঁহার ব্রহ্ষচর্য সংপ্রাতাষ্তঠত হইয়াছল। 
ব্রন্মচর্যের প্রত্যেকাট ব্রত তন শ্রদ্ধার সাহত দোঁখতেন। বিবাহ বা তৎসখাশ্লষ্ট 
কোন প্রকার ব্যাপারের স্মৃতি পযন্তি যাহাতে মনে স্থান না পায়, ইহাই তাঁহার আদর্শ 
ছিল। শিষ্যবর্গকে-এমনকি, নিজেকে পয্যন্ত এ সম্বন্ধীয় আশঙ্কা হইতে দূরে 
রাখবার চেস্টা কারতেন। ব্রক্মচয্যর্প মহদ্বতের বর্তমান শোচনীয় দুরবস্থা 
দর্শনে তানি উক্ত আদর্শকে পুনঃ প্রাতাষ্ভত কারবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কাঁরয়া 
[গয়াছেন। তান বুঝিয়াছিলেন এবং বাঁলতেন যে, শরীর ও মনের উচ্চতম 
শাক্তগলির বিকাশের জন্য ব্রহ্মচ্য জলন্ত আঁগ্নর ন্যায় শিরায় শিরায় প্রবাহিত 
থাকা চাই। 'িনজ্জ্ন বাস, সংযম ও গভীর 'চিত্তৈকাগ্রতা_এই [িতনের সমবায়ে 
গঠিত ছান্রজীবনই ব্রক্ষচয্যের আদর্শ। স্বামজী প্রায়ই বালক ও যুবকবৃন্দকে 
বন্চ্যপালনে প্রোংসাহিত করিতে গিয়া ভাবাবেগে দৃঢ়তার সাঁহত বাঁলতেন, “যাঁদ 
তোমরা কামক্রোধাদির শত প্রলোভনেও অবিচলিত থাকিয়া চতুদ্দরশ বংসর সত্যের 
সেবা করিতে পার, তবে এমন এক দব্যতেজে তোমাদের হৃদয় পূর্ণ হইবে, যে 
তোমরা যাহা অসত্য বাঁলয়া জান, তাহা সাধারণ লোকে তোমাদের নিকট প্রকাশ 
কারতে সাহসী হইবে না। এইরুপে তুমি স্বদেশ ও সমাজের উপকারের সঙ্গে 
সঙ্গে নিজেরও উন্নাত কারতে সমর্থ হইবে ।” এমনাক, কেবলমান্র আঁববাহত 
জশবন যাপন করাটাও তাঁহার 'নকট একটা আধ্যাঁত্ক সম্পদ বাঁলয়া পাঁরগাঁণত 
হইত। ধম্মের জন্য অথবা অন্য কোন মহৎ আদর্শে অন:প্রাণত হইয়া আববাহত 
জীবন যাপন করাটা অনেকেই বিজ্ঞের মত প্রাকীতিক নিয়মের ব্যভিচার বাঁলয়া 
[নিদ্দেশ করেন এবং বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনই ভগবানের একমাত্র আঁভগপ্রেত 
কাযা, ইহা “50017117101 9৫115০১সহায়ে তর্ক ও যাক্তদ্বারা প্রমাণ কাঁরতে অগ্রসর 
হন। বাহিত জীবনের উচ্চ আদর্শকে অবশ্য স্বামিজ কখনই অশ্রদ্ধা কাঁরতেন 
না। তান গাহস্ছ্যি ও সন্াস উভয় আশ্রমকেই তুল্যদৃন্টিতে দেখিতেন। ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহত জীবনের এক মহান্‌ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন সত্য কিন্তু 
তথাপি তান সন্ন্যাসী ছিলেন। তান আজন্ম সন্ন্যাসী হইয়াও বিবাহ কাঁরয়া 
গাহস্ছ্যি ও সন্্যাসের মধ্যে অপূর্র্ব সমন্বয় সাধন কারিয়াছলেন। আদর্শ গৃহী ও 
আদর্শ সন্ন্যাসী_মানব সমাজে দুয়েরই প্রয়োজন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে 
এতদুভয় আদর্শই পূর্ণমান্রায় প্রকটিত হইয়াছিল। স্ছুলদৃম্টি মানবের পক্ষে 
তাঁহাকে এককালে গৃহী ও সন্ব্যাসীরূপে দেখা অসন্ভব ও দুঃসাধ্য হইকে বাঁলিয়াই 
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তাঁহার সব্বাশ্রেম্ঠ সৃষ্টি স্বামশ বিবেকানন্দ ও নাগ মহাশয়। এক আদর্শ সন্ন্যাসী 
অপর আদর্শ গৃহী! 

বিবাহ কারয়া কি ধম্মসাধন বা অন্য কোন মহৎ কার্য করা যায় না? 
যাইবে না কেন, মোক্ষ কেবলমাত্র সন্যাসীর একচেটিয়া পদার্থ নহে। তবে জনক 
খাঁষ গৃহশী হইয়াও ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ কারয়াঁছলেন, এই এক' নজীর খাড়া কারয়া 
যাহারা জনক খাঁষ হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহাঁদিগের মধ্যে আঁধিকাংশই কতকগাুঁল 
হতভাগা ছেলের জনক মান্র, খাষ জনক নহেন। গৃহে থাকিয়া ধন্মসাধন করা, 
যোগ ও ভোগ দুই-ই বজায় রাঁখয়া মোক্ষলাভ করাই নাক খুব বাহাদুরী! 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই ভূলিরা যান যে, বাহাদুরী লওয়াটা জীবনের উদ্দেশ্য 
নহে। আর ইহাও ঠিক, সকলেই যাঁদ বাহাদুরী দেখাইতে ব্যন্ত থাকেন, তাহা হইলে 
মানব-জীবনের উচ্চতম ব্তগাঁল লুপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। 

আববাহত জীবন যাপন করার আশু প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করিয়7 
স্বামিজী মম্মান্তক দুঃখ ও আভমানের সাহত লণ্ডন হইতে 'লাঁখয়াছিলেন, 
“* * * লন্ডনের কার্য দিন দিন বাঁড়য়া চাঁলয়াছে, যতই দিন যাইতেছে, ততই 
রলাসে আধক লোকসমাগম হইতেছে। শ্রোতৃসংখ্যা যে ক্রমশঃ বাঁড়তে থাকিবে 
তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। আর ইংরেজ জাতি বড়ই দড়প্রকৃতি ও 
নিষ্তাবানা। অবশ্য আম চলিয়া গেলেই যতটা গাঁথান হইয়াছে, তাহার আঁধকাংশই 
পাঁড়য়া যাইবে; কিন্তু তারপর হয়ত কোন অসন্তাব্য ঘটনা হইবে, হয়ত কোন দৃঢ়ুচেতা 
ব্যার্ত আঁসয়া এই কারের ভার গ্রহণ করিবেন, প্রভু জানেন কিসে ভাল হইবে। 
আমোরকায় বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা দিবার জন্য বিশজন প্রচারকের স্থান হইতে পারে, 
কিন্তু কোথা হইতেই বা প্রচারক পাওয়া যাইবে, আর তাহাঁদগকে তথায় আঁনবার 
জন্য টাকাই বা কোথায় পাওসা যাইবে? যাঁদ কয়েকজন দূ্ুচেতা খাঁটী লোক 
পাওয়া যায়, তবে দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের অর্ঘেক জয় কাঁরয়া ফেলা যাইতে 
পারে, কোথায় এরূপ লোক ? 

“আমরা যে সবাই আহম্মকের দল- স্বার্থপর; কাপুরুৰ! মুখে স্বদেশ- 
হিতৈষণার কতকগুলি বাজে বুল আওড়াইতোছি, জার আমরা মহাধাঁ্মিক এই 
আঁভমানে ফুঁলয়া রাহিয়াছি। মাদ্রাজীরা অপেক্ষাকৃত চট্পটে ও দুঢ়তা সহকারে 
একটা বিষয়ে লাঁগয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু হতভাগাগুঁলি সকলেই বিবাহত! 
বিবাহ! বিবাহ !! বিবাহ!!! পাষণ্ডেরা যেন এ একটা করম্মোন্দ্িয় লইয়া জন্মিয়াছে__ 
যোনিকাঁট-এঁদকে আবার নিজেদের ধাম্মক ও সনাতনপথাবলম্বী বাঁলয়া 
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পাঁরচয়টুকু দেওয়া আছে! অনাসক্ত গৃহস্থ হওয়া আত উত্তম কথা, কিস্তু এখন 
উহার ততটা প্রয়োজন নাই, চাই এখন আঁববাহত জীবন"! যাক্‌ বালাই! বেশ্যালয়ে 
বিবাহ প্রথায় ছেলেদের এ বিষয় প্রায় তদ্রুপ বন্ধন উপাস্থিত হয়। এ আম বড় 
শক্ত কথা বাঁললাম, কিন্তু বংস, আঁম চাই এমন লোক-যাহাদের পেশীসমূহ 
লোহের ন্যায় দৃঢ় ও শ্নায়ু ইস্পাত 'নাম্মত হইবে; আর তাহাদের শরীরের ভিতর 
এমন একাঁট মন বাস কাঁরবে, যাহা বজ্ের উপাদানে গাঁঠিত। বীর, মনষ্যত্ব_ 
ক্ষান্রবীর্যা, ব্রহ্গতেজ! আমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলি-যাহাদের উপর সব 
আশা করা যায়, তাহাদের সব গুণ, সব শাক্ত আছে-কেবল যাঁদ এইরূপ লাখ লাখ 
ছেলেকে বিবাহ নামে কাঁথত পশত্বের বেদীর সমক্ষে হত্যা না করা হইত। হে 
প্রভো, আমার কাতর ব্রন্দনে কর্ণপাত কর। মাদ্রাজ তখাঁন জাগিবে, যখন উহার 
হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ অন্ততঃ একশত 'শাক্ষত যুবক সংসার হইতে একেবারে 
স্বতন্ন হইয়া কোমর বাঁধবে এবং দেশে দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ কাঁরিতে প্রস্তুত 
হইবে। ভারতের বাহিরে এক ঘা দতে পারলে, উহার ভিতরের অযূত ঘায়ের তুল্য 
হয়। যাহা হউক, যাঁদ প্রভুর ইচ্ছা হয়, সব হইবে ।” 

বংশ বষাঁধক কাল হইতে বাঙ্গলার যুবকগণ 1ববেকানন্দের এ প্রাণময় 
আহবান শুনিয়া আসিতেছে। বিবেকানন্দ যতটা গাঁথাঁন রাঁখয়া আঁসয়াছলেন, 
চিরপোষত আশা ও আকাঙ্াগাঁল অপূর্ণ রাঁহয়াছে কি না, তাহা ?ক বাঙ্গালনী 
যুবকগণ একবার ভাবিয়া দৌখবে না? 

স্বাঁমজী সত্বরই লণ্ডনাভিমূখে প্রস্থান কাঁরবেন শ্রবণ কাঁরয়া অধ্যাপক আরও 
কিছুদিন তাঁহাকে তথায় অবস্থান কারতে অনুরোধ করিলেন। স্বামিজী বাঁললেন 
যে, তিনি শখঘ্বই ভারতে প্রত্যাবর্তন কাঁরবেন, তজ্জন্য যাত্রার পূর্বেই ইংলশ্ডের 
প্রচার-কাষেরি একটা সুবন্দোবস্ত করার একান্ত প্রয়োজন। অধ্যাপক স্বামিজীর 
উদ্দেশ্য বাঁঝয়া তাঁহার সাঁহত ইংলণ্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তান 
স্বামিজীর সাঁহত বেদান্তাল্োচনা কারয়া এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র 
স্বামজীর সঙ্গে কিছাদন যাপন কারতে পারবেন, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার সাহত 
লণ্ডনে উপনীত হইলেন। 

জুন -মাসের শেষ ভাগে স্বাঁমজী, সারদানন্দজীকে আমোরকায় প্রেরণ 
কাঁরলেন। এঁদকে ভারত হইতে অভেদানন্দজী আসিয়া লণ্ডনের' কার্ষে»স্বামিজীর 
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সহায় হইলেন। স্বামজীর অনূপাস্থিতকালে, অভেদানন্দজীকেই প্রচার-কাষেরি 
সমস্ত দায়ত্ব গ্রহণ কারতে হইবে বাঁলয়া স্বামিজী তাঁহাকে আবশ্যকমত শিক্ষা ও 
উপদেশ প্রদান কারতে লাগলেন 


অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে স্বামিজী অদ্বৈতবাদের শ্রেন্ঠতম 'সদ্ধান্তগ্বাল 
বিশ্লেষণ কারয়া কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। এই সুকাঠন কার্যে ?তান 
যে আশাতীতরূপে কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহা “জ্ঞানযোগ” খানি আঁভানবেশ- 
সহকারে পাঠ কাঁরলেই বেশ বাঁঝতে পারা যায়। তাঁহার 'জ্ঞানযোগে'র বক্তুভাগাঁল 
পাঠ কারলে স্বতঃই প্রম্ন আসে-ইহা কি কেবল পাণ্ডিত্য না আর 'কছ 2 
"কম্মজনীবনে বেদান্তের প্রয়োগ” শীর্ষক বক্তুতাগুলির মধ্য দিয়া তিনি ভবিষ্যং 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে এক মহান্‌ আদর্শের অনুগামী হইবার হাঙ্গত করিয়াছেন । 
রাজনোতিক ও সামাঁজক অবস্থার নানা পাঁরবর্তনের মধ্য দিয়া ইউরোপ যে আদর্শে 
পেপছিবার চেষ্টা কাঁরতেছে, তাহাকে কার্যে পাঁরণত কাঁরতে হইলে হিন্দুর অদ্বৈতবাদ 
ও বেদান্ত গ্রহণ কারতে হইবে। অন্ধের মত জড়বিজ্ঞানের অনুসরণ কারয়া বর্তমান 
ইউরোপ যে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সে জবালাময় বশ্বশোষী তৃষ্ণা নিবারণ 
কাঁরতে পারে, একমাত্র প্রাচ্যের প্রাচীন দর্শন, ধর্ম ও অপূর্ব অদ্বৈতবেদান্ত। তাই 
স্বামিজী ইউরোপের সম্মুখে দাঁড়ীইরা উচ্চকশ্ঠে ঘোষণা কাঁরয়াছলেন, তাঁহারা 
আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তির জবালাময় আগ্েয়াঁগারর উপর যে চাকৃঁচক্যময়, বাহ্যসম্পদশালী 
সভ্যতার স্বর্ণপুরী 'নম্মণি কারয়াছেন, উহা যে-কোন মৃহূর্তেই গৈরিক-ীনঃস্রাবে 
উদ্দের্ব উত্ধাক্ষপ্ত হইয়া চূর্ণ বিচুূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। আরও ভাঁবষ্যদ্বাণী 
কারয়াঁছলেন, যাঁদ তোমরা এই আঁভনব বাত্তরে অস্বীকার কর, তাহা হইলে ভাবী 
পণ্টাশৎ-বর্ষমধ্যে তোমাদের ধৰংস অবশ্যন্তাবন! 


অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ হইতেই স্বামিজী ভারতে প্রত্যাবর্তনের আঁভগ্রায় 
প্রকাশ কাঁরতে লাগিলেন। আমেরিকায় স্বামী সারদানন্দ ও ইংলশ্ডে স্বামী 
অভেদানন্দ বেদান্ত ক্লাসের ছান্র-সমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছেন দৌঁখয়া স্বাঁমজী 
প্রচার-কার্যা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। মিসেস্‌ ওল বুল স্বামজর ভারত 
গ্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তান ভারতীয় কার্যের জন্য 
প্রয়োজন মত অর্থ প্রদান কাঁরতে সম্মত আছেন। বিশেষতঃ স্বামিজী রামকুষণ- 
সন্গ্যাঁস-সঙ্ঘের জন্য যে একটি স্থায়ী মঠ প্রীতষ্ঠা করিবার সঙ্কজপ করিয়াছেন, 
তাহার সাহত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। স্বামিজী ইচ্ছা করিলেই 
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প্রয়োজনমত অর্থ তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারেন। স্বামিজী মিসেস্‌ 
করা তাঁহার আঁভপ্রেত ছিল না। মাদ্রাজ, কলিকাতা ও িমালয়ে তিনাঁট কেন্দ্র 
স্থাপন করিয়া ধীরভাবে কার্য আরস্ত করাই তিনি ভাল মনে করিলেন। মিসেস 
বুলকে পন্রোত্তরে স্বীয় মত জানাইয়া বলাঁখলেন যে, তিনি ভারতে গিয়া তাঁহাকে 
বিস্তারত জানাইবেন। আপাততঃ কোনপ্রকার অর্থাঁদ গ্রহণ কারিতে তান ইচ্ছা 
করেন না। 

আচাযারদেব ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিবেন 
জানিতে পাঁরয়া ইংলণ্ডের বন্ধ ও শিষ্যমণ্ডলণী তাঁহাকে 'বদায়াভনন্দন প্রদান 
কারবার জন্য ১৩ই ডিসেম্বর রাববার 1২০৮৪] 9০901015০07 7981116015১) 
সামাতর িপকাডেলশর প্রকান্ড হলে একাঁট সভা আহ্বান করিলেন। বিরাট 
জনসঙ্ঘ নীরবে বিষাদ গন্তীরভাবে আচায্যদেবকে বিদায়াভনন্দন প্রদান করিলেন। 
অনেকে ভাবের আতিশয্যো কথা কাঁহতে পারলেন না, শত শত নয়ন অশ্রুপূর্ণ 
হইয়া উাঠল। এ দৃশ্য দৌখয়া আচাযাদেবের কোমল হৃদয় বিচাঁলত হইয়া ডাঠল, 
আত্মীবস্মত খাঁষ_করুণাকাতর সন্ভযাসী সহসা বাঁলয়া ফেলিলেন :- 


“হযফ্রুত আমি শ্রেয়ঃ মনে করিয়া এই দেহ-বন্ধন ছিল করিতে পারি, ইহাকে জীর্ণ 
বস্বের মত পাঁরত্যাগ করিতে পার; কন্তু যে পর্যন্ত জগতের প্রত্যেকেই উচ্চতম সত্য 
উপলান্ধ করিতে না পাঁরতেছে, ততাঁদন আমি মানবজাতির কল্যাণ কামনায় ধর্্ম প্রচারে 
বিরত হইব না।” 


ইহার ফিছাঁদন পরে একব্যাক্ত তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, অবতার 
ও মুক্তপুরুষের মধ্যে প্রভেদ কিঃ স্বামিজ" প্রত্যক্ষভাবে তাহার কোন উত্তর না৷ 
দিয়া বাঁলয়াঁছলেন, “আমার মনে হয়, শবদেহ মহীক্তীই সব্বেচ্চি অবস্থা । আমার 
সাধনাবস্থায় যখন আম ভারত ভ্রমণে রত ছিলাম, তখন আম 'দনের পর 'দিন 
নিজ্জন [গাঁরগূহায় ধ্যান কাঁরয়া কাটাইয়াছি, সময় সময় মুক্তিলাভ সম্বন্ধে হতাশ 
হইয়া অনাহারে তনৃত্যাগ কর্পিবার সঙ্কল্প করিয়াছ; কিন্তু এখন আমার বিন্দুমাত্রও 
মুক্তলাভ কারবার কামনা নাই। যে পর্যন্ত একজন ব্যাক্তও মায়ায় বদ্ধ থাকবে, 
সে পর্যন্ত আম মুক্ত প্রার্থনা কার না” 

প্রাসদ্ধ বাগ্মী ও জননায়ক শ্রীযুক্ত বাপনচন্দ্র পাল মহাশয় ১৮৯৬ খম্টাব্দের; 
১৫ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডন হইতে িখিয়াছিলেন :- 
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“ভারতে কতকগুঁল ব্যাক্তর ধারণা যে, ইংলণ্ডে বিবেকানন্দের বক্তৃতা সাবশেষ 
ফলদায়ক হয় নাই, তাঁহার বন্ধ; ও সমর্থকগণ সামান্য কাকে অতিরঞ্জত করিয়া প্রকাশ 
কাঁরয়াছেন; কিন্তু আম এখানে আ'সয়া তাঁহার অসাধারণ প্রভাব সব্বনত্ই দেখতেছি। 
ইংলণ্ডের নানাস্থানে আমি বহু ব্যাক্তর সাহত আলাপ কাঁরয়াছি, যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে 
1ববেকানন্দের প্রাতি গভ+র শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোযণ করেন। যাঁদও আম তাঁহার সমাজভুক্ত 
নাহ এবং ইহাও সত্য যে, তাহার সাহত আমার মতভেদও আছে, তথাঁপ আম বাঁলতে 
বাধ্য যে, তান সত্য সত্যই বহু ব্যাক্তর চক্ষুরুল্মীলন করিয়াছেন ও তাহাদের হৃদয় উদার 
এবং প্রশস্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রচার-কাষেরি ফলেই আজকাল আধক্ুুংশ ব্যাক্ত বিশ্বাস 
করেন যে, প্রাচীন 'হন্দুশাস্ত্রসম.হে বহু আধ্যাত্রক সত্য লুক্কায়ত আছে। তান স্থানীয় 
জনসাধারণের মনে কেবলমান্র এইসব ভাবই প্রদান করেন নাই, পরস্তু তিনি ভারত ও 
ইংলন্ডকে এক সুবর্ণময় যোগসনত্তর দ্বাবা দ্‌ঢরূপে বন্ধন কারতে কৃতকার্য হইয়াছেন। 
ইতোপূব্রবে আম মিঃ হাউইসৃ (179১০15) লিখিত “10 10020. ]১01116) 
নামক প্রবন্ধ হইতে “৬1৮01:911211015111, সম্বন্ধে বে অংশটি উদ্ধৃত কারয়াছি, তাহাতেই 
আপাঁনি অবগত হইয়াছেন যে, 'িবেকানন্দ-প্রচারত মতবাদের প্রসারতা হেতু বহুশত "ব্যাক্তি 
প্রকাশ্যভাবে খষ্টান চার্চের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন। * * * এতদ্যতত আমি- বহু 
শিক্ষিত ইংরেজ ভদ্রলোককে দেখিয়াছি, যাহারা ভারতকে শ্রদ্ধা কারতে শাখয়াছেন এবং 
ভারতীয় ধর্মমত ও আধ্যাত্বক তত্বসম_হ শ্রবণ কারবার জন্য সততইু আগ্রহ প্রকাশ করিয়া 
থাকেন।” 


স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশে গমন এবং প্রচার-কার্যের সাফল্য সম্পর্কে তান 
নিজেই সম্যক সচেতন ছিলেন না। তাঁহাকে প্রাতি সপ্তাহে বারাঁট, চৌদ্দাট কখনো 
বা ততোঁধক বক্তৃতা করিতে হইত। এক এক সময় নৃতন কি বালব ভাবয়া 
[তান আকুল হইতেন। কন্তু যান তাঁহাকে পাশ্চাত্যদেশে লইয়া 'গিয়াছিলেন, 
[তিনিই যেন সব যোগাইয়া দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁহার চালকরূপে শক্তিসণ্ণার 
কারতেন, ইহা তান অনুভব ক1রতেন। তান নিজেই বাঁলয়াছেন, গভীর রজনশীতে 
তান কতাঁদন শুঁনয়াছেন, পরবন্তর্ট দবস যে বক্তৃতা কারতে হইবে, তাহা যেন কে 
অনর্গল বাঁলয়া যাইতেছে । নৃতন তত্ব ও নূতন ভাবে ভরা এই বাণী ষে 
শ্রীরামকৃঞের তাহাতে তাঁহার অণূগান্র সন্দেহ ছিল না।& বন্তবাহা যন্ত্র মত তিনি 
কেবল তাঁহার বাণীই প্রচার কারতেন। এই কালে তাঁহার মধ্যে এঁশীশাক্তর 
পরমাশ্চ্য বিকাশ ঘটিয়াছল। দেখিবামাতু তিনি লোকের অস্তীর্নাহত সমন্ত গপ্ত- 
কথা জানিতে পারিতেন। স্পর্শমান্রে অপরের মধ্যে শাক্তসণ্থার কারতে পারতেন। 
কন্তু যোগলন্ধ এই সকল শাক্ত স্বাঁমজী কদাঁচৎ প্রয়োগ কারতেন। 


১৯৮ ববেকানন্দ চাঁরত 


মোহনীশাক্ততে আকৃষ্ট হয় নাই। সত্য ও প্রেমের অকপট ও অমোঘ শাক্তই 
ভাগনী গনবোদতা লাঁখয়াছেন, “জগদেকারাধ্য আচাষ্দেব তাঁহার অন্তরঙ্গ 
ভক্তগণের হৃদয়ে যে অমূল্য স্মাতির সস্তার রাখয়া গয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার 
মন্ষ্জাতির প্রাতি প্রেমই যে উজ্জ্বলতম রত্ব, তাহা আমরা অসঙ্কোচে নিদ্দেশ 
করিতে পারি।” কি গভীর অনুকম্পা-উচ্ছল প্রেমপূর্ণ সে হৃদয়, যাহা সব্বদা 
সকল অবস্থায় ব্যক্তিমান্কেই আশার বাণী শুনাইবার জন্য উদার আগ্রহে উন্মুখ 
হইয়া থাঁকত, উৎপশীড়ত ও অপমানিত হইয়াও তাঁহার জিহবা আশীব্বণী ব্যতীত 
অভিশাপ উচ্চারণ করে নাই। তিনি কখনই আপামর সাধারণের পক্ষ সমর্থন করিতে 
বিরত হইতেন না। দুব্বল পতিত জাতিসমূহের গুণ শতমূখে বর্ণনা করিতেন, 
দোষ উদ্ঘাটন করিয়া তাহাদিগকে আরও দুব্বল করিয়া ফোলিতেন না। যাহাঁদগের 
পক্ষ সমর্থন কারবার কেউ নাই, স্বামিজী অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের স্বপক্ষে যাহা 
কিছ বাঁলবার আছে বালয়া দিতেন। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সত্যই 
বালয়াছেন, “তোদের স্বামিজীঁকে অদ্ভুত প্রাতভাশালী বেদান্তের পাঁণ্ডত বাঁলয়া 
ভালবাস না, তাঁহারকরুণায় সতত দ্রব হৃদয়ের জন্যই তাঁহাকে ভালবাসি।” 

১৮৯৬ খজ্টাব্দের ৬ই জুলাই তান লণ্ডন হইতে জনৈক শিষ্যকে 'লীখয়া- 

লন “* * তৃমি শুনিয়া সুখী হইবে, সহানুভূতি ও ধৈয্ের সহিত আম 
প্রত্যহ নব নব 'শক্ষা লাভ কারতোঁছ। আমার মনে হয়, উদ্ধত প্রকৃতি 'আ্যাংলো 
ই্ডিয়ানশদণের মধ্যেও আম দেবত্ব উপলান্ধ কাঁরতে আরস্ত কারয়াছি। বোধ 
হইতেছে যে, আমি ক্রমে ব্রমে এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে চাঁলয়াছি, যেখানে 
'শয়তান' বাঁলয়া যাঁদ কেহ থাকে, তাহাকে পয্যস্ত ভালবাসতে পারিব। 

"বশ বংসর বয়সের সময় আম এত একগংয়ে ও গোঁড়া (1910800) 
ছিলান যে, কাহারও সাঁহত সহানূভঁত প্রকাশ কাঁরতে পারতাম না। কাঁলকাতার 
যে সমস্ত রাস্তায় থিয়েটার ছিল, উক্ত 1থয়েটারগ্াীলর সম্মুখস্থ ফুটপাতের উপর 
দয়া হাঁটতাম না, আর এখন তোব্রশ বংসর বয়সে আম বেশ্যাগণের সাহত এক 
বাড়ীতে অবস্থান কাঁরতে পারি, এক ম্নহ্‌র্তের জন্যও তাহাঁদগকে ভর্থসনা কারবার 
কথা মনেও উদয় হইবে না। আম কি দিনে দনে খারাপ হইয়া যাইতোছি £ 
অথবা আম ক্রমে ক্রমে বিশ্বপ্রেমের দিকে অগ্রসর হইতোঁছ-_যাহা প্রভূ স্বয়ং 
আম শুনিয়াছলাম, যে তাহার চতী্দদকে মন্দ দৌখতে পায় না, সে কখনও ভাল; 


আচার্য বিবেকানন্দ ১৯৯ 


কাজ করিতে পারে না! কই, আম তো তাহা বুঝিতোছি না, বরং আমি দৌখিতেছি, 
ভাব সমাধ উপাস্িত হয়। তখন আমার মনে হয়, সব জানষকে আশীব্বাদ কার, 
ভালবাস, আলঙ্গন কাঁর। আম প্রকৃতই দোখতেছি, মন্দ বাঁলয়া আমরা যাহা 
মনে কার, তাহা ভ্রান্তি মান্র।” 

আবাল্য সংস্কারের প্রভাব আতিক্রম করা সহজ নহে । পাঁতিতা নারাদের প্রাতি 
তাঁহার মনের বিরুদ্ধভাব ভাবে দূর হইয়াছিল, তাহার একাঁট গলপ স্বামিজী 
প্রায়ই বাঁলতেন। আমোরকা খান্রার প্রান্জালে খেতরী হইতে স্বামজী জয়পুরে 
আইসেন। গুর্দেবকে 'ীবদায় দিবার জন্য খেতরশর মহারাজা জয়পুর পর্যান্ত 
আঁসয়াছলেন। একটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানে মহারাজা একজন নর্তকীকে আহবান 
করেন। বৈঠকখানার ঘরে নৃত্যগীতের আয়োজন হইয়াছে । মহারাজা গান শুনিতে 
আসবার জন্য স্বামিজীকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। স্বামিজী উত্তর [দলেন, 
সন্ন্যাসীর পক্ষে নর্তকীর নৃত্যগীতের আসরে যোগদান অন্যায়। এই কথা শুনিয়া 
নর্তকীট মম্মহিত হইল। মহারাজার গুরু তাহাকে অবজ্ঞা করিলেন, সে কি এতই 
ঘৃণ্য! নারঁসুলভ আঁভমানে তাহার অন্তরাত্মা কাঁদয়া উঠিল। সমস্ত মনপ্রাণ 
ঢাঁলয়া ক্রুনদনকম্পিতকণ্ঠে সে গাঁহল,_ 


“প্রভূ মেরা অবগ্‌ণে চিত না ধরো। 
সমদরশঈ' হৈ' নাম 'তহারো, চাহে তো পার করো॥ 


এই অকৃত্রিম আর্ত আকুতি, পার্ববস্তর্ণ কক্ষে উপাঁবষ্ট সন্ন্যাসীর কর্ণে প্রবেশ 
কাঁরতে লাগল-__ 
এক লোহা পূজামে রাখত, 
এক রহত ব্যাধ ঘর পর, 
পরশকে মন দ্বিধা ন্হী হৈ, 
দুহ১ এক কাণ্চন করো ॥ 
ইক নাঁদয়া ইক নার কহাবত মৈলী নীর ভরো। . 
জব্‌ মিলি দোনো এক বরণ ভয়ো, সুরসুরি নাম পর; 
ইক মায়া ইক রহ্গ কহাবত সূরদাস ঝগেরো। 
অন্ঞানসে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥” 


২০০ ববেকানন্দ চারত 


গণকার কণ্ঠ হইতে শ্রেচ্ সাধক সূরদাসের বাণী সন্্যাসীর চিত্ত আকুল 
কারল--জ্ঞানী কাহে ভেদ করো। হায় আমি অদ্বৈতবেদান্তবাদী সন্ধ্যাসী, অথচ 
ভেদব্দাদ্দ এত তীব্র যে বেশ্যা বাঁলয়া ঘৃণায় দর্শন পর্যন্ত কারলাম না। আমার 
চক্ষুর সম্মুখ হইতে একটা পদ্দাঁ উঠিয়া গেল, অনুতপ্ত চিত্তে সেই নর্তকীর নিকট 
দুব্ববিহারের জন্য লঙ্জা প্রকাশ করিলাম ।” 

অজ্ঞ, উৎপাড়ত, দাঁরদ্র, পাঁততের তো কথাই নাই, সমাজে চিরঘৃণিতা 
বেশ্যাকে পর্যন্ত তান করুণার সাহত আশীব্বদি কাঁরয়া গয়াছেন। একাঁদন 
আমেরিকার এক প্রশ্নোত্তর সভায় একজন সহসা প্রন করিয়াঁছলেন, “স্বামজন! 
অপাঁবত্রভার ঘনীভূত প্রাতমার্প বেশ্যাগণদ্বারা সমাজের অমঙ্গল ব্যত'ত আর কিছ 
সাধত হয় ক?” স্বামজ তৎক্ষণাৎ তাঁহার 'দকে ফিরিয়া করুণার্দকণ্ঠে 
বাঁলয়াঁছলেন, “পথোপাঁর তাহাঁদগকে দেখিয়া ঘৃণায় নাঁসকা কুণচিত কারও না। 
তাহারাই বম্মের মত দাঁড়াইয়া শত শত সতাঁকে লম্পটের অন্যায় অত্যাচার হইতে 
রক্ষা করিতেছে বলিয়া ধন্যবাদ দ্রিও! তাহাঁদগকে ঘৃণা কারও না।” 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পাঁড়ল। যখন আচাধ্য মোক্ষমূলর রামকৃষণ- 
জাীবনশ প্রকাশ করেন, তখন রেভাঃ মজুমদার মহাশয় 'বাঁবধ আপাতত প্রকাশ কাঁরয়া 
যে পত্র লাখয়াছিলেন, তাহাতে ইহাও উল্লেখ ছিল যে, “শ্রীরামকৃষ্ণের নৌতিক চরিত্র 
তাদৃশ উন্নত ছিল না, যেহেতু তানি বেশ্যাঁদগকে ঘৃণা করিতেন না।” বিধানাচার্ফের 
এই উৎকট নশীতিতত্তের মর্ম অবশ্য মোক্ষমূলর উপলান্ধ করিতে না পারিয়া নরম 
গরম দু'কথা জবাব 'দয়াঁছলেন। ] 

এইর.প কয়েকজন আদর্শ নশীতিবাদীর পক্ষ হইতে জনৈক ভদ্রলোক 
স্বামজীর নিকট একখান পত্র লিখিয়াছিলেন। তদদত্তরে স্বামজী জনৈক গুরু- 
ভ্রাতাকে 'লাঁখয়াছিলেন, “অদ্য রা বাবুর এক পন্র পাইলাম। তাহাতে তান 
[লাখতেছেন বে, দাঁক্ষণেশ্বরের মহোতসবে অনেক বেশ্যা যাইয়া থাকে, সেজন্য অনেক 
ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে। * * * তীদ্ষয়ে আমার বিচার 
এই-- 

“১। বেশ্যারা যাঁদ দঃক্ষণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পারে তো কোথায় 
যাইবে? পাপাঁদের জন্য প্রভুর 1বশেষ প্রকাশ, প্রণ্যবানের জন্য তত নহে। 

সং সং সং সং 

“&। যাহারা ঠাকুর ঘরে গিয়াও এ বেশ্যা, এ নীচজাতি, এ গরীব ছোটলোক 

ভাবে, তাহাদের যোহাদের তোমরা ভদ্রলোক বল) সংখ্যা যত কম হয়, ততই মঙ্গল। 
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যাহারা ভক্তের জাতি বা যোঁন বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি 
বুঝবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা কার যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা 
নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসূক। বেশ্যা আসুক মাতাল 
আসক, চোর ডাকাত আসুক--তাঁর অবারিত দ্বার।” 

১৬ই ডিসেম্বর স্বামিজী শিষ্য ও শিষ্যাগণের নিকট বিদায় গ্রহণ কারয়া 
সেভিয়ার-দম্পাতিসহ লণ্ডন পাঁরত্যাগ করিলেন। মিঃ গুড্উইন, নেপল্‌সে 
স্বামজীর সাহত মিলিত হইবেন বাঁলয়া সাউদাম্পটন হইতে ইতালী আঁভমুখে 
যাত্রা কারুলেন। বিশ্বাবজয়শী আচায্দেবের কম্মময় জীবনের আর একাটি গৌরবময় 
অত্কের আঁভনয় সমাপ্ত হইল। তান ভারতে 'ফাঁরবার জন্য বালকের ন্যায় অধীর 
হইয়া উঁঠিলেন। লন্ডন পাঁরত্যাগ কারবার অব্যবাহত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধ 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছলেন, “স্বামিজী! চার বংসর 'বলাসের লীলাভূমি, 
গৌরবমুকুটধারী মহাশাক্তশালী পাশ্চাত্ভামিতে ভ্রমণের পর আপনার মাতৃভূমি 
কেমন লাগবে!” স্বদেশপ্রোমক সন্ন্যাসী তৎক্ষপ্ধাং উত্তর 'দিয়াছলেন, “পাশ্চাত্‌- 
ভূমিতে আসবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসতাম; এক্ষণে ভারতের ধৃূলিকণা 
পর্যন্ত আমার নিকট পাঁবন্র, ভারতের বাতাস আমার নিকট এখন পাঁবন্রতামাখা, 
ভারত এখন আমার নিকট তীর্থস্বরুপ |” 

ফ্রান্সের মধ্য দয়া আল্পস পর্বতমালা পশ্চাতে রাখিয়া পাঁথমধ্যে মিলান ও 
পিশা নগরী পাঁরদর্শন করিয়া স্বামজী ও সৌভয়ার-দম্পাতি ফ্লোরেন্স নগরীতে 
উপনীত হইলেন। ইতালনর চারুকলাবদ্যার কেন্দ্রস্থান ফ্লোরেন্স নগরীর চিন্রশালা 
ও এতিহাসক দ্রষ্টব্য স্থানগ্ীল পাঁরদর্শন কাঁরিয়া স্বামজী পাকে পাঁরভ্রমণ 
কাঁরতেছেন, এমন সময় দৈবন্রমে চিকাগোর মিঃ এবং মসেস্‌ হেইলের সাঁহত তাঁহার 
সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা অপ্রত্যাশতভাবে স্বাঁমজীর দর্শন পাইয়া বিশেষ আহ্যাঁদত 
হইলেন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, চিকাগো মহামেলার অব্যবহিত পূব্বে 
মিসেস হেইলই তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান ও নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছলেন। 
ইহারা স্বামিজীকে পন্রবং গ্নেহ কাঁরতেন। স্বামিজী প্রচার-কার্যোপলক্ষে যতবারই 
[িকাগোয় গিয়াছেন, ইহারা কোনবারই তাঁহাকে ঠোটেলে অবস্থান কারতে দেন 
নাই। , 

ফ্লোরেন্স হইতে তাঁহারা ইীতিহাসশবশ্রুত প্রাচীন রোমক জাতির কীর্- 
কলাপের গৌরবময় শমশানভূঁম মহানগরী রোমে প্রবেশ করিলেন। মসেস্‌ সৌভয়ার 
পূব্ব হইতেই স্বামজীর আমোরকান শিষ্যা মিস্‌ ম্যাকীলয়ডের নিকট হইতে 
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রোমনগরীর ইংরাজ সমাজে সুপাঁরাচতা মিস্‌ এড্ওয়ার্ডসের ঠিকানা সংগ্রহ 
কারয়াছলেন। মিস্‌ ম্যাকীলয়ডের ভ্রাতৃকন্যা মিস্‌ এল্বার্টা জ্টারাগসও ইহার 
সাঁহত রোমে বাস কাঁরতোছলেন। এই রমণণদ্বয় স্বল্পকাল মধ্যেই স্বামিজনীর ভক্ত 
হইয়া পাঁড়লেন এবং যে এক সপ্তাহকাল [তানি রোমে ছিলেন, ইহারা প্রত্যহ 
তাঁহাকে লইয়া ইীতিহাস-প্রীসদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন কারতে গমন করিতেন। রোম 
হইতে স্বামিজী নেপ্লসে আগমন কাঁরলেন। জাহাজ বন্দরে আসবার বলম্ব 
আছে দোঁখয়া তাঁহারা ইত্যবসরে ভিসুবিয়স আগ্েয়াগার ও পম্পাই নগরী দর্শন 
কাঁরয়া লইলেন। ইতোমধ্যে সাউদাম্পটন হইতে ভারতগামী জাহাজ আঁসয়া পাঁড়ল। 
তন্মধ্যে মিঃ গুড্উইনকে দোঁখিয়া স্বামিজী হম্ট হইলেন। অবশেষে ৩০শে [ডিসেম্বর 
তাঁরখে তান সদলবলে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


বষ্ঠ অধ্যায় 
যঃগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ 


(১৮৯৭--১৮১৯৯) 
“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ”-ববেকানন্দ 


দীর্ঘ চাঁর বংসরের অশ্রান্ত ভ্রমণ পাঁরসমাপ্ত হইয়াছে । বিবেকানন্দ জাহাজে 
বাঁসয়া হিসাব নিকাশ কাঁরতে লাগলেন, কি দিলাম, কি লইয়া গেলাম! প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও আধ্যাত্মিক ভাবাঁবনিময়ের দ্বারা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য 
সাধন, একজনীবনের কাজ নহে । পাশ্চাত্যের সাহস, শক্ত, প্রাতিভা বৈজ্ঞানিক 
আঁবাক্ক্ুয়া দোয়া স্বামজী যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন তেমন রাজনীতির নামে 
মুষ্টিমেয় ব্যাক্তির অজস্র উৎকোচ দিয়া ভোট, ব্যালটের সাহায্যে আঁধপত্য, বাঁণকের 
শোষণনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদীর রাজ্যালপ্সা দেখিয়া তান ক্ষুন্ধ হইয়াঁছলেন। 
[বিশেষভাবে ভারতাবিজয়ী ইংলন্ডকে তান তাহার স্বস্বরূপে দৌঁখয়াছলেন। 
দেখিয়াছিলেন,“সংসার সমূদ্রের সব্্বজয়শ বৈশ্যশাক্তর অভ্যুর্থানর্প মহাতরঙ্গের 
শীর্ষ্ছু শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলশ্ডের সিংহাসন প্রাতিষ্ঠিত। * * ঈশামাঁস, 
বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরাঙ্গণীবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, 
রাজাসংহাসনের বহু আড়ন্বর, এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড 'বিদ্যমান। যে 
ইংল্ডের ধবজা কলের চিমৃনি, বাহনী পণ্যপোত, যদদ্ধক্ষেত্র জগতের পণ্য-বীথকা 
এবং সাম্রাজ্ঞী স্বয়ং সুবণঙ্গি শ্রী।” 

সুদুর সম্প্রসারিত সংক্ষযদ্ম্টি লইয়া স্বামিজী আরো দেখয়াছিলেন, বাঁণক 
বা বৈশ্যশাঁসত এই ইউরোপের বুকে শদ্রের দ্রোহ ধূমাঁয়ত। “সমন্টির জীবনে 
ব্যম্টির জীবন। সমান্টর সুখে ব্যন্টির সুখ, সমন্টি ছাঁড়য়া .ব্যাম্টর আস্তত্বই 
অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য-_জগতের মূলাভীত্ত। * * * প্রকৃতির চক্ষে ধূলে দবার 
শীক্ত কাহরে? সমাজের চক্ষে অনেকাঁদন ধূলি দেওয়া চলে না। * * * সবর্বংসহা 
ধারন্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একাঁদন জাগয়া উঠেন এবং 
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সে উদ্বোধনের বাটে যুগবুগান্তের সাণ্চত মালনতা ও স্বার্থপরতারাঁশ ধৌত 
হইয়া যায়।” তাঁহার এীতিহাঁসক দাঁ্টি, পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য আবরণ ভেদ 
করিয়া, উহার সমাজ-জীবনের গভনর অসামঞ্জস্যগ্ল প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সমস্ত 
পাঁথবী যন্্বলে মাঁম্টকবল্ধে চাঁপয়া ধারয়া লোভ, পরজাতাবদ্ধেষ এবং ঘৃণায় 
উন্মত্ত পাঁশ্চমের 'িজয়োদ্ধত জয়যান্রা তাহাকে আবার যুদ্ধ ও 'বপ্লবের অপঘাতের 
মধ্যে টাঁনয়া লইয়া চাঁলয়াছে। পাশ্চাত্যের সমাজজীবনের ভাবীঁকালের শোকাবহ 
পাঁরণাত লইয়া তান মাঝে মাঝে তাঁহার বিদেশী শিব্য শষ্যাদের সাহত আলোচনা 
কাঁরতেন। সম্টার 'ব্রিম্টন, তাহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন, যুরোপে পদার্পণ 
কারবার পরই 'তাঁন ইহা অনুভব করিয়াঁছলেন, এবং বাঁলয়াছলেন,_“যরোপ এক 
আগ্নেয়াগাঁরর পার্থে রাহয়াছে। যাঁদ এক আধ্যাত্মক প্রবাহে এই আগুন না নিভে, 
তাহা হইলে ইহা ফাটিয়া পাঁড়বে।» (১৮৯৫) 

[সম্টার ক্রিন্টিন, আর একাঁট বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা 'লাঁপবদ্ধ 
কারয়াছেন,_“বান্রশ বংসর পূর্বে (১৮৯৬) তিনি ্বোমিজী) আমাকে বাঁলয়া- 
[ছলেন, “পরবন্তাঁকালে যে বিরাট আলোড়নে আর একটি যুগের সূচনা হইবে, তাহা 
রাশিয়া হইতে, অথবা, চীন হইতে আসবে, আমি স্পম্ট করিয়া দোঁখিতে পাইতোঁছ না; 
কিন্তু ইহা এ দুইটি দেশের একাঁটতেই ঘাঁটবে।" 

“জগতে এখন বৈশ্যাঁধকারের বোঁণক) তৃতীয় যুগ চঁলিতেছে। চতুর্থ যুগে 
শদ্রাধকার (প্রলেটা রয়ে) প্রাতীন্ঠিত হইবে ।” 

“বর্তমান ভারত” প্রবন্ধেও স্বামিজনী বৈশ্য যুগের দোষগুণ বিচার কারয়া 
অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন,_"এমন সময় আসবে, যখন শদ্রত্ব 
সাঁহত শুদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ কারয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার 
বলবীযর্য বিকাশ কাঁরতেছে, তাহা নহে, শদদ্রধম্মকিম্্ম সাহত সব্বদেশের শদ্ররা 
একাধিপত্য লাভ করিবে । তাহারই পৃব্বভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত 
হইতেছে।” 

বৈদান্তক সন্গ্যাসী হইয়াও সমসামায়ক যুগের রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক 
শাক্তগুলির সগাজজীবনে ক্রিঘাপ্রাতিক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি িশেষভাবেই অবাঁহত 
ছিলেন। ভাবা পাঁরবর্তন সম্পর্কে তাঁহার এীতিহাঁসক বোধ কত তীক্ষ্য ছিল, ১৮৯৬ 
সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডন হইতে জনৈক আমৌরকান বন্ধুকে লাখত পন্রে আমরা 
তাহার পাঁরচয় পাই। তান [লাঁখতেছেন,_ | 

“মনূষ্যসমাজে পর্যায়ক্রমে চাঁরাঁট শ্রেণী আধিপত্য কারয়া থাকে, পুরোহিত, 
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যোদ্ধা, বাঁণক এবং শ্রামক। প্রত্যেক শাসনাধিকারের গৌরব ও ব্রুটি দুইই বিদ্যমান । 
যখন পুরোহতকুল শাসন করেন, তখন বংশানত্রমের 'ভীত্ততে তাহারাই সব্বসব্বা 
হইয়া উঠেন, তাঁহাদের আঁধকার বহুবিধ বাঁধানষেধের রক্ষাকবচ দ্বারা স্‌রাক্ষত 
থাকে। জব্বাবদ্যার তাঁহারাই আঁধকারী; জ্ঞানদানের আঁধকার একমান্র তাঁহাদেরই 
একচেটিয়া । ইহার সুফল এই যে, এইকালে 'বাবধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সূচনা । 
পুরোহতরা মানীসক উৎকর্ষসাধনে যত্রবান, এই মানাসক বলের সাহায্যেই তাঁহারা 
শাসন করেন। 

“ক্ষাত্রয়ের সোমন্ততান্তিক যুগ) শাসন স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর, কিন্তু তাঁহারা 
অপরাপরকে বাদ দিয়া বিশেষ মণ্ডলীতে আবদ্ধ নহেন, ফলে এই যুগে শিল্পকলা ও 
সামাঁজক সংস্কাতির সব্বেচ্চি বকাশ হয়। 

“তাহার পরেই বৈশ্য-শাসন বোঁণক ও শিল্পপাতি)। ইহার নিঃশব্দ পেষণ এবং 
শোপিত শোষণ কারবার ক্ষমতা ভয়াবহ । ইহার সুবিধা এই, বাণক সকল দেশেই যায়, 
এবং সে বাহন হইয়া পৃব্বেক্তি দুই যুগের ভাবধারা সব্বন্র প্রচার করে। ইহারা 
ক্ষীত্নয় অপেক্ষাও আঁধকতর সামাঁজক, কিন্তু এই যুগে সংস্কীতির অধঃপতন 
আরস্ত হয়। . 

“ইহার পর আসবে শ্রীমক দ্র) শাসন। ইহার সাবধা এই, বাহ্যসম্পদ ও 
দোহক সুখস্হীবধা সমাজের সব্বস্তরে বিতারত হইবে, ইহার অস্বাবধা সেম্তবতঃ) 
সংস্কীতর অবনাত ঘাঁটবে। সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটবে, কিন্তু অসাধারণ প্রাতিভা 

+বরল হইবে। 

“যদ এমন একটি রাষ্ট্র গঠন সপ্ভবপর হয়, যেখানে পৌরাহত্য যুগের জ্ঞান, 
সামন্ত যুগের সংস্কৃতি, বাঁণক যুগের বণ্টনের আদর্শ এবং শ্রীমক যুগের সাম্যের 
আদর্শ অব্যাহত থাঁকবে, অথচ তাহাদের দোষগ্ল থাকিবে না, তাহাই হইবে আদর্শ 
রাষ্ট্র। কন্তু ইহা কি সম্ভব ? 

“যাহা হউক, প্রথম তিনটি যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে । এখন সব্বশেষ যুগের 
সময় উপাস্থত। তাহারা শ্রামকেরা) নিশ্চয়ই ইহা পঞ্জরবে_ কেহ প্রাতরোধ কারতে 
পারিবে না। * * আমি নিজে একজন সমাজতন্ব্বাদী (সোশ্যালিন্ট),_এই ব্যবস্থা 
সব্বঙ্গিসূন্দর বাঁলয়া নহে, কিন্তু পুরা রুটি না পাওয়া অপেক্ষা অদ্ধেক রুটি ভাল।" 


অদ্বৈতবেদান্ত প্রচার ছাড়াও পাশ্চাত্য দেশে গমনের তাঁহার যে উদ্দেশ্য ছিল, 
তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল না। 'িতনি অনুভব কাঁরলেন, ক্ষুধিত, ভোগলোলুপ,. 
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আত্মপ্রায়ণ পাশ্চাত্যের 'নকট দঈনদারদ্র ভারতবাসীর জন্য যে সাহায্য তিনি প্রত্যাশা 
কাঁরয়াছিলেন, তাহা পাইলেন না। অতুল এশ্বয্যশালী পাশ্চাত্য দেশে ভিক্ষা করিয়া 
তিনি যাহা পাইলেন, তাহা মুম্টিভিক্ষা মান্। অথচ দারিদ্যে পশীড়ত, কুসংস্কারে 
আচ্ছন্ন, ভারতবর্ষের ভ্রম্ট জীবনের প্রনম্ট গৌরব উদ্ধারের ব্লতই যে তাঁহার ব্রত। 
ভারতের চিন্তা-সম্পদে ইউরোপের দর্শন, সাহত্য পাঁরপুষ্ট হইয়াছে, ভারতের এশ্বয্যে 
ইউরোপ এশ্বযশালী হইয়াছে, ইহা ইউরোপ ভূলয়াছে; সে জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া তো 
দূরের কথা । এ দিক দয়া বিচার কাঁরলে, স্বাঁমজনীর পাশ্চাত্যদেশে গমনের প্রধান 
উদ্দেশ্য খুব বেশ সাফল্যলাভ করে নাই। কিন্তু তান ক্ষুবব হইলেও রাশ হইলেন 
না। ভারতে নূতন কাঁরিয়া কার্ধা কারতে হইবে, ভারতের জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন 
আবশ্যক । ধম্মকে জীবন্ত, সমাজকে গাঁতিশীল করিয়া সংসাহসী ও বীযবান মানুষ 
সূচ্টি করিতে হইবে। “আম এমন এক ধর্ম প্রচার কারতে চাহ যাহাতে মানুষ 
তৈয়ার হয়”। স্বদেশপ্রেমিক সন্ব্যাসী স্থির কারলেন, এবার তাঁহার কম্মকেন্দ্ 
ভারতবর্ষ! 

১৫ই জানযয়ারী সূয্যেদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিংহলের শ্যামল তটউভূমি দৃন্টিপথে 
পাঁতিত হইল। হারিদ্রাভ বালুকাপূর্ণ বেলাভমির স্বণেজ্জিহল বিভা, __আনলান্দোলিত 
নারকেল-বৃক্ষ-শীর্ষগাঁলর গাঢ় হাঁরৎ বর্ণ-সম্পদ সন্দর্শন কাঁরয়া স্বামী িবেকানন্দ 
বালকের মত উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিলেন। জাহাজ ধীরে ধীরে কলম্বো বন্দরে 
প্রবেশ করিয়া নোঙ্গর কাঁরল। তরঙ্গমালার দৃপ্তসগ্ঘাত-জনিীত ভৈরবকলোলের সাঁহত 
বাম্পীয়পোতের গুরু-গন্তীর বংশীধ্বান মালত হইয়া যেন বিবেকানন্দের আগমন- 
বার্তা ঘোষণা কারল। 

স্বামিজী স্বদেশে ফিরিয়া আসতেছেন, এ সংবাদ প্রচারত হইবামানর সমগ্র 
ভারতবর্ষ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা কারবার জন্য প্রস্তুত হইল। 1সংহল ও মাদ্রাজ- 
প্রোসডেন্সীর প্রধান প্রধান নগরে নাগারকগণ সাম্মীলত হইয়া অভ্যর্থনা সামাতি 
গঠন করিয়া প্রস্তুত হইয়া রাহলেন। [তান কলম্বো নগরে অবতরণ কারবেন সংবাদ 
পাইয়া তাঁহার দুইজন গুর্ভ্রাতা ও কয়েকজন মাদ্রাজী শিষ্য পৃব্বহে তথায় আগমন 
কারলেন। কলম্বোর হিল্দুঙ্মাজ স্বামিজীকে প্রথম অভ্যর্থনা কারবার গৌরবময় 
আঁধকার পাইয়াছেন বাঁলয়া উৎসাহের সাঁহত আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন; 'কন্তু যাঁহার 
জন্য দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন চলিতোছিল, তিনি ইহার বিল্দুবিসর্গও অবগত 
ছিলেন না। যখন তাঁহার স্বদেশ আভনব উৎসাহোচ্ছবাসে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছলু, 
তান তখন নীরবে পোতাভ্যন্তরস্থ ক্ষদূদ্রকক্ষে বাঁসয়া ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
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সমস্যাগ্দীল চিন্তা কারতোঁছলেন। নবীন ভারতের পুনরুথানকল্পে তান যে বার্তা 
প্রচার কারবার জন্য বদ্ধপাঁরকর হইয়াছেন, যে শিক্ষা-দক্ষার ভিতর 'দয়া জাতীয়- 
জীবন সরস, জাগ্রত ও মাহমময় করিয়া গাঁড়য়া তুলিবার সঙ্কল্প কারয়াছেন, তাহা 
জনসাধারণ গ্রহণ কারবে কি না? যাঁদ না.করে, তাহা হইলে কি উপায় অবলম্বন 
কাঁরবেন?ঃ ইত্যাঁদ চিন্তা কাঁরতে কাঁরতে তান সংশয়াতুর চত্তে কলম্বো বন্দরে 
অবতীর্ণ হইলেন। 

তাঁহার গোঁরক-উষ্কীষ-মশ্ডিত শির দৃম্টিপথে পাঁতিত হইবামান্, সমুদ্রুতীরে 
সমবেত বপুল জন-সঙ্ঘ হষেচ্ছিলকণ্ঠে জয়ধবাঁন করিয়া উাঁঠল। তখনও সন্ধ্যা হয় 
নাই, অন্তগাম সূয্যের পীতাভ-লোহত-রা*মমালা-ম্নাত-সন্্যাসী বিস্ময়-বিমুঢবৎ 
দণ্ডায়মান হইলেন। যখন কলম্বোর হন্দুসমাজের মুখপান্রস্বরূপ মাননীয় কুমারস্বামী 
কাতিপয় সম্দ্রান্ত ব্যাক্ত সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে মনোহর যৃথকা 
পুষ্পমাল্যে ভষত করিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন যে, এ বিপুল অভ্যর্থনার 
আয়োজন তাঁহারই জন্য। যুগলাশ্বযোঁজত শকটে আরোহণ কাঁরয়া স্বামজী নগরমধ্যে 
প্রবেশ কারলেন। পন্র-পৃষ্প-পল্পব-রচিত তোরণদ্বার অতিক্রম কারিয়া ভ্রমে শোভাযাত্রা, 
শতাকা ও পুজ্পমাল্যশোভিত রাজপথ বাহিয়া “দারুচিনি উদ্যান” সম্মুখে বিরাট 
মণ্ডপে উপনীত হইল।॥ স্বামিজী শকট হইতে অবতরণ কাঁরবামান্র শত শত ব্যাক্তি 
তাঁহার পদধূলি গ্রহণ কাঁরতে লাঁগলেন। মাননীয় কুমারস্বামী তাঁহার সম্মুখে প্রণত 
হইয়া আঁভনন্দন-পর্ প্রদান কাঁরলেন। 

সমবেত জনতার উৎসাহদীপ্ত আনন্দ কোলাহলের মধ্যে স্বাঁমজী আঁভনন্দন- 
পন্রের উত্তর প্রদান কারবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। প্রসঙ্গক্রমে তান বাঁললেন যে, 
“আম কোন মহারাজা বা ধনকুবের বা প্রাসদ্ধ রাজনীতিক নাহ, কপন্দকহান ভিক্ষুক 
সন্ন্যাসী মাত্র! আপনারা যে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা কারলেন, ইহাতে আম: 
বীঝতোছ, 'হিন্দুজাতি এখনও তাহার আধ্যাত্মিক সম্পদ হারায় নাই! নতুবা একজন 
সন্যাসনীর প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন কারবে কেনঃ অতএব, হে 'হন্দুগণ, 
তোমরা জাতীয়-জীবনের এই ঘিশেষত্ব হারাইও না। নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যেও ধম্মদিশশকে দড়ুবলে ধরিয়া রাখ ।” 

অতঃপর স্বাঁমজণিকে বিশ্রামাগারে লইয়া যাওয়া হইল। কয়ৎকালপরে 'তাঁন 
দোৌঁখলেন, যাঁহারা স্থানাভাবে মণ্ডপে তাঁহার দর্শনলাভে বিফলকাম হইয়াছেন, তাঁহারা 
গৃহদ্বারে সমবেত হইয়াছেন। স্বামিজী বারান্দায় আসিয়া তাহাঁদগের সম্মুখে 
দাঁড়াইয়া মৃদ,হাস্যরাঞ্জত বদনে নমস্কার কারিলেন। সকলেই আগ্রহ ও ভাক্তর সাঁহত 
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তাঁহার পদধুঁল গ্রহণ কাঁরতে লাগলেন, স্বামজী “নারায়ণ” বাঁলয়া প্রত্যেককে 
আশনীব্বদি করিলেন। 


১৬ই জানুয়ারী অপরাহে তিনি “ফ্লোরাল হলে” একটি বক্তৃতা প্রদান 
কারিলেন। পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাগমনের পর ইহাই তাঁহার সর্বপ্রথম বক্তৃতা । বক্তৃতার 
বিষয় ছিল-_“পুণ্যভামি ভারতবর্ষ!” 

স্বামজীর প্রিয়তম শিষ্য সাঙ্কেতিকাঁলাপাবদ্‌ মিঃ গুডউইন, একমাত্র যাঁহার 
অক্লান্ত পাঁরশ্রমেই আমরা আচা্যটদেবের বক্তুতাগুলি প.স্তকাকারে পাইয়াছি, যান 
সব্ব্বদা ছায়ার মত শ্রীগুরুর পার্খ্বলগ্র হইয়া থাঁকিতেন-_স্বামিজীর বক্তৃতাগ্ঁল পাঠ 
কাঁরতে বাঁসলেই তাঁহার পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে স্বতঃউচ্ছবাসত কৃতজ্ঞতায় হৃদয় 
পারপূর্ণ হইয়া উঠে। "শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ” কর্তৃক প্রকাশিত “ভারতে বিবেকানন্দ” নামক 
পুস্তকে স্বাঁমজীর এতদ্দেশে প্রদত্ত বন্তুতাগুঁলি অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, অতএব 
আমরা কেবল প্রয়োজন মত স্থানে স্থানে উহার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। 


পরাদবস আঁধকাংশ সময়ই আচায্দেব দর্শকবৃন্দের সাঁহত ধর্মলোচনায় 
কাটাইয়া দিলেন। অপরাহ্ে স্থানীয় ?িবমান্দির সন্দর্শনে গমন কারলেন। পাঁথমধ্যে 
দলে দলে ব্যাক্তি তাঁহাকে পুষ্প ফল মাল্য ইত্যাঁদ উপহার দিতে লাঁগলেন। নগরার 
সৌধ-বাতায়নগ্ীল হইতে পুরনারীগণ পুষ্প ও গোলাপজল বর্ষণ কারতে লাগলেন। 
মান্দর-দ্বারে উপনীত হইবামান্র “জয় মহাদেব” ধ্বনি সহকারে সমবেত জনতা তাঁহাকে 
অভ্যর্থনা কারল। শ্রীমান্দির দর্শন ও প্রদাঁক্ষণান্তে পুরোহতগণের সাঁহত 'য়ংকাল 
আলাপ কারয়া তিনি আবাসে প্রত্যাবর্তন কারলেন। কয়েকজন শাস্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পাণ্ডত 
তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রায় রান্র আড়াইটা পযন্তি স্বামিজী তাঁহাঁদগের 
সাঁহত শাস্ত্রালোচনা করিলেন। পরাদবস প্রাতে কলম্বোর "পাবালক হলে” “বেদান্ত 
দর্শন" সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। এই সভায় কয়েকজন 
ভারতবাসী ইউরোপণ?য় পারচ্ছদ পাঁরধান করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা চাল-চলন 
ভাব-ভঙ্গীতেও শ্বেতাঙ্গের অনুকরণ কারতেছেন 'দোখয়া স্বামিজী দুঃখতভাবে 
তাঁহাঁদগকে মূটের মত পরানুকরণ প্রবাত্ত পারত্যাগ করিয়া জাতীয় স্বভাব বজায় 
রাখিবার উপদেশ দিলেন। ' * | 


১৯শে জানুয়ারী তানি কলম্বো হইতে “স্পেশাল ট্রেনে” কাণ্ডি অভিমুখে 
সঙ্কত্প ছিল, কিন্তু সিংহল ও দাঁক্ষণাত্যের 'বাঁভন্ন স্থান হইতে ক্রমাগত সাগ্রহ 
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আহবানসূচক এত তার আসিতে লাগল যে, তান সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন । 
অবশেষে স্থলপথেই মাদ্রাজ যাইবার সঙ্কলপ "স্থির হইল । 

কাণ্ডিতে 'হন্দুসমাজের পক্ষ হইতে প্রদত্ত আভনন্দন-পন্রের সংঁক্ষপ্ত উত্তর 
প্রদান কাঁরয়া স্বামিজী জাফনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বোদ্ধযূগের প্রাচীন 
কীর্তসমূহের জন্য খ্যাত নগরী অনুরাধাপ্রমে স্বামিজী স্থানীয় অধিবাঁসবৃন্দের 
অনুরোধে “উপাসনা” সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিলেন। বুদ্ধগয়ার বোঁধদ্রুমের শাখা 
হইতে উৎপন্ন সুপ্রাচীন পাঁবন্র অশ্বথবৃক্ষ তলে সভার আয়োজন হইয়াছিল। 
অনুরাধাপুরম হইতে জাফনা ১২০ মাইল দুরবন্তরঁ। স্বামিজী সাঙ্গগণ সমাভব্যাহারে 
গো-শকট-যোগে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রত্যহ পাঁথমধ্যে গ্রামসমূহ 
হইতে শত শত হিন্দ ও বৌদ্ধ তাহাকে দর্শন করিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাঁকত। 
স্বামজী 'বাস্মত হইলেন যে, তাঁহার চিকাগো বক্তৃতার সাফল্যের সংবাদ সংহলের 
গ্রামবাসন কৃষককুল পযন্তি অবগত আছে। 

সন্ধ্যার সময় স্বামজী জাফনায় উপনীত হইলেন। সুসজ্জিত রাজপথের মধ্য 
দয়া ধীরে ধারে শোভাযাত্রা অগ্রসর হইল। স্থানীয় হিন্দু কলেজের প্রাঙ্গণে একটি 
মনোরম মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল। স্বামিজীকে তথায় লইয়া যাওয়া হইল। প্রায় পনর 
হাজার ব্যাক্তি শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছলেন। নাগাঁরকগণের আনন্দ ও 
উৎসাহোচ্ছবাস বর্ণনাতীতি। জাফনায় আভনন্দন-পন্রের সধাক্ষপ্ত উত্তর দয়া পরাঁদবস 
আচায্দেব বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান কারিলেন। সংহল ভ্রমণ সমাপ্ত হইল। জাফ-না 
হইতে একখান স্টীমার ভাড়া কাঁরয়া স্বামিজী তাঁহার িষ্যবর্গ ও গুরুভ্রাতা স্বামী 
1নর্জনানন্দজী সহকারে ভারতবষাভিমুখে যান্রা কারলেন। পূর্ত হইতে সংবাদ 
পাইয়া রামনাদাধপ রাজা ভাস্করবম্মাঁ সেতৃপাঁতি সদলবলে পাম্বানে উপাস্থিত ছিলেন । 
বিপুল জনসজ্ঘ সমদ্রুতীরে উদগ্রীব হইয়া স্বামিজীর প্রতীক্ষা কারতেছিল। জ্টীমার 
হইতে তরে অবতরণ কারবার জন্য স্বামিজী রাজকীয় সুসাঁজ্জত “বোটে” আরোহণ 
করিলেন। 

“প্রচারশ নল হিন্দুধর্মের” সব্বপ্রথম প্রাতীনাধ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের 
মাত্তকায় শুভ পদার্পণ কাঁরবামাত্র সমবেত জনসঙ্ঘ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। 
রামনাদাধপ ভুলুশ্ঠিত হইয়া স্বামজীর চরণে পাঁতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহমত 
সহম্্র শির ভূমি স্পর্শ কারিল। সন্ধ্যার রক্তাক্ত-ধূসর আকাশতলে সহস্র সহস্র প্রাণের, 
স্বতস্ফর্ত ভাক্তিবগাঁলত এ মাঁহমময় দৃশ্য ভারতের ইতিহাসে এক অপূর্ব ঘটনা । 
আচায্দেব, রাজ।জী ও পার্থবন্তর্ঁ অন্যান্য সকলকে ভূমি হইতে উত্তোলন কারিয়া 

১৪ 


২১০ বিবেকানন্দ চারত 


আশীব্বাদ করিলেন। সম[দ্রুতরে 'বাঁচত্র চন্দ্রাতপ তলে নাগাঁলঙ্গম্‌ ছিলে মহাশয় 
পাম্বানের আধবাসবৃন্দের পক্ষ হইতে আভনন্দন-পন্র প্রদান কাঁরলেন। রামনাদরাজ 
ও এম্‌ কে নায়ার ভাবাবেগে স্বামিজীর গুণকীর্তন করার পর, স্বামজী পাম্বান- 
বাসীকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া মম্স্পশর্শ ভাষায় একটি নাঁতদনর্ঘ বক্তৃতা প্রদান 
কাঁরলেন। উপসংহারে তান বাঁললেন, “রামনাদের রাজা আমার উপর যে ভালবাসা 
দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রাতি কৃতজ্ঞতার আবেগ আম ভাষায় প্রকাশ কাঁরতে 
অক্ষম। যাঁদ আমার দ্বারা কিছ কিছ সৎকার্য হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যেকটির 
জন্য ভারত এই মহাপুরূষের নিকট খণণী, কারণ আমাকে চিকাগো পাঠাইবার কল্পনা 
তাঁহার মনে প্রথম উাদত হয়। তিনি আমার মাথায় এভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং 
উহা কাধ্ে পাঁরণত কারবার জন্য আমাকে বারবার উত্তোজত করেন। এক্ষণে তান 
আমার পার্খ্ে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বভাবাঁসদ্ধ উৎসাহে আরো আঁধক কারের আশা 
কারিতেছেন। যাঁদ ইহার ন্যায় আরও কয়েকজন রাজা আমাদের "প্রয় মাতৃভাঁমির 
কল্যাণে আগ্রহান্বিত হইয়া জাতীয় উন্নাতির চেষ্টা করেন, তবে বড়ই ভাল হয়।” 
সভাভঙ্গে স্বামিজীকে তাঁহার বাসের জন্য 'নাদ্দস্ট বাংলোয় লইয়া যাওয়া 
হইল। রাজাজীর আদেশানুসারে শকট হইতে অশ্ব উন্মোচন করা হইল। উপাস্থিত 
ব্যাক্তগণ, এমনাক, রাজাবাহাদুর স্বয়ং পর্যন্ত ই শকট টানিয়া লইয়া যাইতে 
লাগলেন । পরাঁদবস স্বামিজন প্রাসদ্ধ শ্রীশ্রীরামেশ্বরের মান্দর দর্শন কারতে গেলেন। 
প্রায় পাঁচ বংসর পূবের্ব এইস্ছানে স্বামজী তাঁহার পাঁরব্রাজক রত উদ্যাঁপত 
করিয়াঁছলেন, তখন তিনি অপরিচিত সন্ন্যাস মান্র। রাজকীয় শকট মান্দিরসমনীপবস্ত 
হইবামান্র হস্তণ, উদ্ট্র, অশ্ব, মান্দরের 'চাহত পতাকাসমূহ ও সঙ্গীতসম্প্রদায় সহকারে 
বিরাট শোভাযাত্রা প্রত্যুদগমন কারয়া স্বামিজীকে অভ্যর্থনা কারল। তিনি মান্দিরে 
প্রবেশ করিয়া সহসম্রন্তস্তোপাঁর বিরাঁজত চাঁদ্ঁন ও বিরাট মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য- 
সমৃহ দর্শন করিলেন। দেবদর্শন সমাপ্ত হইলে স্বামিজীকে মান্দরস্থ বহ্মূল্য মণি, 
মুক্তা, হীরক প্রভাতি দেখান হইল । অবশেষে তাঁহাকে বক্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ 
করা হইল। স্বামজীর ইংরেজাঁ ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা মিঃ নাগাঁলঙ্গম্‌ তামিল ভাষায় 
অনুবাদ কাঁরয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। স্বামিজ ভারতের অন্যতম 
পাবিত্রধামের মান্দরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ঘোষণা কাঁরলেন, যন্র জীব তত্র শিব! এই 
মহামন্তে অনুপ্রাঁণত হইয়া প্রত নরনারণীর সেবায় অগ্রসর হওয়াই যথার্থ িব-ভক্তি। 
কেবলমাত্র বাঁসয়া বাঁসয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চক্ষু, কর্ণ নাঁসকার অপরূপ নোন্দর্যের 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২১১ 


প্রশংসা কাঁরয়া স্তো্রপাঠসহকারে ষে প্রাতিমা বিশেষের সেবায় নিযুক্ত থাকে, সে 
প্রবণক মান্র। তাহার ভাক্ত পঁরিপরু হয় নাই। 

সোৌদন স্বামিজীর শুভাগমন উপলক্ষে সহস্র সহস্র দাঁরদ্রনারায়ণকে পাঁরতোষ- 
সহকান্র ভোজন করান হইল । বস্ত্র ও অর্থ বিতাঁরত হইল। ভারতের মৃন্তকায় 
যে স্যানে স্বামিজী প্রথম পদস্থাপন কাঁরয়াঁছলেন, ভাঁক্তমান রামনাদাধপ সেই 
পৃণ্যভামির উপর একট ৪০ ফুট উচ্চ স্মৃতিন্তন্ত নিম্মণি করিয়া 1দয়াছেন। উক্ত 
গ্ম্তগান্রে লখত আছে £ 
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“সত্যমেব জয়তে-ে স্থানে মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ, প্ৃশ্চাত্য জগতে বৈদাত্তক 
ধম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী প্রোথিত কাঁরয়া, আদ্বতাঁয় দাঁ্বজযের পর তাঁহার ইংরাজ শিষ্যগণ 
মমাভব্যাহারে ভারতের মাত্তকার প্রথম পবিভ্র-পদপঙ্কজ স্থাপন করেন, সেই পণ্যস্থান 
চিহিত কারবার উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিস্তস্ত রামনাদাধপ রাজা ভাস্কর সেতৃপাঁত কর্তৃক 
১৮৯৭ খঙ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে 'নাম্মত হইল।” 


রামেণ্র হইতে স্বামিজী রামনাদাভিমুখে যাত্রা কারলেন। রাজবাহাদ্‌রের 
ব্যবস্থানুসারে রামনাদবাঁসগণ পূর্ব হইতেই যথাযোগ্য অভ্যর্থনার আয়োজন 
কারয়ছলেন। স্বামিজী বোট হইতে হুদতাীরে অবতরণ করিবামান্ত্র তাঁহার সম্মানার্থ 
রাজপ্রাসাদে তোপধবাঁন হইতে লাগল । নগরীর সুসজ্জত রাজপথের উপর দিয়া 
রাজকীয় শকটে আরোহণ করিয়া স্বাঁমিজী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 
রাজা-বাহাদুর, রাজভ্রাতা শু অন্যান্য 'বাঁশম্ট রাজকম্ঘুচারগণ পদরজে তাঁহার 
অনুগমন কারতে লাগলেন। ইংরেজী ও দেশীয় বাদ্করগণ এঁক্যতান বাজাইতে 
লাগিল। ইতোপৃব্বেই অভ্যর্থনা মণ্ডপ জনপূর্ণ হইয়াছিল; স্বামিজী সদলবলে 
সমাগত হইবামান্র সমবেত জনসঙ্ঘ জয়ধবাঁনসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা কাঁরলেন। 
সময়োচিত বক্তৃতাসহকারে রাজাবাহাদুর সভার উদ্বোধন কারলেন। অতঃপর রাজভ্রাতা 


২১২ ববেকানন্দ চরিত 


িনকর বম্মা সেতুপাঁত, রাজা বাহাদুরের আঁভপ্রায়ান্সারে আভনন্দন-পন্ত্র পাণ্ঠ 
কাঁরলেন। আভিনন্দন-পন্রের উত্তরে স্বাঁমজশী একটি বক্তৃতা প্রদান কারলেন। রাজা, 
বাহাদুর প্রস্তাব কারলেন যে, স্বামিজীর শুভাগমন উপলক্ষে মাদ্রাজ দ্াভক্ষ ভান্ডারের 
জন্য সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলয়া পাঠান হউক । উক্ত প্রস্তাব সাগ্রহে সম্নার্থত 
হওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল। 

পরমকুঁড়, মনমদূরা, মদুরা, ভ্রিচনোপল্লী ও তাঞ্জোর প্রভৃতি সহরে অশেষ 
প্রকারে আভনান্দত হইয়া স্বামিজী কুম্তকোণমে পদার্পণ কাঁরলেন। কুন্তকোণমৃবাসী 
গহন্দুগণও স্বামিজীকে দুইখাঁন আভনন্দন-পন্ত প্রদান কারলেন। আঁভনন্দনের উত্তরে 
স্বামজণী বেদান্ত সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা কাঁরলেন। মাদ্রাজে গিয়া তাঁহাকে 
অত্যাঁধক পাঁরশ্রম কারতে হইবে বিবেচনায় তিনি ?িতন দিবস কুস্তকোণমে বিশ্রাম 
কিয় মাদ্রাজাভিমূখে রওনা হইলেন। 


1ববেকানন্দ মাদ্রাজে আসিতেছেন, এ সংবাদ পাইয়া পূর্ব হইতেই মাদ্রাজ- 
বাঁসগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মাননীয় জন্টিস্‌ সংব্রন্মণ্য 
আয়ার মহোদয়ের নেতৃত্বে অভ্যর্থনা-সাঁমাতি গঠিত হইল। প্রাতি সৌধচূড়ায় বিরাঞ্জত 
পতাকাবলী, সুবৃহৎ তোরণমালায় পাঁরশোভত রাজপথসমূহ--সমগ্র মাদ্রাজ নগরী 
অপূর্ব শোভায় সাঞ্জত় হইয়া স্বাঁমজীকে সাদর অভ্যর্থনা কারবার জন্য উল্মুখ 
আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নগরবাসিগণ 
দলে দলে রেলওয়ে স্টেশন অভিমূখে ধাবিত হইল। ট্রেন প্লাটফর্মে দাঁড়াইবামান্ 
সহম্ত্র সহস্র কন্ঠোখিত জয়ধবনিতে গগন বিদীর্ণ হইল। নয়নাভিরাম বিবেকানন্দ 
গাড় হইতে অবতরণ কাঁরবামান্র অভ্যর্থনা সমাতির সদস্যগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে 
পুস্পমাল্যে ভূষিত কাঁরলেন। স্বামিজী কয়েক মানটের জন্য উপস্থিত সম্ভ্রান্ত 
ব্যাক্তগণের সাহত আলাপ করিয়া শকটারোহণ কাঁরলেন। জাম্টস্‌ সব্রহ্গণ্য আয়ার, 
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ উক্ত শকটে স্বামিজীর পার্খে আসন পারগ্রহ 
করিলে পর, শকট ধীরে ধীরে এটণর্ঁ বালগ্রামী আয়াঙ্গার মহোদয়ের “ক্যাসল্‌ 
কর্নান” নামক প্রাসাদোপম অদ্রালকাভিমুখে অগ্রসর হইল । কিয়দ্দুর অগ্রসর না 
হইতেই উৎসাহশ যুবকবৃন্দ গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া ফেলিলেন এবং নিজেরাই টানিয়া 
লইয়া যাইতে লাগলেন। 'পাঁথমধ্যে স্বামজীর শিরে অনবরত পুস্পবৃষ্টি হইচ্তে 
লাঁগল। দলে দলে নরনারী নারিকেল ইত্যাঁদ বিবিধ ফল তাঁহাকে শ্রদ্ধা-সহকারে 
উপহার প্রদান কারতে লাঁগল। কোন কোন পুরনারী রাজপথে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে 
পণ্চপ্রদীপ দিয়া আরাঁত করিতে লাগলেন এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে গ্ু্প-চন্দনে 
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অর্ঘদান কারতে লাঁগলেন। এই অপূ্র্ব-অভ্যর্থনার মধ্যে সব্বপেক্ষা মধুর দৃশ্য, 
জনৈকা সম্ভ্রান্তবংশীয়া বৃদ্ধা মাহলা কক্পতপদে জনতা ভেদ কাঁরয়া শকট সমীপে 
আগমন করিলেন । স্বামিজীকে দর্শন কারিবামান্র তান ভাবে গদগদ হইয়া পাঁড়লেন, 
তাঁহার নয়নদ্বয়ে আনন্দাশ্রু বনর্গত হইল; কারণ তাঁহার 'স্থর বিশ্বাস যে, স্বাঁমজী 
সাক্ষাং শিবাবতার, অতএব তাঁহাকে দর্শনমান্র তাঁহার সমস্ত পাপ ও মাঁলনতা অন্তত 
হইয়াছে, অন্তে তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। এ পাঁবত্র দৃশ্য দর্শনে 
উপস্থিত ব্যাক্তমান্রেই চমৎকৃত হইলেন। 

মাদ্রাজে স্বামিজীর শুভ পদার্পণ উপলক্ষে যে উৎসাহোচ্ছবাস পাঁরলাক্ষত 
হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সাবখ্যাত “হিন্দ” পাত্রকা নিম্নালাখত মন্তব্য প্রকাশ 
কারয়াছিলেন__ 


“অদ্য স্বামী 'বিবেকানন্দকে রেলওয়ে স্টেশনে অভার্থনা করিবার জন্য সাম্মীলত 
বিরাট জনসঙ্ঘের উৎসাহোচ্ছাস ও ধম্মনুরাগ আতরাঞ্জত করিয়া বর্ণনা করা অসস্তব। 
মাদ্রাজের শ্রেচ্ভতম ব্যক্তগণ উপস্থিত থাকিয়া 'বিশ্বাবখ্যাত সন্নযাসীঁকে যে গৌরবময় অভ্যর্থনা 
প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে এই মহাদেশের অন্তর্নীহত ধর্মশাক্ত সুস্পম্টরূপে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ধর্্মসংস্কারগণ ভারতে ঢরাদনই এইরূপ অভ্যর্থনা পাইয়া আঁসতেছেন। 
গোঁড়ামই হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের বোশল্ট্য নহে, বর্তমান আচার-ব্যবহারগন্লির পাঁরবর্ত'নও 
যে বাঞ্ছনীয় তাহা নহে, যাঁদ কোন সংপ্রাতীষ্ঠত প্রথা দূর কাঁরয়া নূতন কোন নিয়ম 
প্রবর্তন কাঁরতে হয়, তাহা হইলে স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্যাক্তরই কর্তৃস্থানীয় হইয়া উহা 
সমাধা করা ডীঁচত।] যখন কোন ধীর-হদয়, পাঁবব্র-মানস, প্রকৃত সংস্কারক 'িহ্কাম ও 
[ব্যাক্তগত উদ্দেশ্য-সাধন-স্পৃহা-ীবমুক্ত-কল্যাণেচ্ছা লইয়া দপদে দণ্ডায়মান হন, তখন 
আচার-নিয়ম শূন্যে মিলাইয়া যায়, চিরপোষিত ধারণা ও আদর্শ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, প্রাতান্ঠিত 
রীতিনীতি ও মতসমূহ বিলীন হইয়া যায়। স্বাঁমজীর প্রচার-কার্যের সাফল্যের ইহাই 
একমান্র রহস্য। সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তান সুদূর 'বিদেশ্সে বেদান্তের পতাকা বহন কাঁরয়া 
লইয়া গিয়াছিলেন-_ সেইজন্য আমরা চিরাচরিত প্রথানুসারে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা 
কাঁরতেছি। তাঁহার প্রাত আমাদের সহৃদয় সাদর সম্ভাবণের সাহত আমরা বিশ্বাস করি, 
তাঁহার পাশ্চাত্যদেশে অবস্থান যেমন তন্রত্য ভ্রাতৃগণের স্তল্যাণ সাধন কাঁরয়াছে, তদ্রুপ 
তাঁহার এতদ্দেশে অবাস্থছতিও জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধন কাঁরবে।” 


পরাঁদন রাবিবার স্বামিজণকে প্রথামত অভ্যর্থনা সাঁমাতর পক্ষ হইতে আঁভনন্দন 
পন্ত প্রদান করা হইল। খেতরির মহারাজ কর্তৃক প্রেরিত আভিনন্দন-পন্রখান প্রদত্ত 
হইলে পর ক্লুমে 'বাভন্ন সম্প্রদায়, সভা ও সামাতির পক্ষ হইতে সংস্কৃত, ইংরেজণ, 
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দশসহস্রীধক ব্যাক্ত সমবেত হইয়াছলেন। তীহাঁদিগের আঁধকাংশই হলের মধ্যে চ্থান 
না পাইয়া বাহরে অপেক্ষা কারতোছলেন, কাজেই সাধারণের অনুরোধন্রমে স্বামিজী 
বাহরে আসিয়া একখানি গাড়ীর কোচবক্সে আরোহণ কাঁরলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় 
স্বাঁমজী যাঁদও গীতার ধরণে বক্তৃতা কারবার সুযোগ পাইয়া হম্ট হইলেন, কিন্ত 
শ্রোতৃমণ্ডলীর জয়ধ্বনি ও হর্ষকোলাহলে রীতিমত বক্তৃতা করা অসন্তব হইয়া উঠল। 
অগত্যা স্বামিজী বক্তা দেওয়ার চেষ্টা না কাঁরয়া সংক্ষেপে বাঁললেন যে, জনসঙ্ঘের 
এই অকৃত্রিম উৎসাহ দোঁখিয়া তানি হম্ট হইয়াছেন, তবে এই উৎসাহকে স্থায়ী করা 
চাই। ভাঁবিষ্যতে স্বদেশের জন্য অনেক বড় বড় কাজে এইরৃপ প্রজবালিত উৎসাহাগ্রর 
প্রয়োজন হইবে। 

পরাঁদবস মাদ্রাজ “ভিক্টোরিয়া হলে” পণ সহস্র শ্রোতার সম্মুখে “আমার 

ত" নামক সপ্রাসদ্ধ বক্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। ইহার পর ক্রমে ব্লুমে “ভারতীয় 
জীবনে বেদান্ত প্রয়োগ,” “ভারতীয় এ ” “আমাদের উপাস্থিত কর্তব্য,” 
"ভারতের ভবিষ্যং" শীর্ষক চারটি বক্তৃতা প্রদান কারলেন। স্বামিজী মাদ্রাজে নয় 
দিবস আনন্দের সাহত শিষ্য ও রা সাহত যাপন কারলেন। এই সময় 
একাঁদন একজন মহাপাণ্ডিত স্বাঁমজীর সাঁহত বেদান্ত আলোচনা করিতে আসেন। 
তান স্বাঁমজীর বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বাঁললেন, “স্বামিজী! বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, 
বিশিষ্টাদ্বিতবাদ, দ্বৈতবাদ ইত্যাঁদ সমস্ত প্রকার মতবাদই সত্য এবং চরমোপলান্ধর পথে 
ভিন্ন ভিন্ন সোপান মান্র-একথা তো পৃব্বচার্াগণ কেহই বলেন নাই।” আচাযাদেব 
মৃদুহাস্যে উত্তর কারলেন, “উহা আমার জন্যই 'নীর্্দন্ট ছিল। সেইজন্যই ্াি 
জন্মগ্রহণ কারয়াঁছ।” 

আচায্যদেব যখন পাশ্চাত্যদেশে ধম্মপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন বারহদয়ূ 
মাদ্রাজী যুবকবৃজ্দ নিন্দা, শ্লেষ্ক ও বিরোধিতায়ও আবচলিত থাঁকয়া শ্রীগুরু প্রদার্শত 
পল্থাবলম্বনে বেদান্ত-প্রচারকার্ঘে আত্মীনয়োগ কাঁরয়াছিলেন। ধন্য এই সাহস+* 
কপট ও পাবত্রহদয় যূবকবন্দ, যাঁহারা ভস্মাচ্ছাঁদত বাহ-স্বরূপ স্বামিজীকে সর্ব 
প্রথম জগদ্গ্রুস্বরূপে চিনিতে পারিয়াছিলেন! আজ চাঁর বংসর পর তাঁহাদগের: 
জগদেকারাধ্য গুরুদেবের স্বদেশ-প্রত্যাগমন উপলক্ষে মাদ্রাজ নগরী যে নয় দিবসব্পীধ 
[বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছে, ইহা দর্শন কারয়া তাঁহাদের আনন্দের) 
পরিসীমা রাহল না। তাঁহারা স্থায়রূপে মান্রাজে একটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য: 
ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। মাদ্রাজের গণ্যমান্য ব্যাক্তবর্গ ও জনসাধারণ আগ্রহের সাঁহত এ 
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প্রস্তাব অনুমোদন করায় তাঁহারা স্বামিজীর নিকট উক্ত প্রার্থনা নিবেদন কাঁরলেন এবং 
এ প্রচার-কেন্দ্র গঠনকল্পে তাঁহাকে মাদ্রাজে কিছুদিন অবস্থান করবার জন্য অনুরোধ 
কারতে লাগিলেন। স্বামিজী প্রচার-কেন্দ্র প্রাতজ্ঞার সঙ্ক্প আনন্দের সাঁহত 
অনুমোদন করিলেন এবং সত্বরই তান একজন সুযোগ্য গুরুভ্রাতাকে মাদ্রাজ প্রেরণ 
কারবেন বাঁলয়া প্রাতশ্রুত হইলেন। তদনুসারে 1কয়াদ্দবস পর স্বামী রামকষ্ানন্দ 
আসিয়া মাদ্রাজের কার্ভার গ্রহণ কাঁরলেন। এঁদকে কাঁলকাতা হইতে সাগ্রহ আহবান 
আসতে লাঁগল। বিশেষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ধদেবের জন্মোৎসব ানকটবত্ত বাঁলয়া গুরুগত- 
প্রাণ শিষ্যমণ্ডলী ও স্বাঁমজীর বন্ধকগণ দুঃখের সাঁহত তাঁহাকে বিদায় ?দতে বাধ্য 
হইলেন। 

দীর্ঘকাল ভারতের পল্লীনগরে পরিভ্রমণ কাঁরয়া স্বাঁমজী জনসাধারণের 
সামাঁজক ও অর্থনোৌতিক দুর্গত গভাঁর সহানুভূতির সাঁহত পর্যবেক্ষণ কারিয়া- 
ছিলেন এবং আমরা পৃব্বেই বালয়াঁছ, তিনি জনসাধারণের উন্নিতকজ্পে রাজা 
মহারাজা ধনী ও আঁভজাতবর্গের দ্বারা স্থায়ী কোন কাজ হইবে এ বিশ্বাসও 
হারাইয়াছিলেন। দাতার আসনে বাঁসয়া দূর হইতৈ পাশ্চাত্য লোকাহিতবাদের 
আদর্শে কতকগ্ল স্কুল কলেজ, হাসপাতাল কাঁরলেই জনসাধারণের উন্নিত হইবে 
না। দাতা বা উদ্ধারকত্তরিপে নহে, সেবকরূপে অন্নবস্ত্র, বিদ্যা, জ্ঞান লইয়া 
জনসাধারণের মধ্যে শ্রদ্ধার সাঁহত কর্ম কারবার জন্য দূঢ়হদয় কম্ম্ আবশ্যক__এই 
চিন্তা হইতেই ববেকানন্দ প্রচারত সেবকধম্মের উদ্ভব। এই চিন্তা হইতেই তান 
ভারতবর্ষের সেবার জন্য আহ্বান কাঁরলেন, চরিত্রবান, হৃদয়বান এবং ব্াদ্ধমান 
যুবকদিগকে ৷ (ভারতের দরিদ্র, ভারতের পাঁতিত, ভারতের পাঁপগণের সাহায্যকারী 
কোন বন্ধ; নাই। * রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত 
কারতেছে, তাহাদের বেদনা তাহারা বলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা 
জানে না, কোথা হইতে এ আঘাত আঁসতেছে। তাহারা যে মানুষ, 
তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশ্দত্ব।” সমাজের এই 
হঈনাবস্থার প্রাতকারের জন্য তান চাঁহয়াছলেন,-“লক্ষ নরনারী পাঁবন্রতার 
আগ্রমন্দ্ে দীক্ষিত হইয়া ভগবানে দৃঢ়-বিশ্বাস-রুপ্ণ বন্মে সজ্জিত হইয়া দারিদ্র পাঁতিত 
ও পদদালতদের প্রাতি সহানুভূতিজানত িংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে 
ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়শ বার্তা দ্বারে দ্বারে 
প্রচার করুক”) যাহাঁদগকে এই মহৎ ব্রতের জন্য আচায্দেব আহবান কাঁরলেন, 
তাহাঁদগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে বাললেন, গণ্যমান্য উচ্চ পদস্থ অথবা ধননর 


২১৬ ববেকানন্দ চাঁরত 


উপর কোন ভরসা রাঁখও না। ভরসা তোমাদের উপর; পদমযর্মাদাহীন, দরিদ্র কিন্তু 
বশ্বাসী তোমাদের উপর। * * আম দ্বাদশ বংসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় 
এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছ। আম তথাকথত অনেক ধনী ও বড় লোকের দ্বারে 
দ্বারে ঘ্াঁরয়াছি। তাহারা আমাকে জ:য়াচোর ভাবয়াছে।” 

পাশ্চাত্য দেশে তান শবশ্বমানবের কল্যাণের জন্য সাব্বভোৌমিক ধর্মের শাশ্বত 
সমাজ ও প্রাণহীন ধম্মচিরণের গতানুগাঁতিকতাকে আত নিম্মম আঘাত কারলেন। 
তাঁহার কলম্বো হইতে মাদ্রাজের বক্তুতাগীলতে নূতন তত্ব, নূতন ভাব, নূতন কর্ম্ম- 
সূচনা করিবার মত অনুপম প্রাতিভা ও অসামান্য হদয় লইয়াই এই সন্ন্যাসী স্বদেশের 
কম্মক্ষেত্রে ফাঁরয়া আঁসয়াছেন। একটা জাতির গতানূগাঁতিক চিন্তা ও কম্ম+কে যান 
ভাঙ্গতে পারেন এবং ভাক্গয়া গাঁড়তে পারেন, সেই ষুগপ্রবর্তক আচার্য স্পম্ট ভাষায় 
বাঁললেন-__ 

“প্রায় শতাব্দী কাল ধাঁরয়া আমাদের দেশ সমাজ-সংস্কারকগণ ও তাঁহাদের 
নানাবিধ সমাজ-সংসকার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে। স্তু ইহাও স্পম্ট দেখা 
যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপণ সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশের কোন 
স্থায়ী হত সাধন হয় নাই। * * গত শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের জন্য আন্দোলন 
হইয়াছে তাহার আঁধকাংশই পোষাক ধরণের । এই সংস্কার চেষ্টাগাঁল কেবল প্রথম 
দুই বর্ণকে স্পর্শ করে, অন্য বর্ণকে নহে। সংস্কার কাঁরতে হইলে উপর উপর দৌখলে 
চাঁলবে না, ভিতরে প্রবেশ কারতে হইবে, মূলদেশ পযন্তি যাইতে হইবে। * * দশ 
বংসর যাবং ভারতের নানাস্থল বিচরণ করিয়া দৌখলাম সমাজ-সংস্কার সভায় দেশ 
পাঁরপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রূধির শোষণের দ্বারা “ভদ্রলোক” নামে প্রাথত ব্যক্তিরা 
ভদ্রলোক" হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাঁহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না।” 

1ববেকানন্দ তাঁহার পব্বগামী সংস্কারকগণের দোষব্রুটি নিভর্শকভাবে উদ্ঘাটন 
করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, “সংস্কারকেরা বিফল মনোরথ 
হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে আত অজ্পসংখ্যক ব্যান্তই 
তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা কাঁরয়াছেন, আর তাঁহাদের 
একজনও “সকল ধর্মের প্রসূতিকে” বুঝিবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনার 
মধ্য দিয়া যান নাই; ঈশ্বরেচ্ছা় আমি এই সমস্যার মীমাংসা কাঁরয়াঁছ বাঁলয়া 
দাবী কার!” 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২১৭ 


পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আঁসয়া ভারতের নাগরিক 
জীবনে যে চাণ্ুল্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ফলে দুচার জন প্রাতভাশালশ ও 
উদারহৃদয় সংস্কারক প্রাচীন সমাজের প্রীত বদোহ ঘোষণা কাঁরয়াছিলেন এবং এই 
বিদ্রোহ হইতেই পাশ্চাত্য কার্যপ্রণালীর বিচারশন্য অন্ধ অনুকরণমূলক সংস্কার 
যুগের সূত্রপাত। এই সংস্কার-প্রচেষ্টায় ইয়োরোপীয় ভাব-দাসত্ব দোঁখয়া গভনর 
ক্ষোভের সাঁহত স্বাঁমজী ইহার প্রাতবাদ কাঁরয়াছেন। কেননা, তাঁহার মতে এই 
সংসকারযুগের-_ ৰ 

(১) একটা এীতহাঁসক বোধ ছিল না। কত বড় প্রাচীন সভ্যতার বংশধর 
এই জাতি, কত কত সংস্কারের মধ্য দয়া যুগে যুগে কত কত মহাপূর্ষকে বক্ষে 
ধারণ করিয়া আজ এখানে আসিয়া উপ্পাস্থত হইয়াছে । এ জাতির বর্তমান ও ভাবষ্যৎ 
যে ইহার অতত ইতিহাস দ্বারা প্রভৃতরূপে নিয়ল্লিত হইবে, একথা সংস্কারযূগ 
আদৌ বুঝিতে পারে নাই। 

(২) জাতীয় বিশেষত্ব বোধের অভাব। সংস্কারযুগ একথা চিন্তা করে নাই যে, 
প্রত্যেক জাঁতর একটা বিশেষত্ব আছে, স্বাতিন্ত্য আছে, যাহার জন্য সে বাঁচয়া থাকবার 
দাবী করিতে পারে, যাহার অভাবে তাহার বিলোপ বা মৃত্যু আনিবার্য। হিন্দুর 
জাতীয় বশেষত্ব কি, তাহাও তাহারা বুঝে নাই বা তাঁদ্ষয়ে আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা 
করে নাই। নিজের দেশ বা নিজের জাত বাঁলয়া একটা সার্থক আঁভমানও সংস্কার- 
যুগের ছিল না বাঁলয়াই__ 

(৩) সংস্কারক সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা প্রকাশ্য সভায় “আম 'হন্দু নাহ, 
একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি” বাঁলতে কিছুমাত্র লাঁজ্জত হন নাই। এই 
সংস্কারয্গের যেন ইহাই একমান্র উদ্দেশ্য ছিল যে, যাহা কিছ হিন্দুর এবং 
'হন্দত্ব, তাহাই ঘৃণ্য ও পাঁরত্যজ্য। 

সংস্কারকগণের কাধাপ্রণালী স্বামিজী বিশেষ শ্রদ্ধার দম্টিতে দেখিতে পারেন 
নাই। মাম্টমেয় ইংরাজী শাক্ষিত নাগাঁরক ও উচ্চবর্ণকে লইয়া যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ 
ছিল, তাহা সব্বস্তরে প্রসারিত হয় নাই। তাহার কারণ আমরা পূর্রেই বলিয়াছ। 
জাতীয় জীবনের সাঁহত 'বাচ্ছন্ন, বিজাতীয় ও বৈদৌগক ভাবে অন:প্রাঁণত সংস্কারক- 
গণকে লক্ষ্য কাঁরয়া স্বামিজী তাঁহার স্বকীয় আদর্শ ঘোষণা কাঁরলেন। 

“সংস্কারকগণ সমাজকে ভাঙ্গিয়া চাঁরয়া যেরূপে সমাজ সংস্কারের প্রণালগ 
দেখাইলেন তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারলেন না। সংস্কারকগণকে আম 
বাঁলতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একটু আধটু 
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সংস্কার চান_আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কার প্রণাল*তে ; 
তাঁহাদের প্রণালী ভাঁঙ্গয়া চারয়া ফেলা-__আমার প্রণালী সংগঠন। আম সংস্কারে 
বিশ্বাসী নহি, আমি স্বাভাবক উন্নাতিতে বিশ্বাসী ।” 

পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজী যে কেবল ধ্বংসমূলক সংস্কার 
আন্দোলন হইতে ানজেকে পৃথক কাঁরয়া লইলেন তাহা নহে, অন্যাদকে একথাও 
বাঁললেন যে সব্ববিধ সামাঁজক উন্নাতির পাঁরপল্থী রক্ষণশীল সমাজের যাঁক্তহীন 
কৃসংস্কারেরও তান পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার গঠনমূলক কাধ্যপ্রণালীর প্রথম 
নির্দেশ, সমাজের সব্বস্তরে ভ্রমসঙ্কোচের পাঁরবর্তে সম্প্রসারণের শাক্ত সণ্চার। 
কেন্দ্রীভূত সমাম্ট শক্ত আপন বলে জাতীয়-জঈবনের বিকাশের বাধাগাঁল সরাইয়া 
অগ্রগাঁতি সণ্চার কারবে এবং এই কারণেই তান কোন সামায়ক সংস্কারের উপর আস্ছা 
স্থাপন কারতে পারেন নাই। সমাজের স্তর বিশেষে কতবগুলি আচার ব্যবহার তুলিয়া 
দিলে অথবা প্রবর্তন করিলে জাতীয় উন্নাত হইল, এর্‌প বিশ্বাস তিনি করিতেন না। 

সামাঁজক দুর্গত ও ব্যাধির প্রাত তিনি উদাসীন ছিলেন না। বর্তমান সমাজের 
উন্নাত ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্য কতকগ্যাল প্রথার রদবদলের উপর নিভর করে না। 
জাীবদেহে যাঁদ কোন ব্যাঁধ প্রবেশ করে, তাহা হইলে এক এক অঙ্গে তাহা এক এক 
ভাবে প্রকাশ পায়। ব্যাঁধ ও ব্যাঁধর লক্ষণ দুই পৃথক বস্তু। মূল ব্যাঁধর চাকৎসা না 
কাঁরয়া কেবল দৃশ্যমান লক্ষণগ্ীল দূর করিবার চেষ্টা কারলে এগ্াীল অন্য আকারে 
প্রকাশ পায়। অতএব সামাঁয়ক প্রাতিকারের জন্য লক্ষণগুঁলর উপশম চেষ্টা না কারয়া, 
মূল ব্যাঁধ দূর কারবার চেম্টাই বিবেকানন্দের গঠনমূলক প্রণালনী। সমাজদেহের 
মূল ব্যাঁধর প্রাতি অঙ্গুলী 'নদ্দেশ করিয়া তিনি বাঁলয়াছেন,_- 

“আমরাই আমাদের সব্বপ্রথম দুদ্দশা, অবনাতি ও দুঃখকম্টের জন্য দায় 
আমরাই একমাত্র দায়ী। আমাদের আঁভজাত পূব্বপুরুষগণ ভারতীয় জনসাধারণকে 
পদদাঁলত কারতে লাগিলেন- ক্রমশঃ তাহারা অসহায় হইয়া পাঁড়ল। এই আঁবরত 
অত্যাচারে দারিদ্র ব্যাক্তরা, তাহারা যে মানুষ, তাহাও ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল। শত শত 
শতাব্দণ ধাঁরয়া তাহারা বাধ্য হইয়া ক্রৌতদাসের মত) কেবল জল তুলিয়াছে ও কাঠ 
কাঁটস়াছে। তাহাদগকে এই কিশ্বাস কারতে শিখান হইয়াছে যে, গোলামী কারবার 
জন্যই তাহাদের জন্ম, তাহাদের জল্ম জল তুঁিবার, কাঠ কাঁটিবার জন্য। আর যাঁদ 
কেহ তাহাদের প্রাত দয়াপ্রকাশক দু'একটা কথা বাঁলতে চায়,_তবে আধুঁনককালের 
[শক্ষাীভমানশ আমাদের স্বজাতীয়গণ, এই পদদলিত জাতির উন্নাত সাধনে সঙ্কুচিত 
হইয়া থাকেন।” 
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বংশানূক্রীমকতা বা জন্মগত কৌিলকগণের দোহাই "দয়া যে বর্বর ও পাশাঁবক 
মতবাদ দ্বারা মান্ষকে হন, অন্তাজ, পণ্চম প্রতি আখ্যা দেওয়া হয়, সেই মূঢ্ুতাকে 
স্বামজী আতি তীব্র ভাষায় আশ্রমণ কারয়াছেন। কেননা, এই বিশ্বাস তোহাও আবার 
পাশ্চাত্যের আসুরিক মতবাদ দ্বারা পুষ্ট) ভারতের তথাকাঁথত উচ্চবর্ণের আস্থিমজ্জায় 
রাহয়াছে। সংস্কারের প্রয়োজন সেইখানে । বাহর হইতে নহে, ভিতর হইতে এই 
মানাসক শ্রেষ্ঠত্বীভমানস্বরূপ ব্যাঁধ দূর কারতে হইবে । এই ভ্রান্ত মতবাদকে আক্রমণ 
কারয়া স্বামিজী বাঁললেন._ 

“যাঁদ বংশানূক্রমিক ভাবসংক্রমণ 'নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ 'বদ্যাশিক্ষার আধকতর 
উপযুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্গণের শিক্ষায় অর্থব্যয় না কারয়া অস্পৃশ্য জাতির শিক্ষায় 
সমুদয় অর্থব্যয় কর। দুব্বলকে অগ্রে সাহায্য কর। ব্রাহ্মণ যাঁদ ব্যাদ্ধিমান হইয়াই 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অপরের বিনা সাহায্যেই শিক্ষালাভ কাঁরবে। 
যাহারা বাাদ্ধমান হইয়া জন্মগ্রহণ করে না, শিক্ষকগণ তাহাদের জন্যই নিয়োজিত 
হউক। আমার তো ইহাই ন্যায় ও যুক্তসঙ্গত বাঁলয়া মনে হয়। অতএব এই দািদ্র- 
দিগকে, ভারতের পদদাঁলত জনসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইতে হইবে। 
জাতি-বর্ণ-নাব্বশেষে সবলতা-দুব্বলতার বিচার না কারয়া প্রত্যেক নরনারণকে, 
প্রত্যেক বালকবালিকাকে শুনাও ও 'িখাও যে, সবল দুব্বল উচ্চনীচ 'নাক্বশেষে 
সকলের ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রাহয়াছেন--সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, 
সকলেই সাধু হইতে পারে ।” 

ভারতের উচ্চবণীয়দের ধিক্কার "দয়া, পদদাঁলত জনসাধারণের প্রীতি অপার 
সহান্ভূঁতি প্রকাশ করিয়া বিবেকানন্দের বজ্রস্বর মান্দ্রত হইয়াছে__ 

«“আয্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, 
আর যতই কেন আমরা “ডমৃমৃমৃ” বলে ডম্ফাই কর; তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেচে 
আছ তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মাম!! যাদের “চলমান শমশান” বলে 
তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা ক; বর্তমান জীবন আছে, 
তা তাদেরই মধ্যে। আর “চলমান শমশান” হচ্ছে তোমরা । তোমাদের বাড়ী ঘর দঃয়ার 
মিউাজয়ম, তোমাদের আচার-ব্যবহার চাল-চলন দেখলেও বোধ হয় যেন ঠানাদাঁদর 
মুখে গল্প শুনছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে মনে হয়, 
যেন চিন্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম! 

“এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীঁচকা তোমরা-_ 
ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূতকাল, লঙ লু ?ালট সব একসঙ্গে । বর্তমানকালে 
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| তোমাদের দেখাঁছ বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন । ভবিষ্যতের 
(/তোমরা শূন্য, তোমরা ইং লোপ লুপ । স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা; আর দেরণ কচ্ছ 
কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহশীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্ব 
ধূলিতে পাঁরণত হয়ে বায়ূতে মিশে যাচ্ছ নাঃ হত, তোমাদের আস্তময় অঙ্গুলীতে 
পূর্বপুরুষদের সাণত কতকগাঁল অমূল্য রঙের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের 
এতাঁদন দেবার সুবিধা হয় নি। এখন ইংরাজরাজত্বে অবাধ বিদ্যাচচ্চরি দিনে, 
উত্তরাধুকারীদের দাও, যত শণীঘ্ব পার দাও। 
৬ “তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নৃতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধরে, 
চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুঁপাঁড়র মধ্য হ'তে। বেরুক 
'মুদীর দোকান থেকে; ভুনাওয়ালার উনানের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, 
হাট থেকে, বাজার থেকে । বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে । এরা সহস্র 
সহন্র বংসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সাঁহঞ্চুতা। 
সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জনবনীশাক্ত। এরা একমুটো ছাতু 
খেয়ে দুনিয়া উল্টে দতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ব্রিলোক্যে এদের তেজ ধরবে 
না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ন্িলোক্যে 
নেই। এত শান্ত, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা, 
এবং কার্যকালে ীসংহের বিক্রম !! 
“অতাঁতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধকারী ভাবিষ্যং ভারত। 
এ তোমার রত্রপোটকা, তোমার মাঁণকের আধাট; ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শনঘ্র 
পার ফেলে দাও। আর তুম বাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাও। কেবল কান 
খাড়া রেখো, তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমান শুনবে কোঁট জীমৃতস্যন্দী 
ব্রিলোক্যকম্পনকারণ ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধন-_“বাহ গুরুকী ফতে।” 
সমাজসংস্কার বা সমন্টি মানবের সামাজিক সমুনাতির এই আদরশই স্বামিজী 
বারম্বার বর্তমান ভারতের সম্মুখে স্থাপন কাঁরয়াছেন। আঁম উপরে স্বামজীর যেসব 
মত উদ্ধত কারলাম, তাহা হইভে ব্দ্ধমান নরনারারা তাঁহার সমাজসংস্কার প্রণালর 
আঁভনবত্ব উপলান্ধ কারবেন। বেদান্তের মহান তত্ৃপ্রচারকেরা সমাজের সাঁহত আপোষ 
কাঁরতে গিয়া, “পরমার্থক” সত্য, ব্যবহারিক জগতে প্রযোজ্য নহে বাঁলয়া লৌকিক 
বৈধম্যকে সমর্থন কাঁরয়াঁছলেন, ফলে মানবাত্মার অপাপাবদ্ধ মাহমার উপর জাতিগত 
, জন্মগত অপাঁব্রতা ও আঁধকারভেদ আরোপ করিয়া বহু মানবকে, উচ্চবণয়েরা 
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মানুষের সাধারণ আধকার হইতে বাঁণত করিয়া পশুবৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
সত্য, সত্যই, যাহা অন্দরান্ত, তাহার মধ্যে পারমার্থক ও ব্যবহারিক ভেদ নাই। কিন্ত 
এই ভেদব্দ্ধ বহু শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে সামাজিক ভয়াবহ বৈষম্যবাদ সৃন্টি 
করিয়া ভারতের গভশীর অধঃপতনের কারণ হইল। স্বামিজী জন্মগত, জাতিগত 
আঁধকারবাদকে নির্ভয়ে অস্বীকার কারবার জন্য নব্য-ভারতকে আহবান কারয়া 
বাঁললেন,_“বেদান্তের এই সকল মহান তত্ব কেবল অরণ্যে বা গারগ্হায় আবদ্ধ 
থাঁরবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দারিদ্রের কুঁটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের 
অধ্যয়নাগারে সব্বন্র এই সকল তত্ব আলোচিত ও কাধে পাঁরণত হইবে ।” যে কোন 
জাতির, যে কোন বংশের, যে কোন সমাজের প্রত্যেক বালক-বালিকাকে এভাবে গাঁড়য়া 
তুলবার জন্য তিনি লোকাঁশক্ষার এক আভনব আদর্শ তুলিয়া ধাঁরলেন। 

সমাজকে আচার্দেব অখণ্ডভাবেই গ্রহণ কাঁরতেন, সমগ্র লইয়া বিচার 
কারতেন। টুক্‌রা টুকরা ভাবে উচ্চশ্রেণীর সুবিধার দিক হইতে কোন বিশেষ প্রথা 
তুলিয়া দবার জন্য বিগত শতাব্দীর ব্যর্থ চেন্টার নিষ্ফল পুনরাভনয়ে শাত্তক্ষয় না 
করিয়া তিনি চাহিয়াছিলেন জাতির সমস্ত অঙ্গে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে। 
জীবদেহে যৌবন আসলে যেমন তাহার সকল অঙ্গই পুষ্ট ও িকাঁশত হইয়া উচে, 
তেমাঁন জাত যাঁদ সস্থ, সবল ও ক্রিয়াশীল হয়, তাহা হইলে যেখানে যে সংস্কার 
আবশ্যক, তাহা আপনা হইতেই সুসম্পন্ন হইবে। এই জন্যই তিনি বাঁলতেন, “আম 
সংস্কারে বিশ্বাসী নাহ, স্বাভাবিক উন্নাতিতে বিশ্বাসী ।” 

ভারতের জাতীয় জীবন পুনর্গঠনে স্বামিজীর এই আদর্শকে আমরা বৈদান্তিক 
সাম্যবাদ বাঁলতে পারি। যে তামাঁসক জড়বুদ্ধি, মানুষের সাঁহত মানুষের ভেদ ও 
ভাবিতে শিখাইয়াছে, তাহার প্রাতরোধকলে্পে, মানবাত্মার মঙ্গলমহিমা সমাজের 
সব্বস্তরে প্রচার কারতে হইবে। কিন্তু আদর্শ প্রচার কারতে গেলে আদর্শ চারন্র মানুষ 
চাই। এই শ্রেণীর মানুষের অন্বেষণে স্বভাবতঃই চারন্রবান»৮ও স্বদেশপ্রোমক 
শিক্ষিত য্যবকদের প্রা তিনি দৃষ্টিপাত কারয়াছিলেন তিন ইহাও দেখিয়া- 
[ছলেন, শিক্ষিত যুবকগণের বহ7 সদৃগুণ থাকা সত্বেও প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর 
দোষে তাহাদের জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঁ্গয়া াইতেছে। যখন জাতীয় শিক্ষা- 
পার অথবা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি কেহ কল্পনাও করেন নাই, তখনই 
স্বামিজী বৈদেশিক কর্তৃত্ব বিরহত জাতীয় শিক্ষা প্রাতম্ঠানের স্থাপনের সঙ্কল্প 
ব্যক্ত কারয়ছিলেন। লৌকিক শিক্ষাকে জাতীয় আদর্শের অনুকূল করিবার জন্য, 
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তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ভারতের নানা কেন্দ্রে কতকগ্ীল শিক্ষালয় স্থাপন কাঁরবেন। 
এই শিক্ষালয়গাঁলতে শাক্ষত যুবকগণ নূতন করিয়া শিক্ষালাভ করিবেন। আচার্যা, 
প্রচারক ও লোৌকক ববদ্যাঁশক্ষাদাতারূপে ইহারা সমাজের সব্বানিম্নস্তর হইতে 
শিক্ষাদান আরন্ত কারবেন। “একাঁদকে ব্রাহ্মণ অপরাঁদকে চণ্ডাল- চণ্ডালকে ক্রমশঃ 
ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়নই তাঁহাদের কার্যপ্রণাল” হইবে! “উচ্চবর্ণের শিক্ষা, সদাচার, যাহা 
লইয়া তাহাদের তেজ ও গৌরব সেই শিক্ষা যাহাতে নিম্নজাতনয়গণ অবাধে লাভ 
কারতে পারে,” নৃতন শিক্ষা-প্রণালীর তাহাই হইবে বোৌশম্ট্য। 

কলম্বো হইতে মাদ্রাজ পধ্যন্ত আচার্যদেবের প্রত্যেকটি বক্তৃতা নবীন-ভারতের 
উদ্বোধন মন্ত। আত্মপ্রত্যয়হীন, জাতীয় এঁক্যবোধ-বাঁজ্জত, বহু আঘাতে ম্রিয়মান 
ভারতসন্তান শ্যার্ল,৮আগামী পণ্টাশং বর্ষ ধাঁরয়া তোমরা কেবলমান্র স্বর্াদপি 
গরীয়সী জননী জন্মভুীম়ির আরাধনা কর; অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয় 
বর্ষ ভূলিলেও কোন ক্ষাত নাই। অন্যান্য দেবতা 'নাদ্রত। একমান্ত্র দেবতা- তোমার 
স্বজাতি; সব্বন্রই তাঁহার হস্ত, সব্বন্্ই তাঁহার জাগ্রত কর্ণ সকল ব্যাঁপয়া আছেন। 
তোমরা কোন নিম্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাঁবত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, 
তোমার চতুদ্দকে যে দেবতাকে দোঁখতেছ, সেই 1বরাটের উপাসনা কারতে পাঁরতেছ 
না। * * * এই সব মানুষ, এই সব পশু ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার 
স্বদেশবাঁসগণই তোমার প্রথম উপাস্য।” 

€বহকাল নিস্তরঙ্গ ভারতের জনসমহুদ্রে ববেকানন্দ অকস্মাৎ আবির্ভূত ঝাঁটকার 
মত তরঙ্গ তুললেন। ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে সত্যের অমোঘ বায্যপূর্ণ 
বাণী ছড়াইয়া পাঁড়ল। কিন্তু কাজ কতটুকু হইল? ভগবান 'বিষ্ণ যেমন তৃতীয় 
অবতারে সাগরাম্বরা ধাঁরন্রীকে প্রলয়পয়োধ হইতে দর্নবার বলে টানিয়া তুলিয়াছেন, 
তেমাঁন অশান্ত অধীরতা লইয়া ভারতবর্ষকে হানতাপঙ্ক হইতে টাঁনয়া তুলিবার 
জন্য বিবেকানন্দ তাঁহার বরবাহ? প্রসারত করিলেন। ল্তু পাশ্চাত্যদেশ হইতে 
তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পর যে উৎসাহ দেখা গেল, তাহা স্থায়ী হইল না। দুই 
বংসর, তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়াও বিবেকানন্দ “মাতৃমন্তে দীক্ষিত সহম্র যুবক” 
পাইলেন না। বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে বিজ্ববৃক্ষমূলে বাঁসয়া জীবন-সায়াহে, 
বিবেকানন্দ বিলাপ কাঁরয়া বাঁলতেন, যাহাদের ডাকলাম, তাহারা আসল না। বহু 
শতাব্দীর সংস্কার, গাঁতিহশীন জীবনযান্রার উপর গতানুগাঁতিকতার পাষাণভার, এত 
অল্পে দূর হইবার নহে । বাণাঁবদ্ধ কেশরীর মত ক্ষবূগজ্জনে জনারণ্য প্রকম্পিত 
কাঁরয়া নব্যভারতের মন্বগুরু চাঁলয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প অমর হইয়া 
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রাঁহল। তাঁহার দেহত্যাগের তিন বংসর পরেই বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে যুগান্তকারণী 
অভাবনীয় পাঁরবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ কাঁরলাম। স্বদেশ আন্দোলনের জাগ্রত 
বাঙ্গলা চিনিল- বিবেকানন্দ কে। তাঁহার প্রাণপ্রদ জীবনপ্রদ বাণন নব্যবাঙ্গলা নূতন 
কারয়া অনুভব করিল। বিবেকানন্দের প্রথম সংঘাতে জাগ্রত ভারত, পরবত্তাঁকালে 
[তিলক ও গান্ধীজনর নেতৃত্বে বশাল গণ-আন্দেলনের মধ্য দয় জাতীয় এঁক্য ও 
উন্নীতর সন্ধান. পাইল ) ভারতে মানবমাক্তর সাধনার আজ যে দুঃসাধ্য উদ্যম 
“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ ৷” 

১৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার, স্বাঁমিজনী মাদ্রাজ হইতে কাঁলকাতাগামী জাহাজে 
আরোহণ কারলেন। কলম্বো হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত আবশ্রান্ত বক্তৃতা, কথোপকথন, 
দেখা সাক্ষাৎ ইত্যাঁদতে তান ক্লান্ত হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। লোকমান্য তিলক, 
তাঁহাকে পুণা যাইবার অনুরোধ করিয়া পত্র 'লিখয়াছলেন; কিন্তু প্রবল ইচ্ছা 
সত্তেও স্বামজী পুণাযাত্রা স্থগিত রাখলেন। কয়েকদন বিশ্রামের আশায় তিনি 
স্থলপথ বঙ্জন কারয়া জলপথে কাঁলিকাতা যাত্রা করিলেন। মনে ভাবিতে লাগলেন, 
এই আঁভনন্দন সভা আর বক্তৃতার পালা শেষ কারয়া কবে হিমালয়ের ক্লোড়ে বিশ্রাম 
লাভ করিব। 

স্বামী বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রচারত হইবার পর 
হইতেই বাঙ্গলাদেশ, বিশেষতঃ কাঁলকাতানগরী সাগ্রহে তাঁহার শুভাগমন প্রত্যাশা 
কাঁরতোছল। তাঁহার মাদ্রাজ হইতে সমুদ্রপথে কাঁলকাতা আগমনের স্ংবাদ পাইয়া, 
নাগারকদের পক্ষ হইতে গঠিত অভ্যর্থনা সামাতি যথোচিত আয়োজন উদ্যোগ 
' কারতে লাগলেন। 

স্বামজী শষ্যবর্গসহ জাহাজ হইতে খাঁদরপুরে অবতরণ কাঁরয়া দৌখলেন, 
তাঁহাকে িয়ালদহ স্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য একখান স্পেশ্যাল ট্রেণ অপেক্ষা 
কাঁরতেছে। ভোর ৭টা ৩০ 'মাঁনটের সময় ট্রেণ ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ 
কাঁরল। দ্রেণ বংশীধবাঁন কাঁরবামান্র সহস্র সহস্র মালতকণ্ঠে “জয় রামকৃষদেবকনী 
জয়” “জয় বিবেকানন্দ স্বামিজশীক জয়” রবে জ্টেশন মুখরিত হইয়া উিল। 
স্বাঁমজী" ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া সমবেত জনসঙ্ঘকে যুক্তকরে প্রণাম করিলেন। 
বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমূখ অভ্যর্থনা সাঁমাতর সভ্যবৃন্দ বহুকষ্টে জনতা ভেদ 
কাঁরয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া 'বাবিধ 
-পুষ্পমাল্যে ভূষিত কারলেন। সহম্র সহত্র সম্দ্রমপূর্ণ উদগ্রীব দাঁন্টক্লাত হইয়া 
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কণীর্তমান সন্ব্যাসী মিঃ ও মিসেস সৌভয়ার সমভব্যাহারে চতুরাশ্ব-যোজত শকটে 
আরোহণ কাঁরলেন। যুবকগণ গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই গাড়ী টানিয়া 
লইয়া যাইতে লাগিলেন। পন্র-পু্প-পল্পব-পতাকা-পাঁরশোভিত তিনটি মনোহর: 
তোরণদ্বার আতক্রম কাঁরয়া শকট পণ কলেজ বাটীতে উপনীত হইল । তথায় 
কিয়ংকাল সমাগত, সুধীবন্দকে সময়োচিত শিল্টালাপে পাঁরতৃপ্ত করিয়া স্বামিজী 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাগবাজারের রায় পশুপাঁতিনাথ বসু বাহাদুরের আলয়ে 
সোঁদন ভিক্ষা গ্রহণ কারবার জন্য তান গুরুভ্রাতাগণসহ ইতঃপৃর্বেই আহত 
হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্কাল তথায় যাপন করিয়া অপরাহে তান সদলবলে কাশীপুরের 
গোপাললাল শীল মহাশয়ের বাগানবাটশতে গমন কারিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্য 
ও শিষ্যাগণসহ বাস করিবার জন্য উপরোক্ত ভবনাটি অস্থায়ীভাবে অভ্যর্থনা সামতির 
কর্তৃপক্ষগণ প্রদান কারয়াছিলেন। 

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পষন্তি দলে দলে নরনারশীর ভাড়। কেহ তত্বীজজ্ঞাস, 
কেহ কৌতূহলী দর্শক। বিশ্রামের ব্যাঘাত সত্তেও স্বাঁমজী বিরক্ত না হইয়া, 
সমাদর সহকারে সকলের সাঁহত সদালাপ কাঁরতেন। রাত্রে আলমবাজার মে গিয়া 
গুরুভাইদের সাঁহত ভাঁবষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আলোচনা কাঁরতেন। ভারতের 
ও বাঙ্গলার নানাস্থান হইতে আগ্রহপূর্ণ আমল্লণ আসিতে লাগল; 'কন্তু স্বামিজী 
কিছুকাল কাঁলকাতায় থাকিয়া তাঁহার আদর্শ প্রচার এবং প্রচার-কার্যের অনুকূল 
সঙ্ঘ গঠনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। 

সপ্তাহকাল পরে, ২৮শে ফেরুয়ারী কাঁলকাতাবাসঈর পক্ষ হইতে স্যার রাজা 
রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজারস্থ প্রাসাদের স্বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আঁভনন্দন সভা আহৃত 
হইল। বিশিষ্ট নাগাঁরকগণ, পাঁণ্ডতগণ, ইয়োরোপনীয় ভদ্রলোকগণ, বিশেষভাবে 
কলেজের ছান্রগণ 'নাদ্দ্স্ট সময়ের পৃব্বেই সভায় উপাস্থিত হইলেন। প্রায় পণ্ড 
সহম্্র ব্যাক্তি সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। স্বামজনী সভাস্থলে প্রবেশ কারিবামান্র 
সমবেত জনতা সম্ভ্রমভরে উত্থিত হইয়া জর়ধবাঁন উচ্চারণ কারল। 'বাঁশম্ট ব্যাক্তদের 
শিম্টাচার ও কুশল প্রশ্নাদর পর সভাপাঁতি রাজা 'বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর রোৌপ্যাধারে 
আঁভনন্দনপন্র স্বামিজীর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং আঁভিনন্দনপত্র পাঠ কাঁরলেন। 
আভনন্দনপত্রে পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত ও হিন্দুর সভ্যতা সংস্কৃতি প্রচারকারী 
সন্াসীকে ভারত তথা বাঙ্গলার মুখোজ্জব্লকারণী সন্তানরূপে ভূয়সী প্রশংসা করা 
'হইয়াছল। স্বীয় জন্মভূঁমিতে সহস্র সহস্র স্বদেশবাসী, বিশেষতঃ যুবকগণ কর্তৃক 
অকীন্রমভাবে অভ্যার্থত হইয়া আবেগের সাঁহত তান যে অপূর্ব বক্তৃতা কাঁরয়া- 
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ছিলেন, সমগ্র জনতা মন্্মুগ্ধবং তাহা শ্রবণ করিয়াছিল। এ যেন এক নূতন 
মান্য নৃতন সুরে কথা কাঁহতেছে। ভারতের শাশ্বত আত্মা যেন মার্তগ্রহণ করিয়া 
নবীন ভারতকে নৃতিন আশায় সঞ্জীবত কারবার জন্য অমৃতবাণনী, অভয়বাণ+ 
উচ্চারণ কাঁরতেছেন। ভারতবর্ষের পরম প্রয়োজনকে উপলান্ধ কারবার জন্য যে 
তপস্যার মধ্য দিয়া তিনি জীবন আতিবাহিত কারয়াছেন, প্রথমেই তাঁহার কণ্ঠ 
হইতে সেই মম্্মকথা ব্যক্ত হইল :_ 

“মানুষ আপনার মক্তর চেষ্টায় জগৎ-প্রপণ্টের সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ কাঁরতে 
চায়। মানুষ নিজ আত্মীয়-স্বজন, স্তী-পূত্র-বন্ধু-বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার 
হইতে দূরে, আতিদ্‌রে পলাইয়া যায়। চেষ্টা করে দেহগত সকল সম্বন্ধ পুরাতন 
"সকল সংস্কার ত্যাগ কাঁরতে, এমনাক, মানুষ নিজে যে সার্ঘ 'ত্রহস্ত পাঁরমিত 
দেহধারী মানব, ইহা ভূলিতেও প্রাণপণ চেস্টা করে; কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে 
সে সব্বদাই একটি মৃদু অস্ফুট ধ্বান শুনিতে পায়, তাহার কর্ণে সব্ব্দা একটি 
সুর বাজিতে থাকে, কে যেন 'দবারান্র তাহার কানে কানে বাঁলতে থাকে, “জনন 
জল্মভুমিশ্চ স্বগরীপ গরায়সী।” 

একাদিকে ব্যাক্তিগত মুক্ত কামনা, অন্যাদকে জাতীয় জীবনে উন্নাতিমখী 
গাতবেগ সপ্চার করিয়া সমাস্ট-মুক্তি, এই দুই আপাতঃ বিপরীত আদর্শ সংঘাত 
তাঁহার সাধক ও পাঁরব্রাজক জীবনে আমরা বারম্বার দৌঁখয়াছি। ম্াক্তর এই 
সুমহান প্রয়াসের সব্বশেষ চেষ্টায় সমাধকামী সাধক কন্যাকুমারীতে ভারতবর্ষের 
সর্বশেষ শিলাসনে বাঁসয়া তনত্যাগের সঙ্কল্প কাঁরয়াছিলেন। 'িল্তু সূর্য্য চন্দ্র 
তারাহীন মহাশুন্যে, দেশকালপান্র আতন্রম কিয়া তাঁহার মন উদ্দের্ব উঠতে পারল 
না, নামরুপহীন ব্রন্গ-সমাধর পাঁরবর্ডে তাঁহার ধ্যানে জননী জন্মভূমির রূপ ফুটিয়া 
উঠিল। তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইরাঁছল। তান অশ্রুপ্লাবত নেন্রে বাঁলয়াঁছলেন, 
“জনান, আম মুক্ত চাই না তোমার সেবাই আমার জীবনের একমার অবাঁশষ্ট 

এই সাধনলব্ধ স্বদেশপ্রেম-যজ্জঞের উদ্বোধনকল্পে মহাভাগ খাত্বক উদাত্তকণ্ঠে 
বেদমন্তর উচ্চারণ কারয়া তাঁহার পৃপ্রয় যজমান ভাযতীয় যুবকবৃন্দকে আহবান 
কারয়াছেন। সে আঁবনশ্বর বাণীর পবিভ্র কম্পনে ভারতের আকাশ-বাতাস পূর্ণ 
হইয়া রাঁহয়াছে, সে কম্পনে, স্বদেশপ্রোমক-সাধকের হদয়-বীণার তন্ত্রতে নিত্যকাল 
বাজতে থাকবে, “আমি তোমাদের নিকট এই গরাঁব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পশীড়তদের 
জন্য ঞই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেস্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতোছ। যাও, এই 
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মূহূর্তে সেই পার্থসারথর মন্দিরে, যিনি গোকুলে দীনদারদ্র গোপগণের সখা 
ছিলেন, যান তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক 
বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার কাঁরয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া 
সাম্টাঙ্গে পাঁড়য়া যাও এবং তাঁহার নিকট এক মহাবাঁল প্রদান কর; বাঁল-_জীবনবাঁল, 
তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের 
[তানি সব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দন, দরিদ্র, পাঁতিত, উৎপীড়তদের জন্য। 
তোমরা সারাজীবন এই ভ্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা 
দন দিন ডুবিতেছে।” 
বাঙ্গালী যুবকগণের নিকট মাতৃভূমির জন্য মহাবালি প্রার্থনা কারলেন। বীর হও,* 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও চরিত্রের তেজ ও বাধ্কে জাগ্রত করিয়া মহোৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত 
হও; এই শ্রেণীর কথা বাঙ্গালী যুবকগণের কর্ণে প্রথম প্রবেশ কারল। এই 
কাঁলিকাতা নগরীর রাজপথে এক নগণ্য বালকরূপে আমও খেলা কাঁরয়া বেড়াইতাম, 
ইচ্ছা হয় এই ধূঁলর উপর বাঁসয়া তোমাঁদগকে মনের কথা খাালয়া বাল; এমাঁন 
“আমার এই কাভার, হে বাঙ্গালী যুবকগণ তোমরা গ্রহণ কর। এই 
কারের উন্নাত ও বিস্তার আমার কল্পনাকে বহুদূর পশ্চাতে ফোঁলিয়া অগ্রসর 
হউক। আম সচনামান্র করিয়াছি, তোমরা সম্পূর্ণ কর। বর্তমান যুগের দায়িত্ব 
ও কর্তব্য বাঁঝয়া লও।” “আর কখনো কোন দেশের যুবকদের স্কন্ধে এত গুরুভার 
পড়ে নাই, আমি প্রায় অতীত দশবৎসর ধাঁরয়া সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ কারয়াছি, 
তাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, বাঙ্গলার যূবকগণের ভিতর দিয়াই সেই 
শাক্ত প্রকাশ পাইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযক্ত আধ্যাত্বক আঁধকারে প্রাতিচ্চিত 
কাঁরবে।” 

কেবল এই সকল কথা বাঁলয়াই স্বামিজী ক্ষান্ত হইলেন না। সম্মুখে একটা 
জীবন্ত সগুণ আদর্শ না থাকলে চরিত্র গাঠত হয় না। “কোন মহান্‌ আদর্শ 
পূরূষে বিশেষ অনুরাগী হইরা তাঁহার পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন 
জাতই উাঠিতে পারে না। * * * রামকৃষ্ণ পরমহংসে আমরা এইরূপ এক 
ধম্মবীর, এইরূপ এক আদর্শ পাইয়াঁছ। যাঁদ এই জাতি উঠিতে চায়, তবে 
দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা কারতোছ, এই নামে. সকলকে মাতিতে হইবে। এই কারণে 
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প্রণোঁদত হইয়া এই মহান্‌ আধ্যাত্বক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন কারিতেছি। 
এই রামকৃষ্ক পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণ ও দেশের উন্নাতর জন্য, সমগ্র 
মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খাঁলয়া দিন, যে মহাযুগান্তর অবশ্যন্তাবী, 
তাহার সহায়তার জন্য তোমাঁদগকে অকপট ও দটব্রত করুন।” 
'পরমহংসের কথা ইতিপূর্বে কোন প্রকাশ্য সভায় তান এমন সস্পম্ট ভাষায় 
প্রচার করেন নাই। নিউইয়কে শিষ্যদের অনুরোধে তিনি শ্রীরামকৃষের জীবন ও 
আদর্শ সম্পর্কে “মদীয় আচায্দেব” শীর্ষক একাঁট বক্তৃতা কাঁরয়াছিলেন এবং 
মাদ্রাজের বক্তৃতাগ্ঁলতে স্থানে স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উল্লেখ কাঁরয়াছেন মান্র। 
কিন্তু ভারতের পুনরুখানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ষকেই আদর্শর্‌পে গ্রহণ করিতে হইবে, 
এমন দঢ়ভাবে ইতিপূর্বে কোন ঘোষণা করেন নাই। এই প্রথম 'তাঁন বাঙ্গলা- 
দেশকে লক্ষ্য কাঁরয়া স্পম্ট ভাষায় বাঁললেন, “তোমার আমার ভাল লাগুক আর 
নাই লাগুক, তাহার জন্য প্রভুর কার্য আটকাইয়া থাকে না। তিনি সামান্য ধূলি 
অধীনে থাঁকয়া কাঠ করা তো আমাদের পক্ষে মহাসৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।” 
স্বামজীর কাঁলকাতা আগমনের কয়েকাঁদন পরেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের 
জন্মতাঁথ উপলক্ষে মহোৎসবের শুভাঁদন সমাগত হইল । তখন দাক্ষণেশ্বর কালী- 
বাড়তেই উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইত । শনাদ্দস্ট 'দবস প্রাতঃকালে স্বামিজী 
পাশ্চাত্য শিষ্য ও শষ্যাগণ সমাঁভব্যাহারে দক্ষিণেশ্বরে আগমন কাঁরলেন। বপুল 
জনসঞ্ঘ তাঁহাকে দৌখবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সাধারণের সাগ্রহ অনুরোধে 
[তান কয়েকবার বক্তৃতা প্রদান করিতে চেষ্টা কারলেন, কিন্তু উৎসবের আনন্দ- 
কোলাহলের মধ্যে বক্তৃতা করা সম্ভব হইয়া উঠিল না। স্বামিজী বালকের ন্যায় 
হাস্যো্জবল বদনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দের সাহত কথোপ- 
কথন কাঁরতে লাগিলেন। অতঃপর উৎসবান্তে প্রসন্নচিত্তে আলমবার্জীর মঠে ফারিয়া 
আসলেন। 
স্বীয় জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজী যে কেবল আঁবামশ্র অভ্যর্থনা 
ও সম্বদ্ধঘনাই লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। পশ্চাত্যদেশে যে সকল ভারতীয় 
ভদ্রমহোদয় খষ্টান পাদ্রীদের সাহত যোগ দয়া স্বামজীর বিরুদ্ধে নানা অলীক 
কুৎসা প্রচার কারয়াছিলেন, তাঁহারা স্বদেশেও নীরব রাঁহলেন না। নবাবধানী 
ব্রাহ্ম মিঃ বি, মজুমদার স্বামিজীর আচরণ ও চারন্র লইয়া জঘন্য কুৎসাপূর্ণ কয়েক- 
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খাঁন পাস্তকা লীখয়া স্বীয় শোচনীয় মানাসক দৈন্যের পরিচয় দিয়াছিলেন ॥ 
খুম্টান পাদ্রী ও ব্রাহ্ম কোলাহলের সাঁহত 'বঙ্গবাসী, পান্রকার ব্রাহ্মণ পাণ্ডিতেরাও 
বাঙ্গলা গাল 'মাশ্রত দেবভাষায় বিবেকানন্দের নিন্দা প্রচার করিতে লাঁগলেন। 
“যে ব্যাক্ত কপদ্দকশন্য অবস্থায় বিদেশে শৃন্য ভিগ্রীরও ২০ ডিগ্রী নীচের শীতে 
অনাবৃত স্থানে রান্র যাপন কাঁরতে ভীত হন নাই, তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশে ভয় 
দেখান আত সুকঠিন।” এই জঘন্য প্রচার-কার্য দৌখয়া উৎকাণ্ঠিত সহকম্মীদগকে 
স্বামজী কেবল বাঁললেন,-ভাল বলুক আর মন্দ বলুক, তবু উহারা আমার 
সম্বন্ধে িকছদ বলক।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের িছাীদন পর, স্বামিজী জ্টার রঙ্গমণ্ে একটি বক্তৃতা 
দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল “সব্ববিয়ব বেদান্ত”। এই বক্তৃতায় তিনি 'বঙ্গবাসীর, 
আশ্রত ভণ্ড ও বশণশ্রিমী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কুষুক্তি ও কুতর্ক খণ্ডন করেন। 
স্বামিজী প্রথমে দেখাইলেন, বেদান্ত শাস্ত্রকে এক এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আচার্যগণ 
বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করায় বহ বিরোধ দার্শানক মতবাদের সৃম্টি হইয়াছে এবং 
ক্রমে অধ্যাত্সসাধনার সাহত বাচ্ছন হইয়া বেদান্ত শাস্ত্র দার্শানক পণ্ডিতগণের 
উর্বর মাস্তিচ্কের ব্যায়াম-ক্ষেত্ররুপে পাঁরগণত হইয়াছে । কতকগ্ীল পুরাণ, কয়েক- 
খাঁন আধুনিক স্মৃতিগ্রন্থ ও বিশেষভাবে লোকাচার ও দেশাচারই ধম্ম বাঁলয়া 
যাঁহারা ধাঁরয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রান্তীবশ্বাস দূর কারবার জন্য স্বামিজণ 
দেখাইলেন, বেদান্ত দব্বেধ্যি দর্শনশাস্ত্র নহে, উহাই সনাতনধম্মের "ভীত্ত। 
বেদান্তের আলোকবাঁর্তকা তুলিয়া স্বামজা বর্তমান সামাঁজক আচার ও ধম্মচিরণের 
শোচনীয় দূর্গাতি দেখাইলেন। বাঙ্গলাদেশে তথাকাঁথত সনাতনীরা বণশ্রিমধর্মের 
মাহা কীর্তন ও খাদ্যের ?াবচার লইয়া তুমমূল কলহ করিতেছেন, কিন্তু ধর্মকে 
কেবলমান্র রান্নাঘরে ঢুকাইয়া রাখিলেই বণশ্রিমাচার রক্ষা পাইবে, ইহা পাগলের 
কলপনা। যে দেশে চাতুব্বর্ণ নাই, প্রাচীন বণশ্রিম বহাঁদন লপ্ত হইয়া যেখানে, 
কালক্রমে অদ্ভূতঞ্ীজাতভেদ প্রথা প্রবার্তৃত হইয়াছে, বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে সনাতননীরা 
ব্রাহ্ষণ ও শদ্র ব্যতীত অন্য দুই বর্ণের আস্তত্ব পযন্ত স্বীকার করেন না, সেখানে 
যাঁদ কেহ সত্যই বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, তাহা হইলে একই জাতির 'বাভন্ন 
শাখাসমূহকে পুনরায় একত্র করিয়া বর্ণের অবান্তর বভাগগ্ীল উঠাইয়া দিতে 
হইবে। যাঁদ ক্ষান্রয় ও বৈশ্য বাঙ্গলাদেশে থাকে, তবে তাহাঁদগকে যজ্ঞোপবীত 
প্রদান ও বেদ পাঠের আধিকার প্রদান করা উচিত। প্রসঙ্গতঃ ধর্মসংস্কারের জন্য 
স্বামিজী বাঙ্গলাদেশের কুলগুরু প্রথা, মূর্খ শাস্র-জ্ঞানহীন ব্রাঙ্গণ ও বৈষবগণের, 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২২৯ 


ধর্মব্যবসায় অবোদক ও অশাস্ত্রীয় বাঁলয়া ব্যাখ্যা কারলেন এবং তান্তক সাধনার 
নামে যে জঘন্য হীন্ড্রিয় পরতন্ত্রতা প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহারও তর সমালোচনা 
কারলেন। স্বামজীর এই বক্তৃতায় তিনি তাঁহার মতবাদ ও কার্যপ্রণাল আত স্পল্ট 
'ভাষায় ঘোষণা কাঁরয়া সব্বসাধারণকে ব্ুঝাইয়া দিলেন, কুসংস্কার ও গোঁড়ামর 
সাহত তান আপোষ কাঁরবেন না। অদ্বৈত বেদান্তের অস্ত্রে বর্তমান প্রচালত 
বৈষম্যকে বিনাশ করাই তাঁহার ব্রত। 

ইহার পর স্বামজী আর কাঁলকাতায় বক্তৃতা প্রদান করেন নাই। কলম্বো 
হইতে কাঁলকাতা পর্যান্ত একঘেয়ে আভনন্দন-পত্র ও বক্তৃতায় তান বিরক্ত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। বন্তুতায় একটা সামায়ক উত্তেজনা সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী 
হয় না। এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া স্বামিজী ব্যক্তবিশেষকে উপদেশ প্রদান করা, 
চাঁরন্রগঠন কাঁরতে সহায়তা করা ইত্যাঁদতেই আধকতর আগ্রহ প্রকাশ কারতে 
লাগলেন। এই সময় সকলেই যে স্বামিজীর নিকট ধম্মেপিদেশ গ্রহণ করিতে 
আগমন করিতেন তাহা নহে, কেহ বা তাঁহাকে কেবলমান্র দেখিতে কেহ বা 
কৌতূহলের বশবতর্শ হইয়া তাঁহাকে পরাঁক্ষা কারতে আগমন কারতেন। 

বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ প্রচারক বাঙ্গালী সন্্যাসীর খ্যাতি শ্রবণে একাদন 
কয়েকজন বেদ ও দর্শনশাস্তবিদ্‌ গুজরাতী পাণ্ডত তাঁহার সাঁহত শাস্ত্র-বিচার 
কাঁরতে আগমন কাঁরলেন। “আগন্তুক পঁণ্ডিতগণের সকলেই সংস্কৃতভাষায় অনর্গল 
কথা-বার্তা বাঁলতে পাঁরতেন। তাঁহারা আঁসয়াই মণ্ডলী পাঁরবোম্টত স্বাঁমজীকে 
সম্ভাষণ কাঁরয়া সংস্কৃতভাষায় কথা-বার্তট আরপ্ত কাঁরলেন, স্বামজীও সংস্কৃতেই 
উত্তর দিতে লাঁগিলেন। * * * পণ্ডিতেরা প্রায় একসঙ্গে চীৎকার করিয়া সংস্কৃতে 
স্বামিজনীকে দার্শানক কুটপ্রশ্নসমূহ কাঁরতোছলেন এবং স্বামজন প্রশান্ত গন্তীর 
ভাবে ধারে ধীরে তাঁহাঁদগকে এ বিষয়ক নিজ মীমাংসাদ্যোতক সদ্ধান্তগুঁলি 
বাঁলতোছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, স্বামিজীর সংস্কৃতভাষা পাঁণ্ডিতগণের 
ভাষা অপেক্ষা শ্রতিমধুর ও সুললিত হইতেছিল। পন্ডিতগণ পরে এ কথা 
বাঁলয়াছিলেন। স্বামিজী বাদে 'সদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন করিয়াঁছলেন এবং পাঁণ্ডতগণ 
পৃৰ্বপক্ষবাদী হইয়াছলেন। শষ্যের মনে পড়ে স্বামিজণ একস্থলে স্বাস্ত” স্থলে 
“আস্ত” প্রয়োগ করায় পণ্ডিতগণ হাসিয়া উঠেন, তাহাতে স্বামিজন তৎক্ষণাৎ বলেন, 
পশ্ডিতানাং দাসোহহংক্ষান্তব্যমেতৎ স্খলনং-আঁম পাঁণডতগণের দাস, আমার এই 
ব্যাকরণ স্খলন ক্ষমা করূন। পাঁণ্ডতেরাও স্বামজীর ঈদৃশ দৈন্য ব্যবহারে মুঙ্ধ 
হইয়া যান। অনেকক্ষণ বাদানুবারদের পর পাঁরশেষে 'সিদ্ধান্তপক্ষের মীমাংসা 
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পর্যাপ্ত বালিয়া পাণ্ডতগণ স্বীকার করিলেন এবং প্রীতি-সম্ভতাষণ কাঁরয়া গমনোদ্যত 
হইলেন। দুই চারজন আগন্তুক ভদ্রলোক এ সময় তাঁহাদের পশ্চাংগমন কাঁরয়া 
জিজ্ঞাসা কারলেন, 'মহাশয়গণ, স্বামজীকে কিরূপ বোধ হইল?  তদুত্তরে 
বয়োজ্যেন্ পাণ্ডত বাঁলয়াছিলেন, “ব্যাকরণে গভনর ব্যুৎপাত্ত না থাকলেও স্বামিজী 
শাস্রের গনঢার্থ দ্রষ্টা, মীমাংসা করিতে আদ্বিতীয় এবং স্বীয় প্রাতিভাবলে বাদখণ্ডনে 
অদ্ভুত পাঁণ্ডত্য দেখাইয়াছেন।” স্বোমি-শিষ্য সংবাদ ।) 

আলমবাজার মঠস্থ অন্যান্য রামকৃষ্-শিষ্য সন্যাসবৃন্দ তাঁহাঁদগের প্রিয়তম 
“নেতা নরেন্দ্রনাথণকে সসম্মানে গ্রহণ কাঁরলেন বটে, কিন্তু তৎপ্রচারত সন্ন্যাস ও 
কম্মযোগের নবর্‌পান্তারত আদর্শ কেহ কেহ সহসা গ্রহণ করিতে পারলেন না। 
ধ্যান তপস্যা ইত্যাদি সাধন সহায়ে মুক্তিলাভের চেম্টাই সন্যাস-জীবনের আদর্শ, 
এই চিরাচারত প্রথাই তাঁহারা অনুসরণ কাঁরয়া আঁসতোছিলেন। জাগাঁতক সুখ দুঃখ, 
উন্নাতি, অবনাতি ইত্যাঁদতে ভ্রক্ষেপহীন হইয়া ভূতপ্রকীতিকে আঁতন্রম কারয়া 
দেশকালাতাঁত সত্ত্রকে উপলান্ধ কারবার চেম্টাকে স্বামিজী স্বার্থপরতা আখ্যা [দয়া 
তাঁহাঁদগকে ধম্মপ্রচার, শিক্ষা-বিস্তার ইত্যাঁদ কার্যে নিযুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ 
কাঁরতে লাগলেন । তাঁহারা অনেকেই স্বামিজীর উপদেশের মর্ম বুঝতে না পারিয়া 
চিরাভ্যস্ত রীতিনীতি পাঁরত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ কারতে লাঁগলেন। স্বামজী 
চেষ্টা কারতে লাগিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশগুলি স্বামিজীীর প্রাতিভার 
আলোকে নবানাকার ধারণ কাঁরল। 'তাঁন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা 
যাঁদ এই যুগধর্ম” প্রচারকার্যে বদ্ধপারকর না হন, তাহা হইলে ঠাকুরের আগমনের 
উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে । মান্দর ও প্রাতিমার গণ্ডী হইতে ভগবানকে বাহরে 
আনয়া “যত্র জীব, তত্র শিব" মন্ত্রে “বিরাটের” পূজায় অগ্রসর হইতে হইবে । 
প্রাচীনকালের সন্্যাঁসগণের ন্যায় গারগৃহায় বা কুটনরাভ্যন্তরে বাঁসয়া কেবলমান্র 
আত্মসাক্ষাংকারের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিলে চাঁলবে না। সংসারের কম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া 
মানবকে উচ্চকার্্যে প্রেরণা, দিতে হইবে, কোটি কোট ভারতবাসীর অজ্ঞতা ও 
হদয়ান্ধকার দুর করিতে হইবে । স্বাঁমজী তাঁহার গুরাভ্রাতাগণকে স্ব 
জীবনোদ্দেশ্য বুঝাইয়া দয়া বাঁললেন যে, ভারতের কল্যাণ কামনায় এমন এক 
আভনব সন্গ্যাঁস-সম্প্রদায় প্রতিজ্ঞা কাঁরতে হইবে, যাহারা মানবসেবাব্রতে স্ব স্ব 
মুক্তির কামনা তো পাঁরত্যাগ করিবেই, অধিকন্তু প্রয়োজন হইলে সানন্দে নরকে 
পর্যন্ত গমন কাঁরতে প্রস্তুত হইবে। “বহ-জন সংখায়, বহুজন হিতায়” শ্রীরামকৃষ্ণ 
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অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্য হইয়া যাঁদ আমরা পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে 
না পারি, তৎপ্রচারত মহান্‌ যুগাদর্শকে উপলান্ধ কারতে অসমর্থ হই, তাহা হইলে 
সাধারণ ব্যক্তি ও আমাদের মধ্যে প্রভেদ কি? 

ত্রুমে ভ্রমে সন্যাসব্‌ন্দ তাঁহার যাঁক্তর সারবত্তা হদয়ঙ্গম কারতে লাগলেন ॥ 
ইহার প্রথম ফলস্বরূপ পুণ্যস্মৃতি স্বামী রামকৃষ্কানন্দ, যান বিগত দ্বাদশবর্ধ কাল 
একাঁদনও শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, আরাতি ও অর্চনা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া অন্যত্র গম্ন 
করেন নাই-স্বামিজীর অনুরোধে বেদান্ত প্রচারকায্যে দাঁক্ষণাত্যে গমন কাঁরলেন।। 
স্বামী অভেদানন্দ ও সারদানন্দজীর পাশ্চাত্যদেশে প্রচার-কার্যভার গ্রহণের কথা 
আমরা ইতোপূব্বরেই যথাচ্ছানে উল্লেখ কারয়াছি। স্বামিজীর উৎসাহে অন:প্রাণিত 
হইয়া কা্মশ্রেষ্ঠ স্বামী অথণ্ডানন্দজীও মার্শদাবাদে দুভর্ষপীঁড়ত নরনারীর 
সেবাকায্যে প্রস্থান করিলেন। গুরুভ্রাতাগণকে কর্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বামিজণী 
আশাতাঁতি আনন্দ লাভ কাঁরলেন। 

বহুবর্ধব্যাপী কঠোর পাঁরশ্রমে স্বাঁমজীর বুদ দেহ অসংস্থ হইয়া 
পাঁড়যাঁছল। শারশীরক অসস্থতার প্রাত দৃকৃ্পাত না করিয়া স্বামজী মঠের 
ব্রহ্মচারী ও নবদীক্ষিত শিষ্যবৃন্দকে গীতা, উপনিষদ ইত্যাঁদ ভাষ্য সহকারে স্বয়ং 
পড়াইতে লাগলেন। বিজ্ঞ চিকৎসকগণ তাঁহাকে কিছাঁদনের জন্য সব্র্বপ্রকার 
মানাসক পারশ্রম হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিতে লাঁগলেন। অবশেষে স্বামজী 
হইলেন। তাঁহার সাঁহত মিঃ ও মিসেস সৌভিয়ার, স্বামন ব্রহ্মানন্দ, ?গাঁরশচন্দ্র ঘোষ, 
মিঃ গুড্উইন, ডাক্তার টার্ণবূল এবং তাঁহার মাদ্রাজী শিষ্য্রয়, আলাসিঙ্গা পেরুমল, 
জি, জি, নরাঁসংহাচার্য ও 'সঙ্গরাভেলু মুধালয়র দাঁজ্জীলং যাত্রা কারলেন। 
বদ্দঘমানের মহারাজা বাহাদুর শ্রদ্ধা-সহকারে স্বীয় “রোজ-ব্যাঙ্ক” নামক ভবনের একাংশ 
তাঁহাদের বাসের জন্য প্রদান কাঁরলেন। দাঁজ্জালংয়ের মিঃ এম, এন, ব্যানাজ্জর্ঁ 
সবতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভীঁক্ত সহকারে স্বামজী ও তৎসাঙ্গগণকে তাঁহার আতথ্য 
গ্রহণ করাইলেন। প্রায় দুইমাস দাঁজ্জীলংয়ে থাকিয়াও তাঁহার স্বাস্থ্য বিশেষ উন্নাত 
হইল না। এঁদকে অলসভাবে দিন যাপন করা তাঁহুর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। 
তিনি পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। 

স্বাঁমজী পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালীন কয়েকজন যুবক আলমবাজার মঠে 
যোগদান কারয়া ব্রহ্ষচারীর জীবন যাপন কারতোঁছলেন। এক্ষণে তাঁহারা স্বামিজীর 
[নিকট সন্গ্যাস-দীক্ষা গ্রহণ কারবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। স্বামজী তাঁহাঁদগের 
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উৎসাহ দোঁখয়া আনান্দত হইলেন, কিন্তু একজনের সম্বন্ধে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ 
প্রবল আপান্ত উত্থাপন করিলেন। উক্ত ব্যক্তির পূৰ্বজনীবন ভাল ছিল না, অতএব 
তাহাকে সন্যাস প্রদান করিরা মঠভুক্ত করিতে অনেকেই ইচ্ছুক হইলেন না। স্বামিজী 
তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাদিগকে আহবান করিয়া বালিতে 
লাগিলেন, “আমরা যাঁদ পাপীকে আশ্রয় প্রদান কাঁরতে সঙ্কুচিত হই, তাহা হইলে 
ইহারা আর কোথায় আশ্রয় পাইবে ১ এ যখন উচ্চতর পাবিত্র জীবন যাপন কারবার 
সঙ্কজপ্‌ লইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছে, তখন ইহাকে সাহায্য করা আমাঁদগের কর্তব্য। 
তোমরা যাঁদ উচ্ছৃঙ্খল ও অসংচান্র ব্যক্তগণের চারন্র সংশোধন করিতে অপারগ 
হও, তাহা হইলে গোঁরক পাঁরধান করিয়া আচার্ত্ব গ্রহণ কাঁরয়াছ কেন 2” পাঁতিত- 
পাবন স্বামিজীর ইচ্ছাই পূর্ণ হইল, তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ আর আপাত্ত কারলেন না।) 
স্বামিজী বোৌঁদক ক্রিয়াকাণ্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, শাস্তমতে এ সকল 

ক্রিয়াকাণ্ড ঠিক ঠিক সম্পন্ন না হইলে মহাবিরক্ত হইতেন। আজকাল যেমন 
গেরুয়া পারয়া বাঁহর হইলেই অনেকে সন্যাস-দীক্ষা সম্পন্ন হইল বাঁলয়া মনে করেন, 
স্বামজী সেরুপ মনে কারতেন না। গুরুপরম্পরাগত আবহমানকাল প্রচলিত 
বহ্ষবিদ্যা সাধনোপযোগী সন্াস গ্রহণের প্রাগন্ষ্ঠের নৈম্ঠক সংস্কারগ্াঁল 
রহ্মচারিগণের দ্বারা ঠিক ঠিক সাধন করাইয়া লইতেন। 

“কৃতশ্রাদ্ধ, সন্নযাসব্রত গ্রহণেচ্ছ শিষ্গণ যখন আসিয়া স্বামজীর পাদপদ্ম 
বন্দনা করিলেন, তখন স্বাঁমজী তাঁহাঁদগকে আশীব্বদি করিয়া কহিলেন, “তোমরা 
মানবজীবনের শ্রেষ্তব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হইয়াছ, ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্য তোমাদের 
গভর্পারণঁ। কুলং পবিন্রং জননন কৃতার্থা?।” 

অতঃপর সন্যাসাশ্রমের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে করিতে স্বামিজীর তপোদনীপ্ত 
বদনমণ্ডল স্বগাঁয় বিভায় উল্তাঁসত হইয়া উঠিল। 'তাঁন বালতে লাগিলেন, বহুজন 
[হতায়, বহুজন সুখায় স্যন্নাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যাহারা এই 1691 
উেচ্চাদর্শ) ভূলে যায়-বৃৈব তস্য জীবনং। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জাবের 
গগনভেদী ক্রন্দন নবারণ করতে, বধবার অশ্রু মুছাতে, পূত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে 
শান্ত দান করতে, অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগশ করতে, 
শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের এীহক ও পারমার্থক মঙ্গল করতে এবং 
জ্ঞানালোক দরে সকলের মধ্যে প্রস:প্ত বক্মীসংহকে জাগাঁরত করতে জগতে সন্ন্যাসীর 
জন্ম হয়েছে। পরে নিজ ভ্রাত্গণকে লক্ষ্য কারয়া বাঁলতে লাগলেন, 'আত্মানো 
মোক্ষার্থং জগাদ্ধিতায় চ' আমাদের জন্ম। কি কাঁচ্চস্‌ সব বসে? ওঠ জাগ 
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নিজে! নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্‌ নরজন্ম সার্থক করে দিয়ে চলে 
যা-উত্তিষ্তঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত?।” »* 

স্বামজণী আলমবাজার মঠে ও বাগবাজার বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে 
থাকিয়া উৎসাহের সাঁহত যুগধর্ম্ম প্রচার কাঁরতে লাগলেন। এই কার্যের জন্য 
শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তবূন্দকে সঙ্ববদ্ধ কারবার সঙ্ক্প তাঁহার মনে বহাঁদন হইতেছিল, 
এক্ষণে অবস্থার আনুকূল্যে তান সঙ্ঘ প্রাতষ্ঠা কারবার আঁভপ্রায় প্রকাশ কারলেন। 
১৮১৭ খষ্টাব্দের ১লা মে স্বামিজী কর্তৃক আহত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও 
সন্ন্যাসভক্তবৃন্দ অপরাহেে বাগবাজার বলরাম ভবনে সমাগত হইলেন। স্বামিজ্ী 
সমবেত ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বাঁলতে লাগিলেন, “নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা 
হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হ'তে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে 
প্রথম হ'তে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈয়ার করা বা সাধারণের সম্মাতি ভোট) নিয়ে কাজ 
করাটা তত স্বধাজনক বলে মনে হয় না। এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে যখন ইতর-সাধারণ 
লোক সমাঁধক সহদয় হবে, যখন মত ফতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে চিন্তা প্রসারিত 
করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্র মতে সঙ্ঘের কার্য চুলুতে পারবে । সেইজন্য এই 
সঙ্ঘের একজন ৭1০৪০ বা প্রধান পাঁরচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ 
মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সকলের মত নিয়ে কার্য করা হবে। 

“আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়োছি, আপনারা যাঁহাকে জীবনের আদর্শ কোরে 
সংসারাশ্রমে কারযক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁহার দেহাবসানের বিশ বংসরের মধ্যে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েচে, এই 
সঙ্ঘ তাঁহারই নামে প্রাতম্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস, আপনারা এ কার্যে 
সহায় হোন।” 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উপাস্থিত গৃাহগণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে 
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাবা কার্যাপ্রণালী আলোচিত হইতে লাগল। সঙ্ঘের নাম রাখা 
হইল, রামকৃষ্ণ প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন। উহার উদ্দেশ্য প্রভীত আমরা উহার মদীদ্রুত 
বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধৃত করিলাম। 


উদ্দেশ্য মানবের 'হিতার্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও কার্যে 
তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মনুষ্যের দৌছিক. মানাসক ও 
পারমার্থক উন্নীতকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত প্রযুক্ত হইতে পারে তাদ্ববয়ে সাহায্য 
করা এই “প্রচারের” (মিশনের) উদ্দেশ্য । 


শী সস শশী লী স্পা শশা শি শশাটদা শালা সাস্পীসপীপপাাপিপপ্প্প তা বাটা 2 তি 











* স্বামি-শিষ্য সংবাদ 
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ব্রত জগতের যাবতীয় ধম্মমতকে এক অখন্ড সনাতন ধর্মের রূপান্তর মান জ্ঞানে 
সকল ধম্মবিলম্বীদগের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্ষেরি অবতারণা 
করিয়াছিলেন, তাহার পাঁরচালনই এই “প্রচারের” ব্ুত। 

কার্যপ্রণালী-__সানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মক উন্নাতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত 
লোক শিক্ষিত করণ, শিল্প ও শ্রমোপজশীবকার উৎসাহ বদ্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য 
ধম্মভাব, রামকৃষ্চ-জঈবনে যের্প ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন । 

ভারতবষঁয় কার্য-__ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্যব্রত গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা 
সন্নযাসীদগের শিক্ষার আশ্রম স্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশ-দেশান্তরে গিয়া জনগণকে 
শাক্ষিত কাঁরতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন। 

'িদেশীয় কার্যাবভাগ--ভারতবাহর্ভৃত প্রদেশসমূহে “বরতধারী” প্রেরণ এবং তত্তৎ- 
প্রদেশে স্থাঁপত আশ্রম সকলের ঘাঁনষ্ঠতা ও সহানুভূতি রদ্দঘন এবং নৃতন নৃতন আশ্রম 
সংস্থাপন & , 


স্বামিজী উক্ত সমাতির সাধারণ সভাপাত হইলেন। স্বামী রন্মানন্দ 
কাঁলকাতা-কেন্দ্রের সভাপাঁতি, ও স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। 
নরেন্দ্রনাথ মিত্র, এটণর্ মহাশয় ইহার সম্পাদক, ডাক্তার শাঁশভূষণ ঘোষ ও বাবু 
শরচ্চন্দ্র সরকার সহকারী সম্পাদক এবং শিষ্য (স্বাম-শিষ্য সংবাদ প্রণেতা) শাস্ব্র- 
পাঠকর্‌্পে নিব্বচিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মাটিও 'বাধবদ্ধ হইন্ব যে, প্রাতি 
রাঁববার ৪টার পর বলরাম বাবুর বাড়ীতে সাঁমাতর আঁধবেশন হইবে । পুব্বক্তি 
সভার পরে তিন বংসর পযন্ত “রামকৃষ্ণ মিশন" সাঁমাতির আঁধবেশন প্রাত রাঁববার 
বলরাম বস মহাশয়ের বাড়ীতে হইয়াঁছল। বলা বাহুল্য যে, স্বামিজী যতাঁদন না 
পুনরায় বিলাত গমন কারিয়াঁছলেন, ততাদন সাবধামত সামাতির আঁধবেশনে 
উপাস্থিত থাঁকয়া কখনও উপদেশ দান এবং কখনও বা িন্রকণ্ঠে গান কাঁরয়া 
শ্রোতৃবৃন্দকে মোহত করিতেন। স্বোমি-শিষ্য সংবাদ)। 

শ্রীরামকষ্ণ মিশন প্রাতিষ্ঠা হইবার পর কোন কোন রামকুষ্ণ-ভক্ত, স্বামিজী 
বৈদৌশকভাবে কার্য কাঁরতেছেন বাঁলয়া সন্দেহ কারতে লাগলেন। একাঁদন 
সন্ধ্যাবেলা বলরাম বাবুর বাঁটীতে স্বাঁমজী গুরুভ্রাতাগণের সাঁহত রহস্যালাপ 
করতেছেন, এমন সময় তাঁহার একজন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা সহসা প্রশ্ন কাঁরলেন যে, 
[তিনি কেন শ্রীরামকৃ্ণকে প্রচার করিতেছেন না এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার সাহত 
তৎপ্রচারিত আদর্শগ্যাীলর সামঞ্জস্য কোথায়? কারণ, একান্ত ভাক্তর সহিত অনন্য- 
চত্ত হইয়া সাধন-ভজন সহায়ে কেবলমাত্র ঈশ্বরোপলান্ধর চেম্টা করাই ঠাকুরের আদর্শ 
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ছিল! অপরাদকে স্বামিজী সকলকেই কম্ম, রোগী ও দাঁরদ্রের সেবা, শিক্ষা- 
বিস্তার, ধম্ম-প্রচার ইত্যাদ কারতে উপদেশ দিতেছেন। এ সকল কর্ম মনকে স্বতঃই 
বাহম্মখ করিয়া তোলে এবং সাধনের বিঘ্মকর। স্বাঁমিজী যে জনাহতকজ্পে মঠ, 
মিশন, বেদান্ত সামাতি, সেবাশ্রম ইত্যাঁদ প্রাতিষ্ঞঠা কারবার সঙ্কল্প কাঁরতেছেন, 
স্বদেশপ্রেমের মধ্য দিয়া মানব-সেবাব্রত প্রচার করিতেছেন, এগুলি পাশ্চাত্য আদর্শ 
বাঁলয়া মনে হয়, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরের সব্বত্যগাই মূলমন্ত্র ছিল। 

বাঁহরের লোকের নিকট 'বিশ্বীবখ্যাত বিবেকানন্দ যাহাই হউক না কেন, 
নরেন্দ্রনাথই ছিলেন। কৌতুকাপ্রিয় স্বামিজী উক্ত গ্‌রুভ্রাতাকে লইয়া প্রথমতঃ ব্যঙ্গ 
জাঁড়য়া দলেন। তিনি বিদ্রুপ করিয়া বাঁলতে লাগলেন, “তুমি কি বলতে চাও 
যে, লেখাপড়া, সাধারণে ধন্মপ্রচার, আর্ত, রোগনী, অনাথ এদের সেবা করা- দুঃখ 
দূর করবার চেষ্টা করলেই অমনি মায়ায় বদ্ধ হয়ে যেতে হবে? শিশ্বর অন্বেষণ 
কর, জগতের উপকার করতে যাওয়া অনধিকার চচ্চাঁ করা মান্র', এ রকম কথা ঠাকুর 
ব্যাক্তবিশেষকে বলেছেন বলেই যাঁদ এঁ সমস্ত কাজ মন্দ বলে মনে কর, তাহ'লে 
তুমি ঠাকুরের উদ্দেশ্য একাবন্দুও বোঝ নাই।” বালিতে বাঁলতে তাঁহার ব্যঙ্গের 
ভাব অন্তার্হত হইল। বেদান্তকেশরী দৃপ্তগঞ্জনে বাঁলয়া উঠলেন, “তুমি মনে 
কর যে, শ্রীরামকৃকে আমার চেয়েও ভাল বূঝেছোঃ তুমি কি মনে কর জ্ঞান 
শুদ্কপাশ্ডিত্যমান্র, যা" হৃদয়ের কোমল বাত্তগ্ীলর উচ্ছেদ সাধন করে এক উষর 
পল্থাবলম্বনে অজ্জন করতে হয়? তুমি যে ভক্তিকে লক্ষ্য করছো, তা' আহাম্মকের 
ভাবৃকতা মাত্র, যা" মানুষকে কাপুরুষ ও কম্মীবমুখ করে তোলে । শ্রীরামকৃষকে 
প্রচার করার কথা বলছো? তুমি আমি তাঁর অনন্তভাবের কতটুকুর ইয়ত্তা করতে 
পেরোছি যে, জগৎকে বলতে যাব? সরে দাঁড়াও! কে তোমার শ্ীরামকৃষ্ণকে চায়, 
কে তোমার 'ভক্তি' মুক্ত" নিয়ে মাথা ঘামায়2 শাস্ত কি বলছে না বলছে কে 
শোনে? যাঁদ আমি আমার তমোহ্দে মজ্জমান স্বদেশবাসীকে কম্মযোগের দ্বারা 
তাহলে আমি আনন্দের সঙ্গে লাখ নরকে যাব। ছ্মামি তোমার রামকৃষ্ণ বা অপর 
কারও চেলা নই, যা'রা নিজেদের ভাক্ত মুক্তির কামনা ত্যাগ করে দরিদ্র-নারায়ণ 
লৈরার জীবন উন বরে তার তাদের চেলা-কিতাটিতনাস? সবামিজীর 
আবেগ-রাক্তম মুখমণ্ডলে স্বগাঁয় করুণার ছবি ফুঁটিয়া উঠিল, পরাধীনতার পেষণে 
অপহৃত মনূষ্যত্ব ভারতবাসীর অসীম দুঃখের দুঃসহ স্মৃতি তাহার হন্ন্ম মাঁথিত 
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কাঁরয়া উদ্বোলত হইয়া উঠিল; সেই বিশাল বারবক্ষ যেন বিদীর্ণ হইবে, এই 
আশঙ্কায় উভয় হস্তে বক্ষ চাঁপয়া তান দ্রুতপদে স্বীয় বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিয়া 
দ্বার রুদ্ধ কাঁরয়া দলেন। দুই একজন ধাীরপদে অগ্রসর হইয়া সন্তর্পণে গবাক্ষ- 
পার্থে দাঁড়াইয়া দোঁখলেন, আচার্যদেব ভূম্যাসনে ভাব-সমাধচ্থ! ভয়ে ও বস্ময়ে 
গুরুভ্রাতাগণ পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর যখন 
তান পুনরায় গুরুভ্রাতাঁদগের মধ্যে আসলেন, তখন ঝাঁটকাবসানে মাথতসমদ্রের 
মত তাঁহার গন্তীরমূর্তি দোখয়া কাহারও বাক্যস্ফার্ত হইল না। কিছুক্ষণ পর তান 
মৌনভঙ্গ কাঁরয়া কাঁহলেন, “যার হৃদয় ভাক্ততে পূর্ণ হয়েছে, তার ঘ্বায়গঁল এত 
কোমল হয়ে পড়ে যে সামান্য ফুলের ঘা পয্তি সহ্য করতে পারে না; তোমরা জান, 
আম আজকাল প্রেম-ভক্তি সম্বন্ধীয় কোন পস্তক পড়তে পাঁর না! শ্রীরামকৃষ্ণ 
সম্বন্ধে বেশীক্ষণ কথা কইতে গেলেই ভাবে অভিভূত হয়ে যাই। অন্তারনীহত এই 
ভাক্ত-প্রবাহের গাতিরোধ করতে আমি ভ্রমাগত চেষ্টা করছ, কর্মের কঠিন শৃঙ্খলে 
নিজেকে বে'ধে রেখেছি, কারণ এখনও জগতে আমার যে বার্তট বহন করবার আছে, 
তা' শেষ হয়নি। তাই যাঁদ দোঁখ, ভাক্তর উদ্দাম প্রবাহ আমাকে ভাসিয়ে নিতে 
চায়, তখনই কঠোর জ্ঞানের রুদ্রদণ্ড তুলে আঘাত করে এ সব ভাব সংযত রাখ। 
হায়, মুক্ত নাই! এখনও আমাকে অনেক কর্ম করতে হবে। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের 
ব্লীতদাস, তিনি যে তাঁর কম্মভার আমার স্কন্ধে নিক্ষেপ করে গেছেন; যে পধয্যস্ত 
না সমাপ্ত করতে পার, সে.পর্যন্ত তিনি তো বিশ্রাম কর্তৈ দেবেন না!” 

এই 'বষয় লইয়া আলোচনা-প্রসঙ্গে পৃূজনীয় স্বামী সারদানন্দজী একাদন 
আমাদগকে যাহা বাঁলয়াঁছলেন, যতদূর স্মরণ হয় তাহা 'ীলাঁপবদ্ধ কাঁরলাম,_- 
“একাঁদন দাক্ষণেশ্বরে আমরা সকলে বাঁসয়া আছ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথও সোদন 
উপস্থিত ছিলেন। দয়া, পরোপকার ইত্যাঁদ সম্বন্ধে কথা হইতে হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর 
ভাবমুখে বাঁলতে লাগলেন, 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন-দয়াঃ কে কাকে 
দয়া করবে? দয়া নয়, দয়া নয়, সেবা সেবা! কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ বাহরে 
আঁসয়া আমাকে বাঁললেন, “আজ ঠাকুর যা' বল্লেন, কিছু বুঝলি? আম বুঝিতে 
পার নাই শ্ানয়া তান বাঁললেন, বদ্ধ থাকলে তো বুঝাঁবঃ ওঃ আজ কি 
নুতন 11211 আলোক) পেলুম! যাঁদ বেচে থাক, তাহলে দেখতে পাব” 
তৎকালে ঠাকুরের এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশগ্যীলর মধ্যে যে কি গভগর তত্ব 
নাহত আছে, তাহা অনেকেই ভাঁবয়া দেখেন নাই। এতাঁদন পরে স্বামজীর 'িনকট 
এ সমস্ত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য শ্রবণ কাঁরয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ বিস্মিত 
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হইলেন। তাঁহারা বুঝলেন যে, অনন্তভাবময় ঠাকুরকে সব্বতোভাবে বুবিয়া উঠা 
অতাঁব দুঃসাধ্য। ভ্রমে স্বামিজীর কার্যা-প্রণালী বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ কারয়া 
যাহাদের মনে পুব্বেক্তিপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহারা নিঃসংশয়ে 
বাঁঝলেন যে, স্বামিজী ঠাকুরের ভাবই প্রচার করিতেছেন। রহস্যচ্ছলে স্বামিজী 
তদীয় গুরুভ্রাতাকে যাঁদও প্রশ্ন কাঁরয়াছিলেন, “তুমি ক মনে কর যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে 
আমার চেয়েও ভাল বুঝেছ 2” তথাঁপ আঁমই শ্রীরামকৃষকে সব্বাপেক্ষা আধক 
বাঝয়াছ, ইত্যাকার অহকার তাঁহার হৃদয়ে স্বপ্েও উদয় হয় নাই; বরং প্রত্যেক 
কার্যে তিনি স্বীয় গুরুভ্রাতাগণের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ কাঁরতেন! ভক্তকুল- 
চূড়ামাঁণ সাধু নাগমহাশয়ের সাহত প্রথম সাক্ষাতেই স্বামিজী প্রশ্ন কারয়াছলেন, 
“দেখুন, এই সব মঠ, সেবাশ্রম ইত্যাদ করৃছি, এ কি ঠিক ঠাকুরের উপদেশ মত 
কাজ হচ্ছেঃ” এই সমস্ত জনাহতকর অনূষ্ঠান যে শ্রীঘ্রীঠাকুরের উপদেশ মতই 
হইতেছে, নাগমহাশয় ইহা উৎসাহের সাঁহত সমর্থন করায় স্বাঁমজী অতশব আনান্দিত 
ও আশ্বস্ত হইয়াছলেন। যাহা হউক, অতঃপর আর কোন গুরুভ্রাতা, তাহার প্রবার্তত 
কার্য-প্রণালশী সম্বন্ধে বিরুদ্ধ আভমত প্রকাশ করেন নাই। শারীরিক অসংস্থৃতা 
সত্বেও স্বামিজী [িলমান্র বিশ্রাম করিতে পাইতেন না।॥ তান বাগবাজারে বলরাম 
বাবুর বাটীতে অবস্থান কারতেছেন জানিতে পারিয়া প্রত্যহ দলে দলে শাক্ষত যুবক 
তাঁহাকে দর্শন কাঁরতে লাগলেন। বাঙ্গালী যুবকগণের দৌহক দ:ুব্বলতা, জাতীয় 
শিক্ষা ও আদর্শে আস্াহবীনতা বিশেষভাবে লক্ষ্য কাঁরয়া তান গভশধ ক্ষোভের 
সাহত এগুঁলর তর সমালোচনা কারতেন এবং তাহাঁদগকে বীর্যবান ও সবল 
হইবার উপদেশ দিতেন। 

এই সময় স্বাঁমজীর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবত্তর্ঁ মহাশয় তাঁহার 
নিকট খগ্বেদ অধ্যয়ন কাঁরতে আরম্ভ করেন। খগ্বেদের অধ্যাপনা চাঁলতেছে; 
আচার্যদেব সায়ন ভাষ্যসহ বেদ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় তথায় নাট্য-সম্রাট্‌ 
[গাঁরশ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরস্পর আভিবাদনান্তর গিরিশবাবু আসন 
পাঁরগ্রহ কারলে পর স্বাঁমজী কৌতুকোজ্জবল হাস্যে তাঁহার প্রাতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
বলিলেন, শাজ, সি, তুমি বোধ হয় এসব জিনিষ পড়ান কোন দরকার বোধ কর না, 
চিরকাল কৃষ্ণ বিষণ নিয়েই কাঁটয়ে দিলে!” 
নারীর রেডী বেদ বুঝবার মত আমার বুৃদ্ধিও নেই, অবসরও নেই। 
ও সমস্ত জাঁনষকে দূর থেকে প্রণাম করে আম ভগবান রামকৃষের কৃপায় ভবসমদুদ্ু 
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উত্তীর্ণ হয়ে চলে যাব । তিনি তোমাকে দিয়ে লোকশিক্ষা দেবেন, ধম্মপ্রচার করাবেন, 
তাই ও সমস্ত জিনিষ পাঁড়য়েছেন।” তন প্রকাণ্ড খগ্বেদ গ্রন্থখানাকে পদনঃ পুনঃ 
প্রণাম করিয়া বাঁলতে লাগলেন, “জয় বেদরূপণ শ্রীরামকৃষ্ণের জয় ।” 

স্বাঁমজী যখনই সাধনার কোন বিশেষ পন্থা সম্বন্ধে বীলতে আরম্ত কারতেন 
_ তাহা ব্রহ্ষমজ্ঞান অথবা ভাঁক্তি, কম্মযোগ অথবা জাতীয় আদর্শ যাহাই হউক না 
কেন-_তাঁহার ওজস্বী বচনভঙ্গী ও প্রাণস্পশা বর্ণনায় মনে হইত, যেন উহাই মানব 
জশীবনের সব্্বশ্রেম্ঠ আদর্শ। কৌতুকচ্ছলে '্বামজীর কাঁথত বাক্য শ্রবণ করিয়া 
উপপাস্থত ভক্ত ও শিষ্যগণের মনে ভক্তি-বিশ্বাস সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা হওয়া 'বাচন্র 
নহে মনে কারয়া, গিরশবাব্‌ তাঁহাকে প্রশ্ন কারলেন, “আচ্ছা নরেন! বেদ-বেদান্ত 
তো তানেক পড়েছো! ক্ষধিতের অন্নের জন্য হাহাকার, দরিদ্রের দুঃখ, লাম্পট্যাঁদ 
বীভৎস পাপ, আরও কতরকম অন্যায়, আবচার ও দুঃখ, যাহা আমরা সচরাচর 
দেখতে পাই, তার কোন প্রাতাবধান তোমার বেদ-বেদান্ত লেখে কঃ অমূক 
সংসারের গাহণী, 'যান প্রত্যহ পণ্টাশজন লোককে অন্ন বিতরণ করতেন, আজ 
[তনাদন হয় তিন অন্লাভাবে পাত্রকন্যাসহ অনাহারে আছেন। অমুক অমুক 
সংসারের মাহলাগণ বদমাইসের হস্তে লাঞ্ছতা হয়েছেন, কেউ কেউ উৎপশীড়তা হয়ে 
অবশেষে প্রাণত্যাগগ করেছেন । অমুক বাড়ীর বালবিধবা কলঙ্কের হাত থেকে পাঁরন্রাণ 
পাবার জন্য ভ্রুণহত্যা করতে গিয়ে আত্মহত্যা করে বসেছে! নরেন, বেদ-বেদান্তের 
মধ্যে এর ক কোন প্রাতকার পেয়েছো 2”. এইর্‌পে ারশবাবু মম্মস্পশর্ঁ ভাষায় 
সংসারের যাবতীয় দুঃখ, অন্যায়, অত্যাচার কাঁহনন বর্ণনা কারতে লাঁগলেন। সে 
হৃদয়-ভেদী করূণকাহনীসমূহ শ্রবণ কাঁরয়া আচাযাঁদেবের আয়ত নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত 
হইল। ভাবাবেগ দমন করিতে না পাঁরিয়া তান বিচলিত হৃদয়ে তৎক্ষণাং সে স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান কারলেন। 

স্বামিজী প্রস্থান করিলে াঁরশবাব্‌ শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বাঁললেন, 
“দেখলে, তোমাদের গুরুর হৃদয় কি মহান্‌ অনুকম্পাপূর্ণ! আম তাঁকে পাণ্ডিত 
বা প্রীতিভাশালী বলে সম্মান কার না, যা" মানুষের দুঃখ-কম্টের কথা শুনলে 
করুণায় বিগাঁলত হয়ে পড়ে, সেই অসাম উদার হদয়ের জন্যই শ্রদ্ধা কার। দেখলে 
তো, এই সব কথা শুনে, কিছ্‌কাল পূৰ্রে বেদ-বেদান্তের যে-সব ব্যাখ্যা হচ্ছিল-- 
সে পাণ্ডত্য, চার বিশ্লেষণ কোথায় অন্তাহ্হত হল। তোমাদের স্বাঁমজশ একাধারে 
মহাজ্ঞানী ও মহাভক্ত, বুঝেছ 2” কিয়ৎংকাল পরে স্বামজশ ফিরিয়া আসলেন 
'স্বামী সদানন্দকে কক্ষে প্রবেশ কারতে দৌখয়া তৎক্ষণাৎ স্বামিজী তাঁহাকে রুগ্ন, 
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আতুর, আর্তের সেবাকল্পে একটি সেবাশ্রম প্রাতিষ্ঠা কারবার উপদেশ 'দিলেন। 
সদানন্দজী প্রাণপণে চেস্টা কারবেন বাঁলয়া গুর্‌ আজ্ঞা শরোধার্য করিলেন। 
স্বাঁমজা গিরশবাবুকে লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁললেন, “দেখ জি, সি, জগতের দুঃখ কষ্ট 
দূর করবার জন্য, এমনাক একজনের বেদনা লাঘব করবার জন্য আম সহম্বার 
জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি! নিজের মাক্ত আম চাই,না! আম প্রত্যেককে 
মুক্ত হবার জন্য সাহায্য করতে চাই।” 

এই সময় একাঁদন স্বামজী, মাতাজী তপাঁস্বনী কর্তৃক আহৃত হইয়া শিষ্য 
শরতবাবুকে সঙ্গে লইয়া মহাকাল পাঠশালা পাঁরদর্শনার্থে গমন করেন। বিদ্যালয়ের 
[শক্ষাদান-প্রণালী দেখিয়া স্বামিজী সন্তুষ্ট হইলেন। পাঁরদর্শনান্তে ফারবার সময় 
[তান কথোপকথন-প্রসঙ্গে বাললেন যে, পুর্ষগণের জন্য মঠ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁহার একটি নারীমঠও স্থাপন কারবার ইচ্ছা আছে। তথায় ব্রহ্মচারিণ ও 
সন্যাঁসানগণ স্াশীক্ষিতা হইয়া নারীজাতর উন্নাতি ও শিক্ষাকল্পে চেষ্টা কাঁরবেন। 
বজাতীয় আদর্শে সংস্কারের চেস্টা না করিয়া হিন্দুনারিগণকে জাতীয়ভাবে শিক্ষা 
ঠিক কাঁরয়া লইবেন। সেজন্য পুরুষদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কায্রক্ষেত্রে 
নারীর স্বাভাঁবক দক্ষতা স্বাধীনভাবে জাতীয় উন্নাতিসাধনে নিযুক্ত হইলে কল্যাণ 
হইবে। 

মঠ, সেবাশ্রম প্রভাতি প্রাতচ্ঠাকল্পে স্বামিজ চেস্টা কারতে লাগলেন বটে, 
কন্তু তাঁহার দৌহক অবস্থা দৌখয়া শষ্য ও গুরুভ্রাতাগণ শাঁঙকত হইলেন। 
ইতোমধ্যে ইংলন্ড হইতে মিস্‌ মূলর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাকংসকগণের 
পরামর্শে স্বামিজী আনচ্ছাসত্তেও বায়ুপারবর্তনের জন্য আলমোড়া যাইতে স্বীকৃত 
হইলেন। অবশেষে ৬ই মে কাঁতপয় শিষ্য ও গুরুভ্রাতা সহকারে কাঁলকাতা পাঁরত্যাগ 
করিয়া আলমোড়া আভমখে প্রস্থান কাঁরলেন। 

স্বাঁমজকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা কারবার জন্য আলমোড়ার হিন্দুসমাজ পূর্ত্ব 
হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। স্বামিজীর আগমনবার্তা পাইবামান্র তাঁহারা আলমোড়ার 
নিকটবত্তাঁ লোদয়া নামক স্থানে প্রত্যুদ্গমনপূর্বক স্কজামজীকে অভ্যর্থনা কারলেন। 
বিরাট শোভাযাত্রা দ্বারা পারবোষ্টত হইয়া সুসাঁজ্জত অ*বারোহণে .স্বাঁমজী নগর 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরনারীবৃল্দ বাতায়ন হইতে পুষ্প ও তণ্ডুল বর্ষণ কারতে 
'লাগলেন। সত্স্্র সহত্র উৎসুক দর্শকের আনন্দ বদ্ধন কাঁরয়া স্বামজী সভামণ্ডপে 
প্রবেশ কাঁরলেন। 'বিরাটকায় মণ্ডপে প্রায় পণ্সহম্্র ব্যাক্তি সমাগত হইয়াছিল। 
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পণ্ডিত জাওলাদত্ত যোশন মহাশয় আঁভনন্দন-পত্র পাঠ কারলেন। লালা বদর সাহার 
পক্ষ হইতে পশ্ডিত হরেরাম পাণ্ডে অপর একখান আভনন্দন-পন্্ প্রদান কারলে 
পর স্বামিজী একটি সক্ষপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সার্্বভৌমিক ধর্ম িক্ষা- 
দানকজ্পে হিমালয়ে একটি মঠ স্থাপন করিবার সঙ্কজ্প তাঁহার বহাঁদন হইতে ছিল, 
এই সভায় তান উহা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিলেন। 

স্থানীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী লালা বদরণ সাহার আতিথ্য গ্রহণ কারয়া স্বামিজী 
আলমোড়া হইতে বিশ মাইল দুরবত্তর্ণ এক বাগান বাড়তে বাস কারতে লাগলেন। 
[হমালয়ের গন্তীর, বৈরাগ্যোদ্দীপক, মনোহর শ্রী তাঁহার কম্মশশ্রান্ত মানসে বহাাঁদন 
পর অপ্ব শান্তি আনয়ন কারল। এখানেও স্বাঁমিজী বিশ্রাম কারবার অবকাশ 
খুব কমই পাইলেন, কারণ 1দবাভাগের আঁধকাংশ সময়ই তাঁহাকে সমাগত ব্যাক্তগণের 

ত ধম্মলোচনায় নিষুক্ত থাকতে হইত। তথাপি দুই সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার 
স্বাস্থ্য অনেক উন্নত হইল। প্রভাত ও রজনীর আঁধকাংশ সময়ই তান ধ্যানানন্দে 
মগ্ন হইয়া থাঁকিতেন। 

সর্বপ্রকার কম্ম হইতে অবসর গ্রহণ কারয়া [হমালয়ের জনাবরল অরণ্যানর 
মধ্যে আত্মগোপন করিলেও স্বামিজী বাঁহজ্জণীং সম্বন্ধে একেবারে উদাসীনতা 
অৰলম্বন কাঁরতে পারলেন না। তাঁহার ভারতব্যাপণ প্রাতিষ্ঠা, প্রাতপাত্ত, যশ, 
আদব, সম্মান দর্শনে কতিপয় মিশনারঁ আমৌরকায় তাঁহার বিরৃদ্ধে নানাপ্রকার 
কুৎসা রটনা কারতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভারতগমনের অব্যবহিত পরেই 
চিকাগো ধম্মসভার সভাপাঁতি ডাক্তার ব্যারোজ সাহেব এতদ্দেশে আ'সয়াঁছলেন; 
তিনিও স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া ্বামিজীর নিন্দা কারিতে লাগিলেন। ফলে সমগ্র 
আমোঁরকায় বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলনের চেষ্টা চলতে লাগ ., 
কয়েকখানি সংবাদপত্রে তাঁহার বিষয়ে প্রাতকূল আলোচনা হইতে লাগ... 
[তাঁন নাক ভারতের নগরে নগরে আমোরকান রমণণগণের আচার-ব্যবহারের নিন্দা 
কারন্নাছেন। বিবেকানন্দের কারে ও বক্তৃতায় ভারতবাসগণ তাঁহার উপর বিরক্ত. 
হইয়া ডাঠয়াছেন। ভারতে তাঁহার অভ্যর্থনার যে সমস্ত বিবরণ সংবাদপন্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহা আঁতরাঞ্জত 'এবং মিথ্যা। বিবেকানন্দ আত নিম্নশ্রেণীর হিন্দ, 
সমাজে তাঁহার কোন প্রাতিষ্ঠা নাই ইত্যাঁদ ইত্যাদ। স্বদেশে ও বিদেশে স্বামিজীর 
ভক্ত এবং গুণানুরাগণী অনেকেই এ সমস্ত কারণে বিচাঁলত হইয়া উাঠিলেন। প্রত্যহ 
স্বামিজীর নিকট রাশ রাশি খবরের কাগজ ও পন্ন আসতে লাগল। তাঁহার 
বিরদ্ধে এই ভয়ানক ষড়যন্ত্র দেখিয়া তান কিছমাত্র বিস্মিত হইলেন না; ভীত 
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বা উৎকাণ্ঠত হওয়া তো দরের কথা! নূতন তত্ব, নূতন নীতি, নৃতন ভাব 
প্রচারকারী কোন মহাপুরূষই একাল পর্যন্ত বাধা-বিপাত্ত, নিন্দা-অপবাদের হস্ত 
হইতে নিম্কাতি পান নাই। তথাঁপ তাঁহারা মানবজাতির কল্যাণকল্পে কার্য কারতে 
বিরত হন নাই। বিবেকানন্দও প্ব্বগ আচার্যগণের পন্থানুসরণ কারয়া অনুকম্পা- 
মাশ্রত উপেক্ষার সাহত এঁ সমস্ত নিন্দায় আবিচলিত থাকিয়া দূঢ়ুভাবে স্বীয় কর্তব্য 
পালন কাঁরয়া গিয়াছেন। 
এঁদকে মার্শদাবাদের দুভর্ষপণীড়ত ব্যক্তিগণের দুঃখ নিবারণকলেপে স্বামশ 
অখণ্ডানন্দজশীর অক্লান্ত চেম্টার সংবাদ পাইয়া স্বামিজী সমাধক আনন্দ সহকারে 
স্বীয় শিষ্য স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেশ্বরানন্দজীকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ 
কারলেন। স্বামিজী আলমোড়া হইতে উৎসাহ প্রদানপূর্বক পন্র লাখতে লাগলেন। 
এমনাঁক, স্বয়ং উক্ত স্থানে যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন, কিল্তু চাকংসকগণ 
এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দ বাধা প্রদান করায় তাঁহার যাওয়া হইল না। 
কাঁলকাতা “রামকৃষ্ণ মিশনের” কায্যও উত্তমরূপে চাঁলতোঁছিল। স্বামী রাম- 
কষ্ণানন্দজীও মাদ্রাজে প্রচারকাষে্টে ঘথেম্ট সাফল্যলাভ কারতোেছিলেন। স্বামী 
অভেদানন্দ ও সারদানন্দজশর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকার্য উত্তমরূপে 
চাঁলতেছিল। এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া স্বামজনঈর আনন্দের পাঁরসীমা রাঁহল না। 
তানি পুনরাম্ন নবীন উৎসাহে কার্য আরন্ত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। 
তান সত্বরই আলমোড়া পাঁরত্যাগ কাঁরতেছেন, এ সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার 
বন্ধু ও ভক্তমণ্ডলণী তাঁহাকে বক্তৃতা কারবার জন্য অনুরোধ কাঁরতে লাগলেন; 
স্বাঁমজী স্বীকৃত হইয়া গ্থানশয় জিলা স্কুলে সুলালত হিন্দীতে বেদান্ত সম্বন্ধে 
'"কাট বক্তৃতা প্রদান করিলেন। স্বামিজীর খ্যাতির বিষয় অবগত হইয়া স্থানীয় 
নজ আধবাসবৃন্দও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ কারবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। 
৬পনুসারে “ইংাঁলশ ক্লাবে” গনর্খা সৈন্দলের কর্ণেল পুল (০০91. 11112) 
সাহেবের সভাপাঁতিত্বে এক সভা আহৃত হইল; স্থানীয় ইংরেজ ভদ্রলোক ও মাঁহলা- 
বৃন্দ এবং কয়েকজন গণ্যমান্য দেশীয় ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বাঁমজী 
আত্মতত্্ব সম্বন্ধে একটি নাঁতবৃহৎ বক্তৃতা প্রদান কারলেন। মিস্‌ মৃূলর এই বক্তৃতা 
সম্বন্ধে লীখয়াছেন :-_ 


“* * ভ্রুমশঃ অগ্রসর হইয়া স্বামিজী আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ এবং উভয়ের 
স্বরশতঃ একত্ব বিবৃত কাঁরতে লাগিলেন! মূহূর্তের জন্য বোধ হইল, বক্তা, তাঁহার 
বক্তৃতা ও শ্রোতৃবৃন্দ যেন এক হইয়া গিয়াছে। যেন "আম" নতুমি' উহা" কিছুই নাই। 
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যে কল বাভন্ল ব্যক্তি তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাহারা যেন ক্ষণকালের জন্য সেই 
আচার্য/দেবের দেহ হইতে মহাশীক্ততে নিঃসরণশীল আধ্যাত্বক জ্যোতিঃতে মিশিয়া আত্মহা, 
হইয়া মল্মমুঞ্ধবং রহিলেন। যাহারা বহুবার স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহাদে 
অনেকেরই জীবনে এইপ্রকার অনুভূতি হইয়াছে । ক্ষণকালের জন্য তিনি যেন আর অবাহত 
দোষগুণ সমালোচক শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতাকারী 'ববেকানন্দ থাকেন না। সে সময়ে: 
জন্য যেন সব 'বাভন্নতা ও ব্যক্তিত্ব অন্তার্হত হয়, নামরূ্প উীঁড়য়া যায়, কেবল এক কৈবল 
মান্র বিরাজিত থাকে, যাহাতে বক্তা, শ্রোতা ও বাক্য এক হইয়া যায়!” 


আড়াই মাস কাল আলমোড়ায় যাপন কাঁরয়া স্বামিজী পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের 
শবাভন্ন স্থান হইতে আহৃত হইয়া সমতলক্ষেত্রে অবতরণ কাঁরলেন। ৯ই আগস্ট 
তাঁরখে তিনি বোরলীতে উপাঁস্থিত হইলেন। বোরলীতে পদার্পণ কারবার সঙ্গে 
সঙ্গেই জবর হইল। শারীরক দুক্বলতা সত্বেও তানি পরাঁদন প্রভাতে আর্য 
কাব্যে পাঁরণত কারবার জন্য উৎসাহ 'দয়া একটি ছান্র-সামাঁত প্রতিষ্ঠা করাইলেন। 
১২ই আগম্ট মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পুনরায় ভয়ানক জ্বর হইল। তথাঁপ সন্ধ্যার 
পূর্বে সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে ধম্মেপিদেশ প্রদান কারলেন। এ দবস রান্রে 
বোরলা ত্যাগ কাঁরয়া আম্বালা আভমুখে প্রস্থান কারলেন। আম্বালায় ?তান এক 
সপ্তাহকাল অবস্থান কারলেন। এখানে আসিয়া শরীর অপেক্ষাকৃত সস্থবোধ হইল। 
. প্রত্যহ মুসলমান, ব্রাহ্ম, আয্যসমাজা, 'হন্দু এই সকল 'বাভন্ন মতাবলম্বী ব্যাক্তি- 
গণের সাহত 'বাবধ বিষয় আলোচনা চাঁলতে লাগল। এই স্থানে মিঃ সৌভয়ার 
স্বামজীর সাঁহত মালিত হইলেন। আম্বালা হইতে স্বামিজী অমৃতসরে কছাদন 
বাস কাঁরয়া রাওলাঁপাণ্ড আঁভমুখে প্রস্থান কারলেন। তথা হইতে মার ও বারমূলা 
হইয়: ৮ই সেপ্টেম্বর নৌকাযোগে শ্রীনগর আভমুখে যাত্রা কারলেন। শ্ীনগরের 
চিফ্‌জন্টিস্‌ খাঁষবর মুখোপাধ্যায় মহোদয় আগ্রহ সহকারে স্বামিজীকে স্বালয়ে 
রাখিয়া তাঁহার পাঁরচযর্ম কারতে লাগিলেন। 

কাশ্মীরের অতুলনীয় প্রাকীতিক সৌন্দয্য ও জলবায়ুর গুণে স্বাঁমজী 
অপেক্ষাকৃত সংস্থ ও প্রফুল্লাচত্ত হইলেন। স্থানীয় পাণ্ডতগণ, বাঙ্গালী ও কাম্মীরী 
ভদ্রলোকগণ প্রত্যহই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নানাবিধ সংচচ্চাঁ কারতেন। 
১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা দুইটার সময় তান রাজভবনে গমন কাঁরলেন। রাজা 
রামাসংহ, স্বামজীকে যথোচিত সমাদর কাঁরলনে। তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া স্বয় 
কম্মচারিগণসহ নিম্নে আসন গ্রহণ কাঁরলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ধর্ম'ও ভারতাঁ” 
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সাধারণ জনসঙ্ঘের উন্নাত সম্বন্ধে স্বামিজী নানাবধ আলোচনা কারিলেন। 

'বামিজীর উদার ভাব ও মহৎ হৃদয়ের পাঁরচয় পাইয়া রাজা বাহাদুর মুগ্ধ হইলেন। 

৯৭ই সেপ্টেম্বর রাজা অমরসিংহের উজীর সাহেব আঁসয়া স্বামিজীর সাঁহত দেখা 

কীরলেন। নোৌ-্্রমণে স্বামিজীর স্বাস্থ্যোন্নীতি হইবে ভাবিয়া স্থানীয় ভক্তবৃন্দ 
তাঁহার জন্য হাউস বোটের সন্ধানে [িলেন। উজীর সাহেব এ বিষয় জানতে 
তাঁহার সেক্রেটারী অপরাহে বোট লইয়া আসলেন। সেহীদন হইতে স্বাঁমজী 
বোটে বাস কাঁরতে লাগলেন। স্বাঁমজী নৌন্রমণ উপলক্ষ্য কাঁরয়া কাশ্মীরের 
ইাতিহাস-প্রাসদ্ধ স্থানসমূহ ও প্রাচীনকালের ধবংসাবশেষগ্ীল পাঁরদর্শন কাঁরয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন। অতঃপর ১২ই অক্টোবর 'তাঁরখে তিনি পুনরায় মারি পাহাড়ে 
উপনীত হইলেন। ১৪ই তারখে স্থানীয় বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোকগণ 
স্বামিজীকে একখান আঁভনন্দন-পত্র' প্রদান কারলেন। তান তদুত্তরে একাট 
সুন্দর বক্তৃতা প্রদান কাঁরয়া সাধারণের আনন্দবদ্ধন কাঁরলেন। 

১৬ই অক্টোবর তারিখে তিনি রাওলাঁপাণ্ডতে উপনীত হইলেন । স্থানীয় 
ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা কারিয়া উকীল হংসরাজ মহাশয়ের আলয়ে লইয়া 
গেলেন। এইচ্ছানে অপরাহে আধ্সমাজী স্বামী প্রকাশানন্দের সাহত তাঁহার 
কথোপকথন হইল। ইহার সাহত আলাপ করিয়া স্বামিজী অতীব প্রীতিলাভ 
কারলেন। এই আলোচনাকালে জজ নারায়ণ দাস, ব্যারিষ্টার ভক্তরাম প্রভীত অনেক 
গণ্যমান্য 'শাক্ষত ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। ১৭ই তাঁরখে তান সর্্ব- 
সাধারণের অনুরোধে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল সুলালত ইংরেজীতে একাঁটি 
সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান কারলেন। ১৯শে তারখ স্থানীয় কালীবাড়ীতে আর একটি 
ক্ষুদ্র সভায় তিনি, কিসে স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়, তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান 
করিলেন। 

২০শে অক্টোবর তান কাশ্মীরের মহারাজ বাহাদুর ও সম্দ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ 
কর্তৃক আহৃত হইয়া জম্ম আঁভমদুখে প্রস্থান কাঁরলেন। 

.. জম্মুতে উপনীত হইবামান্র রাজকম্মচারিগণ তাকে সাদর অভ্যর্থনা কাঁরয়া 
তাঁহার বাসের জন্য ন্ট ভবনে লইয়া গেলেন। পরাঁদবস ভোজনান্তে স্বাঁমজী 
' রাজপ্রাসাদে নীত হইলেন। মহারাজ বাহাদুর, রাজদ্রাতৃদ্বয় ও কম্মচারবৃন্দসহ 
* তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া স্বতন্ত আসনে উপবেশন করাইলেন। মহারাজ 
“বাহাদূর প্রথমে সন্ন্যাসধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন কারলেন। স্বামিজী তাহার যথোচিত 
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উত্তর প্রদান করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামজী কতকগুলি অর্থহনন বহিরাচারের 
অসারতা প্রাতিপাদন কাঁরয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, এ সমস্ত কুসংসকারগ্ালতে আবদ্ধ 
থাকাই ভারতের জাতীয় অবনাতির মৃখ্য কারণ। আশ্চর্যের বিষয় এই, যাহা যথার্থ 
পাপ, যাহা সকল অনর্থের মূল, যথা ব্যাভিচার, সূরাপান, পরদারগমন ইত্যাঁদ, 
তাহাতে আজকাল সমাজচ্যুত হইতে হর না, কেবল খাওয়া-দাওয়ার বেলাই খুটিনাটি 
লইয়া সমাজের যত আপাতত! প্রসঙ্গতঃ সমদ্রযাত্রার কথা উাঁঞলে স্বাঁমজী বাঁললেন, 
বিদেশগমন না করিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। সব্বশেষে আমোরকা ও ইংলন্ডে 
বেদান্ত প্রচার-কার্ের আশ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কথোপকথন হইল । স্বামিজী 
এতদ্‌দ্দেশে ভারতে যেভাবে কার্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ 
কাঁরলেন। সবদীর্ঘ চারঘণ্টাকাল মহারাজ বাহাদুর মনোযোগের সাঁহত স্বামিজীর 
জ্ঞানগর্ভ ও যাাক্তপূর্ণ মতামতসমূহ শ্রবণ কাঁরয়া অতীব সন্তৃন্ট হইলেন। 
পরদিবস স্বামজী একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। উক্ত বক্তুতায় মহারাজ বাহাদুর 
এত সম্তু্ট হইলেন যে, তান স্বামিজীকে কিয়াদ্দিবস তথায় থাঁকয়া বক্তৃতা প্রদান 
করিতে অনুরোধ করিলেন। আরও কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া অবশেবে ২৯শে 
অঙ্টোবর তিনি মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শিয়ালকোটে উপস্থিত হইলেন। 
তথায় তান দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সময় আঁধকাংশ বক্তৃতাই 1হন্দী- 
ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছিল বাঁলয়া উহা সংগৃহীত হইতে পারে নাই। 'শিয়ালকোটে 
স্ত্রী-ীশক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত নাই দোঁখয়া স্বামজী একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন 
কারবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে স্বামজীর ভক্ত, স্থানীয় প্রাসদ্ধ 
উকীল লালা মৃলচাঁদ, এমৃ-এ, এল্‌-এল-ীব মহাশয় একাঁট সমিতি স্থাপন কাঁরয়া 
স্বয়ং উহার সেক্রেটারী হইলেন। 

&ই নবেম্বর 1শয়ালকোট হইতে সাঙ্গগণসহ স্বামিজী লাহোরে উপাস্থিত 
হইলেন। স্থানীয় সনাতন সভার সভ্যবৃন্দ তাঁহাকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়া “রাজা 
ধ্যানীসংহের হাবেলী” নামক সৃবৃহৎ প্রাসাদে লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ স্বামিজী 
সমাগত দর্শকমণ্ডলনকে ধম্মেপিদেশ প্রদান কাঁরলেন। অতঃপর পন্রবিউন” পান্রকার 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাঞ্চ গুপ্ত মহাশয়ের আঁতথ্য গ্রহণ কারয়া তাঁহার আলয়ে 
গমন কাঁরলেন। প্রত্যহ দলে দলে ব্যাক্ত তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে আগমন 
কারতে লাঁগল। স্বামিজী লাহোরে যথাক্রমে “হন্দু ধম্মের সাধারণ ভীত্তসমূহ,” 
“ভাক্তি” ও “বেদান্ত” সম্বন্ধে তনাঁট বক্তৃতা প্রদান কারলেন। 

পাঞ্জাবে বিশেষতঃ লাহোরে আসিয়া বিবেকানন্দ উত্তর ভারতে আচার্য 


যূগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২৪৫ 


দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) প্রাতান্ঠত 'আব্চসমাজের' সাহত ঘনিষ্ঠভাবে 
পাঁরাচত হইলেন। বাঙ্গলার সংস্কারযূগ ও ব্রাহ্মসমাজের সমসামায়ক অথচ আদর্শে 
ও কম্মপদ্ধাততে সম্পূর্ণ পৃথক, আঁধকতর শাক্তশালী ও বিস্তৃত আধ্সমাজ ও 
তাহার মহান প্রাতিষ্ঞাতা সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। স্বামী দয়ানন্দ কেবল 
পাশ্চাত্যের ধর্ম ও সামাঁজক আচার-ব্যবহারের অনুকরণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্র ছিল বেদ। এই সপাঁণন্ডত, বাগ্মী সন্ন্যাসী বিবেকা- 
নন্দের মতই অশ্রান্ত হৃদয় লইয়া স্বদেশের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। যে গুজরাট অদ্ধ' শতাব্দী পরে মহাত্মা গান্ধীকে পাইয়া ধন্য হইয়াছে, 
সেই গুজরাটের মরাঁভ রাজ্যে, এক ধনন সামবেদায় ব্রাহ্মণবংশে দয়ানল্দ জন্মগ্রহণ 
করেন। তাঁহার পিতা নিরমানষ্ঠ ব্রাহ্মণের কঠোর জীবনযাপন কারতেন। শিশু 
পুত্রকে তিনি ৮ বংসর বয়সে উপনয়ন দয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করাইয়া 
শাস্ত্রাদ পাঠ করাইতে লাগলেন! কিস্তু বিনা বিচারে বিনা প্রশ্নে প্রচালত পদ্ধাত 
ও 'সদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া গতানুগতিক জাবনযাপনের জন্য দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। পিতার সযত্র চেম্টা সত্বেও এক অভাবনীয় ঘটনায় বালকের চিত্তে 
প্রচলিত ধম্মাবশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। 

সোঁদন িবরাত্র। উপবাসাঁ চতুর্দশ বংসব বয়দ্ক বালক, পিতা ও আত্মীয়- 
বগের সাহত অপরাহ্রে শিবমান্দরে পুজার জন্য উপচ্থিত হইলেন। প্রহরে প্রহরে 
পূজা, দ্বিযাম নিশায় একে একে ক্লান্ত উপবাসীক্রম্ট ভক্তগণ ঘুমাইয়া পাঁড়লেন, 
কেবল নিস্তব্ধ মন্দিরে শিবধ্যানে বিভোর বালক জাগ্িয়া। এমন সময় মন্দিরের 
ফাটল হইতে একটি মুঁষক বাঁহর হইয়া নিবোদত তণ্ডুলকণা আহার কাঁরয়া 
মহাদেবের লঙ্গমূর্তির উপর দয়া চাঁলয়া গেল। বালক স্তান্তত। এক মুহূর্তে 
মৃর্তপূজার উপর তিনি বিশ্বাস হারাইলেন। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ধ্যানাসন হইতে উা্থত 
বালক কৃষ্ণাচতুদ্দশশর অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে একক গৃহে ফিরিয়া আসলেন, জীবনে 
তান আর কখনো কোন পূজা উৎসবে যোগ দেন নাই। ধম্মবদ্রোহ+” পুত্রের 
সাঁহত ধম্মীনষ্ঠ পিতার আর মিলন হইল না। পিতা 'বিলপূব্বক তাহাকে বিবাহ 
দিতে উদ্যত হইয়াছেন দৌখয়া ১৯ বংসর বয়স্ক বালক মৃলশঙ্কর দেয়ানন্দ) পলায়ন 
কারলেন; কিন্তু দেশীয় রাজ্যের পুঁলশ তাঁহাকে ধারয়া কারাগারে লইয়া গেল। 
যাহা হউক, তান পুনরায় পলায়ন করিলেন (১৮৪৫)। িতাপুত্রে ইহজাঁবনে 
আর সাক্ষাৎ হয় নাই। 


২৪৬ ববেকানন্দ চারত 


তারপর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিতপালিত তরুণ যুবক গোরিক ধারণ করিয়া 
পারব্রাজক বেশে পণ্চদশ বংসর ভারতবর্ষের পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাঁগলেন। 
ভক্ষানে জীবন ধারণ, তরূতলে বাস। এ যেন পাঁরব্রাজক ববেকানন্দের পর্বববস্তরঁ 
সংস্করণ। কত সাধু সন্ন্যাসী জ্ঞানী পাঁণ্ডিত যোগণর সাঁহত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। 
বেদ বেদান্ত দর্শন কত ধর্ম্ম গ্রন্থ তান আলোচনা কারলেন। দুঃখ বিপদ লাঞ্না 
অপমান এমনাক, নিযর্াতন সহ্য কারয়া আপনাতে-আপাঁন অটল সন্ন্যাসী একক 
[সংহের মত ভ্রমণ কারতেন। বিবেকানন্দ যেমন ভ্রমণকালে সব্বশ্রেণীর লোকের 
সহিত মিশিতেন, দয়ানন্দের স্বভাব ছিল তাহার বিপরীত। [তিনি জনসঙ্ঘ হইতে 
দূরে থাকিতেন। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা কাঁহতেন না। সত্যান্সাঙ্ধংসু 
বিবেকানন্দ যাঁদ তরুণ বয়সে, পরম দয়াল রামকৃষ্ণকে গুরুরূপে না পাইতেন, তাহা 
হইলে আমরা হয়তো তাঁহাকে দয়ানন্দের মতই বিদ্রোহী দোখতাম। বিশাল 
ভারতবর্ষে ভাল কিছুই তাঁহার দৃম্টিতে পাঁড়ল না; তিনি যেখানেই যান, কেবল 
দেখেন অজ্ঞতা, কুসংস্কার, শাথিল ধর্মাবশ্বাস ও গভীর অধঃপতনের মূলীভূত 
নিব্বোধ লোকাচার এবং লক্ষ্যহীন অর্থহীন অসংখ্য দেবদেবীর পৃজা। মহাশন্যের 
অনন্ত বিস্তারে যেমন কঠিন প্রদীপ্ত উল্কাপিণ্ডদ্বয়ের সঙ্ঘাত হয়, তেমান একাঁদন 
(১৮৬০) ভারতের প্রাচীন, বিগত বৈভবা মথুরায় গুরুঁশিষ্য সাক্ষাং। বালক বয়সে 
অন্ধ; এগারো বংসর বয়স হইতে স্বজন-বান্ধব-সাঙ্গহীন কঠোর তপস্বী, বজ্ুকঠোর, 
নিম্মম সন্যাসী স্বামশ বিরজানন্দ সরস্বতী । দয়ানন্দ দৌঁখলেন, এই বৃদ্ধ তাপস, 
স্বজাতির কুসংস্কার দূব্বলতা সমস্ত অন্তর দয়া ঘৃণা করেন; প্রচালত অর্থহীন 
বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ পৃজা-উপাসনার বিরুদ্ধে তাঁহার চিত্ত দয়ানন্দ অপেক্ষাও তিক্ত । 
সমতলক্ষেত্রে তৃণগুল্মহশন উষর বাল[কাস্তূপের মত নীরস, সব্বারক্ত অথচ সমল্ত 
শির এই নিঃসঙ্গ একক িদ্রোহীর চরণতলে বিদ্রোহী যুবক আত্মসমর্পণ কাঁরলেন। 
মূল শঙ্কর মারল, আবির্ভীত হইল দয়ানন্দ সরস্বতী । অশান্ত উদ্ধত গুরুর সমস্ত 
কঠোর ব্যবহার অকাতরে সহ্য করিয়া আড়াই বসর কাল তিনি শিক্ষালাভ কারলেন। 
শিক্ষা শেষে গুরু কাহিলেনু, সঙ্কল্প গ্রহণ কর বৎস, তুমি দেশব্যাপাঁ কুসংস্কার, . 
বেদীবরোধী অনাধ্যাচার যাহা পুরাণসমৃহে প্রবেশ কারয়াছে, তাহা উৎসাদন করিবে, 
[ভীত্ত। শষ্য কাঁহলেন, গুরুদেব ব্রত অঙ্গীকার কাঁরলাম। 

সংস্কৃত ভাষায় সুপাশ্ডিত এবং বেদজ্ঞ দয়ানন্দের প্রচার কার্যে সমগ্র উত্তর 
ভারত চণুল হইয়া উাঠল। আমার প্রচারত বেদ প্রাতপাদ্য ধর্মই একমান্র সত্য, 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২৪৭ 


অন্য সমস্ত ধর্ম ও মতবাদ ভ্রান্ত কুসংস্কার মান্র, এই মতবাদের 'ভীত্তর উপর দাঁড়াইয়া 
দয়ানন্দ প্রচার কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন । ক্ষুরধার বাদ্ধ একদেশদশর্শ তার্কিক দয়ানন্দের 
সাঁহত বাদে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সাঁহত তর্কে আঁটয়া উঠা 'কঠিন। প্রচালত ধর্ম্ম- 
বিশ্বাস পৃজাপদ্ধাতর বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্র ও তিক্ত মন্তব্যের ফলে প্রাচীন সনাতন 
সমাজ অসাহঞ্ণু হইয়া উঠিল। 'কন্তু তাঁহার মতবাদ যতই সঙ্করর্ণ ও গোঁড়ামপূর্ণ 
হউক না কেন, পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ?তান আশ্চর্য সাফল্য লাভ কাঁরলেন। পাঞ্জাব 
ও যুক্তপ্রদেশের বহু শাক্ষিত ও সন্দ্রান্ত যুবক তাঁহার অনুরাগন হইয়া পাঁড়লেন। 
পক্ষান্তরে, এই পাঁচ বংসরে চার পাঁচবার তাঁহার প্রাণনাশের চেস্টা হইয়াছিল। একাদন 
প্রকাশ্য সভায় একজন ধম্মন্ধি ব্যাক্তি শিবনাম উচ্চারণ করিয়া একটি জীবন্ত বিষধর 
সর্প তাঁহার মুখের উপর ছঠড়িয়া মারে, কিন্তু তান ক্ষিপ্রতার সাঁহত উহা ধাঁরয়া 
ফেলেন এবং পদতলে িমার্দতি করেন। দয়ানন্দ যেখানেই যাইতেন, সেইখানেই 
ঝড় উঠিতে লাঁগল। রক্ষণশনল ব্রাহ্গণেরা বিহবল হইয়া কাশনীর পণ্ডিত-সমাজের 
দ্বারস্থ হইলেন। বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বাদে আহবান করিলেন। নিভাঁক 
দয়ানন্দ তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইয়া কাশী যাত্রা কারলেন। ১৮৬৯ খজ্টাব্দের নবেম্বর 
মাসে এক বিখ্যাত তকযুদ্ধ হইল। একাঁদকে তিনশত বিখ্যাত পাঁণ্ডত, অন্যাদকে 
একক সন্ন্যাসী । দয়ানন্দ বাঁললেন, বর্তমান প্রচালিত বেদান্ত, বেদাঁবরোধী। তান 
আর্য খাঁষগণের বেদ ধর্মই প্রচার কারতেছেন। কিন্তু ধনরভাবে বিচার করা ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতগণের স্বভাব নহে। তাঁহারা সহজেই অসাঁহঞ্ণু হইয়া তর্কে বিষয় ভূলয়া 
কটীক্ত করিতে থাকেন। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। পাঁণ্ডতেরা তর্ক ছাঁড়য়া সমস্বরে 
কটুক্ত কারতে লাঁগলেন। সিরিজ রর 
সমস্ত ভারতে প্রচারিত হইল। 

কাঁলকাতার ব্রাহ্মগণ বিশেষভাবে কেশবচন্দ্র তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া আনন্দিত 
হইলেন। মুর্তি পূজা ও জাতিভেদ-বিরোধশী সন্াসীকে তাঁহারা কলিকাতায় 
আহ্বান কাঁরলেন। দয়ানন্দ ১৮৭২এর ১&ই ডিসেম্বর হইতে ১৮৭৩এর ১৫ই 
এাপ্রল পর্যন্ত কাঁলকাতা সহরে ছিলেন। এইকালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ, 
কাঁরয়াছলেন। ব্রাহ্মগণ ও কেশবচন্দ্রু তাঁহাকে সাদর “অভ্যর্থনা কাঁরলেন। তাঁহারা 
ভাবলেন, দয়ানন্দকে তাঁহারা রক্ষণশীল 'হন্দুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার 
আপোষ করা কাঠন। যে ব্রাহ্গসমাজ ১৮৪৮ খজ্টাব্দে অপৌরুষেয় বেদবাণর প্রামাণ্য 
ময্ঠাদা অস্বীকার কারয়াছিল, তাহার সাঁহত .দয়ানন্দ কেমন কারয়া একমত হইবেন ? 


২৪৮ 1ববেকানন্দ চাঁরত 


তিনি যে কেবল বেদের অন্রান্ততা ও পুনজ্জন্মবাদে বিশ্বাসী তাহা নহেন, তিনি 
নিজে যে প্রকার ব্যাখ্যা করেন, তাহা ছাড়া আর কোন প্রকার ব্যাখ্যাই তাঁহার গ্রহণীয় 
নহে। ব্রাহ্মরা প্রমাদ গাঁণয়া দয়ানন্দের আশা ছাঁড়য়া দিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের 
সাহত 'মাঁশয়া দয়ানন্দ বুঝলেন, লৌকিক ভাষায় প্রচার কারতে হইবে। ব্রাহ্ম- 
নেতাগণ অপেক্ষাও শাক্তমান গঠনমূলক প্রাতিভা তাঁহার ছিল বাঁলয়া অজ্পায়াসেই 
নূতন সম্প্রদায় তিনি গাঁড়য়া তুলিলেন। কেশব যখন নবাঁবধান প্রচার করিয়া ব্রাহ্ম- 
সমাজকে পুনরায় আত্মকলহের পথে লইয়া যাইতেছিলেন, ঠিক সেই ১৮৭৫ খ্টাব্দে 
বোম্বাইএ দয়ানন্দ আয্যসমাজ প্রাতষ্ঞা করেন। আত আশ্চয্যের বিষয় ভারতবর্ষের 
যে সকল অণ্চলে আর্ধগণ প্রথম উপানবেশ স্থাপন কাঁরয়াঁছলেন, সেই উত্তর ভারতেই 
দয়ানন্দ প্রচারিত আয্যধর্্ম গ্রহণ করিল! ১৮৭৭ খজ্টাব্দে লাহোরে আয্সমাজের, 
বাঁধবদ্ধ প্রণালী ইত্যাঁদ নণর্ণত হইল এবং তান ও তাঁহার শিষ্যগণ মহোৎসাহে 
পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা, গুজরাট ও রাজপুতানায় প্রচার কাঁরতে লাগিলেন। কিন্ত 
বাঙ্গলা ও মাদ্রাজে আয্সমাজ তেমন প্রভাব বিস্তার কাঁরতে পারে নাই। সে যাহা 
হউক, প্রচার কারের প্রদণপ্ত মধ্যাহ্েই তাঁহার জীবনদপ নাভিয়া যায়। কোন 
মহারাজার রক্ষিতা নারীকে চারন্রহীনতার জন্য তান তীর ভর্থসনা করেন; সেই 
পাপীয়সন তাঁহাকে 'িবষপ্রয়োগে হত্যা করে। ১৮৮৩ খম্টাব্দের অক্টোবর মাসে 
আজমাীটে তাঁহার দেহান্ত হয়। 'কন্তু তাঁহার মৃত্যুতে প্রচারকার্ষের কোন ক্ষাত হয় 
নাই। ১৮৯১ খ্টাব্দে যে সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ছিল ৪০,০০০ আজ (১৯২১) 
তাহার সংখ্যা প্রায় দশলক্ষ। অথচ রাহ্মগসমাজ শত বর্ষেও ৩1৪ সহম্ের আধক ব্রাহ্ম 
কাঁরতে পারেন নাই । শিক্ষা প্রচারে ও সমাজ সংস্কারে আয্সমাজ সমগ্র উত্তর ভারতে 
যে য্‌গান্তর আনিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বামন শ্রদ্ধানন্দ, লালা লাজপৎ রায় 
প্রমুখ শীক্তমান নেতারা আয্যসমাজনী ছিলেন। লোকাঁহতব্রতী আয্সমাজ শিক্ষা- 
প্রচারে, বিশেষতঃ ম্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাতির উন্নাত বিধানে, বিধবাশ্রম ও অনাথালয় 
প্রাতষ্ঠায়, ভূমিকম্প, দ্যাভরক্ষ ও মারীভয়ে সেবাকার্যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রাতিষ্ঠা 
হইবার পূর্বেই কার্যক্ষেত্রে ক্বতশর্ণ হইয়াছলেন। গত অর্থ শতাব্দীতে আর্য- 
সমাজের বহু লোকাহতকর প্রাতজ্ঠান গাঁড়য়া ডীঠয়াছে। 

কাঁরলেন। বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ এবং মার্তপূ্জা-বিরোধী আধা্সমাজীদের সাঁহত 
সম্পূর্ণ ভিন্নমতাবলম্বী বিবেকানন্দের প্রায়ই তর্ক হইত। আধ্ঠসমাজী নেতাদের 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২৪৯ 


চাঁরন্র, ত্যাগ ও লোকহিতব্রতের প্রাত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে স্বামিজন কুশ্ঠিত হইতেন 
না, কিন্তু স্পম্টভাবে তাঁহাদের সাম্প্রদায়ক গোঁড়ামির প্রাতিবাদ করিতেন। 

দয়ানন্দ আ্যাংলো-বোদক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজ প্রমূখ আর্যা- 
সমাজীরা একাদিন কথাপ্রসঙ্গে-“বেদের কেবল একপ্রকার অর্থই হইতে পারে,” 
আযাঁসমাজের এই মতাঁট সমর্থন করিতেছিলেন। স্বামিজী নানাবধ যুক্তিজাল 
প্রয়োগ কারিয়া আঁধকারী বিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত 'বাভন্ন ব্যাখ্যাবলম্বনে উন্নাতি- 
পথে অগ্রসর হওয়াই যে শ্রেয়ঃ, ইহা বুঝাইতোছলেন। হংসরাজ বপরীত যাঁক্তসমূহ 
প্রয়োগ কাঁরয়া উহা খণ্ডনের চেষ্টা কারতেছিলেন। অবশেষে স্বাঁমজঁ বাঁলয়া 
উঠিলেন, “লালাজী, আপনারা যে বিষয় লইয়া এত আগ্রহ প্রকাশ কারতেছেন, 
তাহাকে আমরা 72179610151. বা গোঁড়ামি আখ্যা দিয়া থাঁক। সম্প্রদায়ের সত্বর 
বস্তুতিসাধনে যে ইহা বিশেষ সহায়তা করে, তাহাও আম জানি। আর শাস্বের 
গোঁড়ামি অপেক্ষা মানুষের (ব্যাক্তিবিশেষকে অবতার বাঁলয়া তাঁহার আশ্রয় লইলেই 
মুক্ত, এইরূপ প্রচার) গোঁড়ামি দ্বারা আরও অদ্ভুতরূপে ও আতিশনঘ্ব সম্প্রদায়ের 
বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর. আমার হস্তে সে শাক্তও 
আছে। আমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতারর্পে প্রচার কারতে আমার 
অন্যান্য গুরুভাইগণ সকলেই বদ্ধপাঁরকর, একমান্র আমিই এর্‌প প্রচারের বিরোধী । 
কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও ধারণান:যায়ী উন্নাত 
কাঁরতে দিলে যাঁদও আতি ধারে ধীরে এই উন্নাতি হয়, কিন্তু উহা পাকা 
হইয়া থাকে ।”* 

আর একাঁদন স্বামিজী শ্রাদ্ধ” সম্বন্ধে আর্ধসমাজীদের সাঁহত বাদে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। আধ্যসমাজীরা 'পিতৃপূর্ষের শ্রাদ্ধ বিশ্বাস করেন না, উহার 
উপযোগতাও স্বীকার করেন না। হন্দ-সমাজের পক্ষ হইতে অনুরদদ্ধ হইয়াই 
স্বামজী এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং সোঁদন আধা্সমাজী পাঁণ্ডিতবর্গ 
স্বামজীর যাঁক্ত-তকের সম্মুখে নিস্তন্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বাঁমজী কথা- 
প্রসঙ্গে আসিমাজী প্রচারকগণের উৎকট গোঁড়ীম ও পরমত-অসাহিষ্কুতার তাঁর 
সমালোচনা করিলেও তাঁহারা কখনো অসন্তৃষ্ট হন* নাই। স্বমত সমর্থন অথবা 
অযৌক্তক মত খণ্ডনকালে এই যোদ্ধ্‌-সন্ন্যাসী যাঁদও দৃপ্ত তেজের সাঁহত প্রাতিপক্ষের 
যুক্ত নিম্মমভাবে খণ্ডন করিতেন, তথাপি তাঁহার প্রত্যেক কথায় অসাম্প্রদায়ক 
উদার ভাবটুকু সব্্বদাই ফুঁটিয়া উঠিত। স্বাঁমজীর এই অসাম্প্রদায়ক উদার ভাব 


ভারতে বিবেকানন্দ, ৪৮১ পঃ। 


২৫০ ববেকানন্দ চরিত 


দেখিয়া সনাতনপল্থী ও আয্র্সমাজী উভয় দলই সমভাবে তাঁহার প্রাতি আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন। আয্সমাজণ প্রচারকগণের প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের মস্তকে আঁবরাম 
আঁভশাপ বর্ষণের ফলে, উভয় দলে মনোমালন্য ও অসন্তোষের সাঁষ্ট হইয়াছিল 
প্রচুর । স্বামজী অনেকের চিত্ত হইতে গ্লানর বেদনা দূর কারিতে সমর্থ হইয়াঁছলেন। 
আযা্সমাজী, হিন্দু ও শখাঁদগের মধ্যে প্রীতি-স্থাপনের জন্য স্বামজ সকল 
সমাজের যুবকাঁদগকে লইয়া লাহোরে একটি সাঁমাত প্রতিজ্ঞা করেন এবং জাতি- 
ধম্মানাব্বিশেষে সকলকেই ওষধ, শশ্রুষা, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষাদান .ইত্যাঁদ দ্বারা সেবা 
করিবার জন্য যুবকগণকে উৎসাহ প্রদান করেন। “সেবাধর্মমের' উদারনৌতক আদর্শ 
জীবনে পরিণত কারবার কম্মক্ষেত্র নিদ্দেশি কয়া স্বামিজী সকল সম্প্রদায়েরই 
শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছলেন। 
ভবিষ্যৎ জীবনচারিত-লেখকের সুবিধার জন্য আচাযার্দেবের পাঞ্জাব ও কাশ্মীর 
ভ্রমণের যে সধাক্ষপ্ত ডায়েরী রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমরা স্বাঁমজনীর মহান হৃদয়ের 
দুইটি সুন্দর দ্টাম্ত পাইয়াছি। একাঁদন স্বামিজী তাঁহার সাঙ্গবন্দের সম্মুখে 
কোন ব্যাক্তর খুব প্রশংসা কাঁরতোঁছলেন, এমন সময়ে একজন সঙ্গী বাঁলয়া উঠলেন, 
“স্বামিজী! তান 'কন্তু আপনাকে মানেন না।” স্বাঁমজনী তৎক্ষণাৎ বাঁললেন, 
ভাললোক হইতে হইলে যে আমাকে মানিতে হইবে, তাহার অর্থ কিঃ 

এই সময়ে গ্রেট ইণ্ডিয়ান সাকর্সের অন্যতম স্বত্বাধকারী মতিলাল ঘোষ 
কার্যপ্রয়োজনে নগেনবাবুর বাটীতে একাঁদন আঁসয়াছিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে 
দেঁখবামান্র চিনিতে পারলেন এবং নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় সরলভাবে কথাবার্তা 
কাঁহতে লাগিলেন। বাল্যকালে ইহারা এক আখড়ায় ব্যায়াম করিতেন। মাতবাব্‌ 
তাঁহার বাল্যসঙ্গীর অপূর্ব তেজ, প্রাতভা ও শীক্তপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দৌঁখয়া যেন 
বলাঁসয়া গেলেন, স্বামিজ যতই তাঁহার সাঁহত আপনার মত ব্যবহার ও তদনরূপ 
কথাবার্তা কাহবার চেস্টা করিতেছেন, তিনিও যেন ততদূুর সংকুচিত হইয়া 
যাইতেছেন। শেষে অনেকটা সাহস সংগ্রহ কাঁরয়া মাতিবাবু স্বামিজীকে দীনভাবে 
বাঁললেন, “ভাই, 'তোমায় এখন কি বলে ডাকবো 2” স্বামিজী আতশয় ম্নেহপূর্ণ 
স্বরে বলিলেন, “হারে মাতি, তুই কি পাগল হয়েছিস্‌ নাঁকঃ আম কি হয়োছি? 
আমিও সেই নরেন, তুইও সেই মাতি।” স্বামিজী এরূপভাবে কথাগাঁল ব্বাললেন 
যে, মাঁতবাবূর সমুদয় সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল। 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২৫১, 


স্বামিজী লাহোরে স্থানীয় কলেজের গাঁণতাধ্যাপক তীর্থরাম গোস্বামীর সাহত 
পারাচত হন। স্বামিজীর বক্তা ও চরিত্রে অধ্যাপক মহাশয় স্বামজীর প্রাত 
আকৃম্ট হইয়াছিলেন। ঘানষ্ঠ পাঁরচয়ের ফলে অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল। একাঁদন 
অধ্যাপক স্বামিজীকে শিষ্যবৃন্দসহ স্বালয়ে ভিক্ষা গ্রহণ কারবার জন্য আমন্ত্রণ 
কাঁরলেন। উদ্দেশ্য, স্বাঁমজীর সাঁহত তাঁহার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা। 
যোগ্য আঁধকারণী দোঁখিয়া স্বাঁমজী “বেদান্ত প্রচার কার্যে তাঁহাকে প্রেরণা প্রদান 
কারলেন। স্বামজী বিবেক-বৈরাগ্যবান কৃতাবিদ্য বন্ধুকে স্বদেশে ও বদেশে 
“বেদান্ত প্রচারের' সুমহৎ কল্যাণ এমনভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, অধ্যাপকের জীবনে 
এক আমূল পাঁরবর্তন আঁসল। তিনি বেদান্ত প্রচারে জীবন উৎসর্গ কারবার জন্য 
বদ্ধপারকর হইলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তীর্থরাম, স্বামিজীকে তাঁহার প্রিয় 
বহুমূল্য সোনার ঘাঁড়টি উপহার 'দিয়াছলেন, স্বামিজী তাহা পরমানন্দে গ্রহণ 
কাঁরলেন এবং পরক্ষণেই আদর করিয়া অধ্যাপকের পকেটে ঘাঁড়টি ফোলয়া "দয়া 
বাঁললেন, “বন্ধু, এ ঘাঁড়টি আম এই পকেটে রাখিয়াই ব্যবহার করিব।” রহস্যময় 
হাস্যে স্বাঁমজী তীর্থরামের প্রাত অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে মৌন 
হইীঙ্গত তান সমগ্র হৃদয় "দিয়া গ্রহণ কারলেন এবং অল্পকাল পরে কর্ম ত্যাগ কারয়া 
ইনি স্বামজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রচারকার্যঘে আত্মোৎসর্গ করেন। এই 
প্রচারক সন্ন্যাসী সব্বসাধারণে স্বামী রামতর্থ নামে সুপাঁরচিত। প্রাতভাশাল? 
স্বামী রামতীর্থ আমোরকা, মিশর দেশ ও স্বদেশে বেদান্ত প্রচারকার্ষে যথেষ্ট 
সাফল্য লাভ করিয়াছলেন; ক্তু দেশের দুভগ্যিবশতঃ আঁতি স্বলপকাল মধ্যেই 
কম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছেন। আয্যটসমাজী স্বামী অস্যুতানন্দ, প্রকাশানন্দ 
এবং আরও কয়েকজন প্রচারক সন্নাস স্বামিজীর জবলন্ত উৎসাহে অনুপ্রাণিত 
হইয়া বেদান্ত প্রচারকার্ে বদ্ধপারকর হইলেন। আ্-সমাজের উপর স্বামিজী 
এইকালে এত প্রভাব বিস্তার কারয়াছিলেন যে, তান শনঘ্বই নেতার্পে উক্ত সমাজ 
পাঁরচালন কারবার ভার গ্রহণ কারবেন, এইরূপ একটা কথা উঠিয়াছল। 
কাঁরতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু তানি বিশ্রাম কাঁরবার' অবসর পাইলেন না। সমাগত 
ব্যাক্তবর্গের সহিত ধম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় সস্যাসমূহের আলোচনা ব্যতীত প্রত্যহ 
[নয়াীমতরূপে শিষ্যবৃন্দকে আচার্য রামানুজের ভাষ্যসহ বেদান্তদর্শন ও সাংখ্যদর্শন 
অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ডেরাদূনে তিনি খেতাঁর হইতে ক্রমাগত আহবানসৃচক 
পত্র পাইতে লাগলেন। তদনুসারে রাজপুতানায় যাইবার জন্য ডেরাদুন হইতে 


২৫২ ববেকানন্দ চারত 


সাহারাণপুর হইয়া দিল্পশতে উপস্থিত হইলেন। দিল্লীতে চার পাঁচাঁদন যাপন কায়া 
স্বামিজী সদলবলে আলোয়ার যাল্লা কারলেন। 

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, কয়েক বংসর পূব্র স্বামিজী পাঁরব্রাজক 
বেশে এই নগরে নিতান্ত অপাঁরচিতভাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্বামিজী স্টেশনে 
অবতরণ কাঁরবামান্র স্থানীয় ভদ্রবৃন্দ তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। সম্ভ্রান্ত, 
[শাক্ষত ও ধনী ব্যক্তগণের সাঁহত স্বাঁমজী কথোপকথনরত, এমন সময় দোখিতে 
পাইলেন যে, 'িয়দ্দুরে তাঁহার একজন দরিদ্র শিষ্য মালন বেশে দণ্ডায়মান হইয়া 
সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার দিকে দৃন্টিপাত কারতেছেন। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিকটে 
আহ্বান করিলেন। শিষ্য আনন্দসহকারে আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ কারলে 
স্বামজী তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা কারতে লাগলেন, এঁদকে 
যে তাঁহার জন্য ভদ্রলোকগণ অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদের আস্তত্ব যেন ক্ষণকালের 
জন্য বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার পূর্বপাঁরচিত বন্ধ-বান্ধব এবং ভক্তগণ 'বাঁদ্মত 
হইলেন যে, জগদ্যাপন প্রাতিষ্ঠা, যশ ও সম্মান লাভ করিয়াও তান সেই উদার, 
প্নেহপরায়ণ, বন্ধবংসল, উদাসীন সন্যাসীই আছেন। তাঁহার দাঁরদ্রু শিষ্য ও 
ভক্তগণের আলয়ে গমনপূৃব্বকক পূর্বের ন্যায় সরলভাবে ভিক্ষা গ্রহণ কাঁরতে 
লাঁগলেন। পাঁরব্রাজক জীবনে স্বামিজী জনৈকা দাঁরদ্রা ভাঁক্তমতা বিধবা মাহলার 
আতথ্য গ্রহণ কাঁরয়া পরম তৃপ্তিলাভ কারয়াছলেন, বহবর্ষের কথা হইলেও তান 
তাহা ভুলয়া যান নাই। একদিন তিনি উক্ত মাঁহলাকে সংবাদ দিলেন যে অদ্য তিনি 
শিষ্যবৃন্দসহ তাঁহার আলয়ে ভিক্ষা গ্রহণ কাঁরবেন। তান যেন পূর্বের মত 
“চাপাটী” (নিকৃষ্ট রুটী বিশেষ) প্রস্তুত কাঁরয়া রাখেন। এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া 
তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য কারয়া উঠিল। সাধ্যমত আঁতাঁথসেবার আয়োজন কারিতে 
লাগিলেন। স্বামজী শিষ্যবৃন্দসহ আহারে উপবেশন করিলে তিনি গলদশ্রুলোচনে 
“চাপাটী” পাঁরবেশন কাঁরতে কাঁরতে আর্দরুকন্ঠে বাঁললেন, “আম গরীব, ইচ্ছা 
থাঁকলেও তোমাকে দিবার মত মিম্টি সামগ্রী কোথায় পাইব বাবা 2” স্বামিজী 
আনন্দসহকারে সেই চাপাটশী ভক্ষণ করিতে করিতে বাঁললেন, “মা, তোমার এই 
চাপাটীর মত মধুর খাদাদ্রব্য আম আর আহার কাঁর নাই!” শিষ্যবৃন্দকে বাঁললেন, 
“দেখিলে, কি ভীক্তমতাঁ মাহলা! এরূপ সাত্বক আহার আমার ভাগ্যে অনেকাঁদন 
লাভ হয় নাই।” স্বামিজী তাঁহাদের সাংসারক শোচনীয় দুরবস্থার বিষয় 'সম্যক্‌ 
অবগত 'ছিলেন। সেইজন্য মাহলাটর অজ্ঞাতসারে বাটীস্থছ জনৈক পুরুষের হস্তে 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২৫৩, 


একশত টাকার একখান নোট প্রদান কারলেন। তাঁহারা উহা লইতে যথেম্ট আপান্ত 
প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু স্বামিজী তাহা শুনলেন না। 

আলোয়ার হইতে স্বামিজী জয়পুরে উপাশ্থিত হইলেন; তথা হইতে খেতাঁরর 
রাজা বাহাদুরের বন্দোবস্তানুযায়ী খেতাঁর যাত্রা কারলেন। জয়পুর হইতে খেতরি 
৯০ মাইল ব্যবধান। কেহ অশ্বপৃজ্ঠে, কেহ উন্ট্রপৃজ্ঠে, কেহ বা রথারোহণে অগ্রসর 
হইলেন। রাজা বাহাদুর খেতাঁর হইতে ১২ মাইল অগ্রসর হইয়া স্বাঁমজনকে 
রাজোচিত সমারোহ-সহকারে অভ্যর্থনা কাঁরলেন। নগরে স্বামজীর আগমন 
উপলক্ষে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠিত হইতে লাঁগল। রান্রতে আগ্মক্রুসীড়া 
হইল। দাঁরদ্র-নারায়ণগণকে ভূরিভোঞনে পারতৃপ্ত করা হইল। 

অভ্যর্থনা সভায় স্বামিজী উপবেশন করিলে রাজকম্মচারিবৃন্দ ও সদ্দরি এবং 
উপাস্থিত সম্ভ্রান্ত নগরবাসিগণ একে একে স্বামিজীর পদধাল গ্রহণ করিলেন এবং 
রাজদরবারের প্রথ্থানুযায়ণ তাঁহাকে প্রত্যেকে দুই টাকা করিয়া নজর দিলেন। রাজা 
বাহাদুর স্বয়ং তিন সহস্র মুদ্রা প্রণামী দিলেন। এই ব্যাপার মিটতে প্রায় দুই ঘণ্টা 
সময় লাগিল। তৎপর অভিনন্দন-পন্্র পাঁঠিত হইল । রাজা বাহাদুর স্বামিজীর 
উপদেশানূযায়শ শিক্ষা-বিস্তারকল্পে চেষ্টা কারতেছেন জানিতে পারিয়া তান আনন্দ 
প্রকাশ কারলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামজী আলোচনা প্রসঙ্গে বাললেন, “শিশুগণকে 
শিক্ষা দতে হইলে তাহাদের প্রাতি অগাধ বিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে, বিশ্বাস কারিতে 
'হইবে, প্রত্যেক শিশুই ঈশ্বরীয় শক্তির আধার। 1শশুঁদগকে শিক্ষা দিবার সময় 
আমাঁদগকে আর একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হইবে। তাহারাও যাহাতে 'নজেরা 
চিন্তা কারতে শিখে তাদ্বষয়ে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মোৌলিক চিন্তার অভাবই 
ভারতের বর্তমান হানাবস্থার কারণ। যাঁদ এইভাবে ছেলেদের "ীশক্ষা দেওয়া হয়, 
তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবন-সংগ্রামে নিজেদের সমস্যা পূরণে সমর্থ 
হইবে।” 

২০শে ডিসেম্বর স্বামজী শিষ্যবন্দের সঙ্গে যে বাংলোয় ছিলেন, তথায় 
একটি সভা হইল । স্থানীয় সমস্ত শাক্ষত ব্যাক্ত এবং কাঁতিপয় ইউরোপায় ভদ্রলোক 
ও মাঁহলা তথায় উপাঁস্থত হইয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর সভাপাঁতি হইয়াছলেন। 
[তান স্বামজীকে সভা মধ্যে পাঁরচিত করিয়া দিবার পর স্বামিজণ প্রায় দেড় ঘণ্টা 
কাল ব্যাপী একাট জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান কারলেন। বর্তমান ভীরতে ধম্মজগতের 
অবস্থা বর্ণন কারতে গিয়া তিনি গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের সাঁহত বাঁললেন, “আমরা 
হিন্দুও নাহ, বৈদান্তকও নাহ- আমরা ছঃতমাগর্শর দল! রান্নাঘর হইল আমাদের 


২৫৪ ববেকানন্দ চাঁরত 


মান্দর, ভাতের হাঁড়ি উপাস্য দেবতা, আর ছংয়োনা_মল্ল। সমাজের এই অঙ্ক 
কুসংস্কার সত্বর দূর কাঁরতে হইবে। একমান্র উপানষদের উদার মতসমূহ প্রচার 
দ্বারাই উহা সাধিত হইবে।” 

কয়েকাদন আনন্দের সাহত রাজ-শিষ্যের আলয়ে যাপন কারয়া স্বামিজন 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। তান ক্রমাগত বক্তৃতা ও প্রচার-কার্ষে পাঁরশ্রান্ত হইয়া 
পাঁড়য়াছিলেন, তথাঁপ সাগ্রহ আহবান উপেক্ষা কারতে না পাঁরয়া কোনপ্রকারে 
িষেণগড়, আজমাট, যোধপুর, ইন্দোর হইয়া খাণ্ডোয়া় উপনীত হইলেন। 
খাণ্ডোয়ায় আসিয়া স্বামজীর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পাঁড়ল। বরোদা, 
গুজরাট ও বোম্বাই প্রোসডেল্সপী হইতে সাগ্রহে আহবান-সৃচক পত্র ও তার আসতে 
লাগল। একান্ত ইচ্ছাসত্তেও স্বামজী আপাততঃ ভ্রমণ স্থগিত রাখয়া কাঁলকাতায় 
ফিরিয়া আসিলেন। 

পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপুতানায় প্রদত্ত স্বামিজীর প্রাসদ্ধ বক্তৃতাগূল পাঠ 
কাঁরলে তাঁহার উদারভাব, ধম্মের সাব্বভোৌমিক আদর্শ ও শিক্ষাদান-প্রণালীর 
মৌলিকত্বে চমংকৃত হইতে হয়। একদিকে তিনি যেমন আধ্াীনক সংস্কার- 
সম্প্রদায়সমূহের বৈদোশিক ভাব-বহুল কাধ্যপ্রণালনর তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, 
অপরাঁদকে উন্নাতর পাঁরপল্থী সঙ্কীর্ণচেতা প্রাচীন কুসংস্কারগুীলকে অন্ধভাবে 
আঁকড়াইয়া ধাঁরয়া রাখবার হাস্যোদ্দীপক চেম্টাকেও বাতুলতা বাঁলয়া উপহাস 
কারতে সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বেদান্তের মহান্‌ সত্যসমৃহকে 
উপেক্ষা কারয়াই ভারতের বর্তমান দুরবস্থা । একই বেদান্তদর্শন অবলম্বনে 'বাভন্ন 
প্রকার ?বরোধী বাদসমূহের উদ্ভব হওয়ায় কালন্রমে উহা দার্শানক পাঁণ্ডতগণের 
উক্্বর মস্তিজ্কের প্রশস্ত, ব্যায়াম-ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইতে চাঁলয়াছে। পৃূরাণসমৃহ, 
কয়েকখাঁন আধাীনক স্মৃতিশাস্ত্র, বিশেষভাবে, দেশাচার, লোকাচারই ধম্মজগতে 
বৈদান্তের স্থান আঁধকার করিয়া বাঁসয়াছে; এমনাক, বেদান্ত বাঁললেই সাধারণ লোকে 
এখন বুঝে, দুব্বেধ্যি দর্শনশাস্ত্র, যাহার সাহত প্রচলিত ধম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। 
এই ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদনের জন্য যুগপ্রবর্তক আচার্যদেব অদ্বৈতানুভূতির অভ্রভেদী 
শিখরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুব্বল 
দারদ্র দুঃখী পদদাঁলতগণকে বজ্রনিঘোষে আহবান করিয়া নিজের পায়ের উপর 
দাঁড়াইয়া ম্াক্তলীভের চেষ্টা কারতে বাঁলয়াছেন। যাঁদ ভারত এখনও তাঁহার 
উপদেশের মর্ম না বুঝিয়া থাকে, ততপ্রচারিত আদর্শগূলিকে কার্যে পাঁরণত কারবার 
চেষ্টা না করে, তাহা হইলে ভারতের ভাবষ্যং ইতিহাস অন্ধকারময়। 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২৫৫ 


১৮১৯৮ খল্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে স্বামিজী তাঁহার গৌরবময় 
উত্তর ভারতভ্রমণ পাঁরসমাপ্ত কাঁরয়া কাঁলকাতায় 'ফিরয়া আসলেন। বহুদিন 
হইতে ভাগণীরথশী তরে একটি স্থায়শ মঠ নিম্মাণ করিবার সঙ্ক্প তাহার ছিল। 
পাশ্চাত্যদেশ হইতে ভারত প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি উক্ত সঙ্কলেপের রুথা তাঁহার 
গুরুভ্রাতাগণের নিকট ব্যক্ত করেন। তদনুসারে তাঁহারা উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধানে 
[ছিলেন। ভাগশীরথীর পশ্চিম তীরে বেলুড় গ্রামে উপযুক্ত স্থানের সন্ধান পাইবামান্র 
স্বামিজীর ভক্ত মিস্‌ হেনারয়েটা মূলরের প্রদত্ত প্র্থুর অর্থে উক্ত ভূমি ব্রত হইল। 
উক্ত স্থানাট পূর্বে নৌকার আঙ্ডার্পে ব্যবহৃত হইত। উহা সমতল কাঁরয়া মঠ 
নম্মণ কাঁরতে প্রায় এক বৎসর সময় লাঁগয়াছল। মঠের জাম সমতল কাঁরতে 
এবং প্রাচীন একতলা বাড়ীটির সংস্কার কাঁরয়া দ্বিতলে পাঁরবার্তত কাঁরতে যে 
অর্থব্যয় হইয়াছিল, তাহা স্বাঁমজীর লণ্ডনস্থ শিষ্যবন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। 
স্বামজীর অন্যতমা আমোরকান িষ্যা মিসেস্‌ ওলি বুল বর্তমান ঠাকুরঘরাট 
নিম্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলেন এবং মঠের খরচপন্র চলিবার জন্য বেলুড় 
মঠের পারিচালকগণের হস্তে লক্ষাঁধক মুদ্রা প্রদান করিলেন। এইর্‌পে শৃবদেশশ 
শিষ্য ও শিষ্যাদের অথনিকুল্যে স্বামিজীর জঈবনের একটি মহৎ সঙ্কল্প পূর্ণ 
হইল। ওঁদকে 'হমালয়ে মঠ স্থাপনের জন্য সৌভয়ার-দম্পাতি উপযুক্ত স্থানের 
অনুসন্ধানে রত ছিলেন। বেলুড় মঠ 'িম্মণি কার্য আরন্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
আলমবাজার হইতে মঠ বেলড় গ্রামের নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটশীতে 
উঠিয়া আসিল। উক্ত বাগানবাটী সন্্যাসনীদগের জন্য অস্থায়ী ভাবে ভাড়া লওয়া 
হইয়াছল। স্বামিজী, শিষ্য ও গুরুভ্রাতাগণের সাঁহত তথায় আঁসয়া বাস কাঁরতে 
লাগিলেন। 

ইতোমধ্যে স্বামী সারদানন্দজী আমোরকায় বেদান্ত প্রচার-কার্যে যথেম্ট 
সাফল্যলাভ করিয়া কার্যাপ্রয়োজনে মঠে ফিরিয়া আসিলেন। স্বামী [শিবানন্দজীও 
প্রায় বংসরাধিক কাল হইল 'সংহলে প্রচার-কার্যে ছিলেন, তিনিও মঠে ফিরিয়া 
আিলেন। স্বামী ব্রিগণাতীত দিনাজপুরে দাভরক্ষের সংবাদ পাইয়া সেবা ও 
সাহায্যদানকল্পে তথায় গমন করিয়াঁছিলেন। উক্ত কার্যা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া 
তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। স্বামজীর অনুঙ্গীষ্থত-কালে স্বামন ব্রহ্মানল্দজী 
“রামকৃ্ণ মশনের” কার্য উত্তমরূপে নিব্বহি কারতেছিলেন এবং স্কামী তুরিয়ানন্দজী 
মঠে অবস্থান করিয়া নবীন সন্ব্যাসী ও রক্গষচারব্ন্দকে শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপত্ 
ছিলেন। গুরভ্রাতগণের সেবাধর্মে অনুরাগ দর্শনে স্বামিজী অতীব আনন্দিত 


২৫৬ গববেকানন্দ চারত 


হইলেন। ইঠহাঁদগকে উৎসাহ দিবার জন্য শিবরাত্রর দিন অপরাহে একটি ক্ষুদ্র 
সভা আহত হইল। স্বাঁমজী সভাপাঁত হইলেন। তাঁহার আদেশে প্রথমতঃ অন্যান্য 
গুরুভ্রাতৃগণ বক্তৃতা কারলেন। অতঃপর স্বামজী প্রায় অর্ঘঘণ্টাকাল ওজীস্বননী 
ভাষায়, মঠের সন্াসী ও ব্রক্মচাঁরবৃন্দকে “উপাস্থিত কর্তব্য ও তাঁহাদের আদর্শ ক 
হওয়া উচিত” তৎসম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। 

ইহার কয়েকাঁদন পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মাতাথ সমাগত হইল। মহোৎংসবের 
বন্দোবস্তের ভার স্বামিজী স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। উক্ত দিবস প্রভাতে স্বাঁমজী 
ঘোষণা করিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ব্রাহ্ষণেতর শিষ্যবৃন্দকে উপবাত প্রদান 
কাঁরবেন। শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবত্তর্ণর উপর উপনয়ন ও গায়ন্রীমন্ধ প্রদান 
কারবার ভার আর্পত হইল । স্বাঁমজী বাঁললেন, “শ্রীরামকৃষ্-ভক্তগণ প্রত্যেকেই 
ব্রাহ্মণ । বেদ বাঁলতেছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই শ্ৈবার্ণকেরই উপনয়ন সংস্কারে 
আঁধকার আছে। সংস্কার অভাবে ইহারা বর্তমানে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অদ্য 
শ্রশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মাতাঁথ, এই পণ্যাদবসে ইহারা স্ব স্ব আঁধকারানুযায় ক্ষান্রয়ত্ব 
ও বৈশ্যত্ব গ্রহণ করূক। কালে ইহাঁদগকে ব্রা্ণ করিয়া তুলিতে হইবে।” 
স্বামিজীর আদেশে প্রায় পণ্টাশজন ভক্ত গঙ্গাঘ্ান কিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাতিকীতির 
সম্মুখে উপবীত ও গায়ন্রীমন্ত্র গ্রহণ কারলেন। স্বাঁমজী গৃহীত-উপবাীঁতি ভক্ত- 
গণকে সম্বোধন কারয়া প্রয়োজনীয় উপদেশাঁদ প্রদান কারলেন এবং প্রত্যহ 
গায়ন্রীমন্ত্র জপ কারবার আদেশ দলেন। 

সামাঁজক চিরাচারত প্রথার বিরুদ্ধে স্বামিজীর এই অসম-সাহাঁসক কার্য 
সৌদন গোঁড়া হিন্দুসমাজের নিকট বিরূপ তব সমালোচনার বিষয় হইয়াছল, 
তাহা সহজেই অনুমেয়। যাঁদও সামাঁজক কতকগ্যাল প্রথা ও আচার-ব্যবহার 
হিন্দুশাস্ত্র ও ভ্রতীয় বিশিষ্ট সভ্যতার বিরোধাঁ বাঁলয়া তাঁহার অনুমিত হইয়া- 
ছিল, তথাঁপ কোন নবীন সংন্কার দ্বারা অকস্মাৎ সমাজকে আঘাত করা তাঁহার 
উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু এই উপনয়ন-সংস্কার সেরূপ নহে। ইহার আসল উদ্দেশ্য 
ছিল, বহাাঁদন প্রসপ্ত হিন্দুজাতিকে একটা আত্মসাম্ব দান করা। বহুদিন ধারয়া 
নানা শাখা, উপশাখায় বিভক্ত হিন্দু বাঁলয়া পারিচয়-প্রদানকারীী শ্রেণীগ্যীলকে 
প্রথমতঃ শাস্তানুশাসনানূযায়ী "ঢাঁরাট মূলবর্ণে ফিরাইয়া আ'নিবার প্রয়োজন তানি 
অনুভব কাঁরতেন এবং এই চেস্টা দ্বারাই জাতিভেদ প্রথার আবর্জনাগ্াঁল দুরে 
পাঁরহার করা সম্ভবপর হইবে, একথা বিশ্বাস কারতেন। সমাজে শদ্র বালয়া কাথত 
যে সমস্ত ব্যক্তি এই সময় উপবাত গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, তাঁহাঁদগকে সমাজে অনেক 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২৫৭ 


বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু বেলুড় মঠের এই ক্ষুদ্র অথচ 
নিভর্ক অনজ্ঠানাট পরবত্তর্কালে বাঙ্গালী সমাজে যথেম্ট প্রভাব বিস্তার কারয়াছে, 
কারণ স্বামিজ জীবিত থাকিতেই বাঙ্গলার কয়েকটি প্রবল শ্রেণন ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্বের 
দাবী লইয়া আন্দোলন উপাস্ছিত করেন। বর্তমানে আমরা দেখিতে পাইতোছি, 
প্রাচীনদলের তীব্র আপাঁত্ত সর্তেও তাঁহারা অনেকাংশে সফলকাম হইয়াছেন। 
অবশ্য সত্যের খাতিরে একথা আমাদগকে স্বীকার কাঁরতে হইতেছে যে, কোন 
কোন জাতির ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যোচিত সংস্কারলাভের মধ্যে অতীতের আবর্জনা 
পারহারের চেম্টা অপেক্ষা কীত্রম আভিজাত্য লাভ কারবার চেষ্টাই আঁধক প্রকাঁটিত 
হইতেছে । তথাপি এই সকল চেষ্টার দোষ ও ভ্রুটীগঁল উপেক্ষা কাঁরয়া ইহার 
মূল ভাবাঁটির সাঁহত টিন্তাশীল স্বজাতি-হিতৈষাী ব্যাক্তমান্রেরই সহানুভূতি থাকা 
একান্ত বাঞ্চনীয়। নিজেকে জানবার, নিজেকে বুঝিবার, সমাজ-জীবনে যথাযোগ্য 
স্থান ও দায়িত্ব গ্রহণ কারবার এই চেম্টা যে আত্মচেতনা জাগ্রত কাঁরবে, তাহা পাঁরণামে 
সুফলই প্রসব কারবে। কালপনরুষের হীঙ্গত, বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠশ্রেণীগ্ঁল পাঁতিত- 
পর্যযায়ভূক্ত থাকিবেন না। স্ববণেচিত শিক্ষা-দীক্ষা আয়ত্ত কারবার উৎসাহোচ্ছল 
উদ্যম তাঁহাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহা যুগধম্মেরি প্রেরণা, বাধাপ্রদান করিতে 
যাওয়া মুট্ুতা মান্র। অর্থহীন প্রথার জীর্ণকন্থা দিয়া নবজাগরণকে আবৃত রাখা 
অসম্ভব, অসাধ্য। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা এস্থলে উল্লেখ কারবার প্রয়োজন 
বোধ করিতোছ। জাতির শক্তিবাদ্ধির জন্য স্বামিজন প্রথমতঃ একই জাতির 'বাভন্ন 
শাখার মধ্যে বৈবাহক আদান-প্রদানের প্রাত আমাদের দৃন্টি আকর্ষণ কাঁরয়াছেন। 
একাদকে কন্যাদায়, অন্যাদকে বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব, এই দুই বিপরীত 
অবস্থার প্রবল পেষণে পিম্ট হইয়াও আজ পযস্তি কেহ এ বিষয়ে তেমন আন্দোলন 
উপাঁস্ছত করেন নাই। তথাপি আমাদের আশা আছে, উদীয়মান, উন্নীতকামীী নব্য 
যুবকগণ এ [বিষয়ে আর আঁধকাদন উদাসঈন থাকবেন না। 

১৮১৯৮ খৃঙ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর পযন্তি কয়েকমাস কাল স্বামিজী 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা ও সঙ্ঘের গঠনমূলক কার্যপ্রণালীর শৃঙ্খলাবিধান এবং শিষ্য 
ও িষ্যাদের শিক্ষাদান কার্যেই প্রধানতঃ আত্মীনয়োগ করিয়াঁছলেন। জানয়ারশ 
মাসের মধ্যভাগে উত্তর ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ সমাপ্ত কাঁরয়া তিনি খান্ডোয়া হইতে 
কাঁলকাতায় 'ফারয়া আসলেন। এঁদকে কয়েকাদন পরেই, মিস্‌ ম£লরের সাঁহত 
[মস মাগারেট নোবল পাশ্চাত্য সমাজের সকল বন্ধন কাটাইয়া কাঁলকাতায় আসলেন। 
ফেরুয়ারী মাসে মিসেস ওাঁল বুল ও মিস ম্যাকাঁলয়ড আমোরকা হইতে শ্রীগুরুর 
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২৫৮ বিবেকানন্দ চাঁরত 


জন্মভূমি পারদর্শন এবং ভারতীয় শিক্ষ৮সংস্কতির সহিত প্রত্যক্ষ পাঁরচয় লাভ 
ও নবীন সঙ্ঘের কার্যে সহায়তা কারবার জন্য এতদ্দেশে আগমন করিলেন। 
সহদয়া মিস্‌ মুলর, মিসেস বুল প্রভৃতির অর্থসাহায্যে গঙ্গার পশ্চিম তরে বেলুড় 
গ্রামে মঠবাটীী নিম্মণের জন্য একখণ্ড ভূমি, একখানি পুরাতন বাড়ীসহ ক্রয় করা 
হইল। তাহার পার্খেই নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটী ভাড়া করা হইল। 
আলমবাজার মঠ হইতে সন্যাসী ও ব্হ্ষচারীরা এই নৃতন বাটীতে ডীঠয়া আসলেন। 
পাশ্চাত্য শিষ্যারা নবক্রীত পুরাতন বাটীতে, কেহ বা কুটাীরে বাস কারতে লাগিলেন। 
দর্শন প্রভীতি আলোচনা কারতেন। মিস্‌ মাগারেট নোবল পূর্র্ব হইতে প্রস্তুত 
হইয়াই আঁসয়ছলেন। স্বামিজীর আদেশে সুপাণ্ডিত' স্বামী স্বরূপানন্দ তাঁহার 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মিস্‌ নোবল সঙ্ঘের সাহত সম্পূর্ণরূপে যুক্ত 
হইবার জন্য গুরুর অনুমতি চাহলেন। শিষ্যার আভপ্রায় ও একান্তকতা দোঁখিয়া 
স্বাঁমিজণী তাঁহাকে ব্রহ্ষচর্যা ব্রতে দীক্ষত কাঁরলেন। মিস্‌ নোবল যখন ভারতবর্ষে 
আঁসিবার জন্য স্বামিজীর অনুমতি প্রার্থনা কারয়াঁছলেন, তখন স্বাঁমজী উত্তর 
দয়াছলেন, “দারপ্র্, অধঃপতন, আবর্জনা, ছিনমালন-বসন পাঁরাহত নরনারী যাঁদ 
দোঁখতে সাধ থাকে, তবে চাঁলয়া আইস, অন্যাকছন প্রত্যাশা কারয়া আঁসও না। 
আমরা তোমাদের হৃদয়হীন সমালোচনা সহ্য করিতে পার না।” ভারতের দারিদ্র 
ও অধঃপাঁতিত জনসমাম্টর আচার-ব্যবহার লইয়া পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যক্তিদের হদয়হশন 
ব্যঙ্গ বিদ্রুপে বিবেকানন্দের হদয় আহত সংহের ন্যায় গজ্জন কাঁরয়া উঠিত। 
একজন ইংরাজ মাহলা একদিন একজন অদ্ভুত বেশভূষাধারী কুৎসিত ব্রাহ্গণকে 
দেখিয়া হাসিয়াঁছলেন। গববেকানন্দ তৎক্ষণাৎ গন্তীর হইয়া বালয়াছলেন, "স্তব্ধ 
হও, ইহাদের' জন্য তোমরা কি কাঁরয়াছ 2” স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রাতি 
বিবেকানন্দের সুগভনর প্রেম, মিস্‌ নোবল উত্তমরূপেই জানিতেন। তানি আরও 
জানতেন, বিবেকানন্দকে অনুসরণ করতে হইলে সব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ 
কাঁরতে হইবে । স্বাঁয় ব্রতের দায়ত্ব পাঁরপূর্ণরূপে অনুভব কাঁরয়াই মিস নোবল 
্রহ্মচাঁরণী হইলেন। মিস্‌ নোবলের মৃত্যু হইল। বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ভগ্মনী 
ধনবোদতা নামে ভূষিতা হইলেন। 

নবদীক্ষিতা িষ্যাকে আশীব্বদি কাঁরয়া মহান গুরু কাঁহলেন, “যাও বৎসে, 
তুমি তাঁহার অনুসরণ কর, যান বাদ্ধত্ব লাভ কারবার পূব পাঁচ শত বার লোক- 
কল্যাণব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন ।” 
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মঠানম্মাণসংক্রান্ত কার্য ও শিক্ষাদান কার্যে উৎসাহের সাঁহত আত্মনিয়োগ 
কাঁরলেও শারীরিক অসংচ্থতা প্রাতবন্ধক দঁড়ীইল। চিকিংসকগণ তাঁহাকে বায়ু 
পাঁরবর্তন ও সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভের জন্য পীড়াপশীড় করিতে লাগিলেন। অগত্যা 
কাভার গুরুভাই ও শিষ্যদের দিয়া ৩০শে মার্চ স্বামিজ দাঁক্জাঁলং চলিয়া 
গেলেন। দাঁজ্জাঁলংএ তাঁহার স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে উন্নত হইতেছিল বটে, 'বস্তৃ 
সহসা সংবাদ আসল কাঁলকাতায় প্লেগ রোগ ভীষণমার্ত ধারণ কারয়াছে। শত শত 
লোক প্রত্যহ মৃত্যুকবাঁলত হইতেছে, এমন সংবাদ শুনিয়া মহাপ্রাণ বিবেকানন্দ ?ি 
স্থির থাকতে পারেন? ৩রা মে কাঁলকাতায় ফাঁরয়া আসিয়া সেহাদনই প্লেগরোগে 
সতর্কতা ও আবশ্যক প্রাতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জনসাধারণকে উপদেশ 
দয়া বাঙ্গলা ও হিন্দী ভাষায় দুইখান প্রচারপন্ত্র রচনা করিয়া ছাপাইতে দিলেন 
এবং ভগ্রণ নিবোদতা ও অন্যান্য সন্যাসী ও ব্রক্ষচারীদের লইয়া সেবাকার্য আরন্ত 
কাঁরয়া দিলেন। কলিকাতায় সোঁদন যে ভাত ও আতঙ্কের সণ্চার হইয়াছিল, 
তাহা অদ্যকার দিনে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। ভশীতাবহ্ৰল নরনারী প্রাণভয়ে 
পলায়মান। প্লেগ রোগ এবং সরকারী প্লেগ রেগুলেশান দুই-ই কঠোর। সেই 
বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণের এবং রেগুলেশান মানতে জন- 
সাধারণকে বাধ্য কারবার জন্য সরকারী ফোঁজ মোতায়েন হইয়া অসহায় ও নিরুপায় 
নরনারীকে আঁধকতর বিহবল করিয়া তালিল। এই আপতকালে অভয় ও সেবা লইয়া 
(বিবেকানন্দচালত শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণ কার্যক্ষেত্রে অবতর্ণ হইলেন। এই কার্ষের 
জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা কোথা হইতে আসবে চিন্তা করিয়া জনৈক গুরাভ্রাতা 
প্রন কারিলেন, “স্বামিজী! টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে 2” স্বামজী তৎক্ষণাৎ 
উত্তর দিলেন, “কেন? যাঁদ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে মঠের জন্য নবব্রত ভূমি 
বিকুয় কারব। সহম্ত্র সহম্ত্র ব্যাক্তি আমাদের চোখের সম্মুখে জসহ? যন্নণা ভোগ 
কারবে, আর আমরা মঠে বাস কাঁরব? আমরা সন্ন্যাসী, না হয় পূর্বের ন্যায় 
আবার তরূতলে বাস করিব, 1ভক্ষান্নে উদর পূরণ কাঁরব!” 

সুখের বিষয়, মগ্রবাটী আর বিক্রয় কারতে হইল না। চারাঁদক হইতে প্রচুর 
অর্থসাহায্য আসতে লাগিল। কাঁলকাতায় ' একটি প্রশস্ত ভূমিখণ্ড ভাড়া লইয়া 
তদুপাঁর কুটীরসমূহ নিম্মিত হইল। জাতি-বর্ণ-নাব্বিশেষে অসহায় প্রেগরোগণ্রস্ত 
নরনারীকে তথায় রাখিয়া উৎসাহশ কার্্মবূন্দ সেবাকার্যে রত হইলের্ন। স্বামিজী 
স্বয়ং উপাস্থিত থাকিয়া তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। যে পল্লীতে ইন্হারা কার্য 
আরন্ত কাঁরয়াছিলেন, উক্ত পল্লশর আবর্জনা দূর করা এবং প্রাতষেধক ওঁষধাঁদি 
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দ্বারা স্থান শহ্দ্ধ করার জন্য প্রত্যহ কর্ম্িবৃ্দকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। দারদ্র- 
নারায়ণগণের সেবায় তাঁহার অসীম উৎসাহ ও আত্মত্যাগ দৌঁখয়া অনেক িরুদ্ধবাদী. 
নিন্দুক এবং যাঁহারা কুৎসা শুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিকৃতমত পোষণ কারতেন,_ 
বুঝিতে পারলেন যে, বিবেকানন্দ কেবল মুখেই বেদান্ত প্রচার করেন নাই, কারও 
তিনি বৈদান্তক! “যত্র জীব, তত্র শিব” মন্রের খাঁষ বিবেকানন্দ মত্যুকে অগ্রাহ্য 
কারতে হয়! 

বেদান্তের মহান্‌ আদর্শ নিজ কম্মজীবনে পরিণত করিয়া তদাদর্শে জশীবন- 
গঠন কারবার জন্য আচাযার্দেব স্বীয় স্বদেশবাসীকে উচ্চরবে আহ্বান কাঁরয়া 
গিয়াছেন। যে হাড়, ডোম, চণ্ডাল, মুচি, মেথর ইত্যাঁদকে শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধারয়া তথাকথিত জাত্যাঁভমাঁনগণ “চলমান *মশান” বাঁলিয়া ঘৃণায় দূরে পাঁরহার 
করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি তাহাদিগকে “আমার ভাই, আমার রক্ত” বলিয়া 
কোটী কোটন অজ্ঞান নরনারীকে জ্ঞানালোক দ্বারা উদ্ধার সাধনের ব্রত গ্রহণ কারবার 
জন্য পুনঃ পুনঃ আকুলভাবে অনুরোধ কাঁরয়াছেন। তাহাদের দুঃখ দৈন্য অজ্ঞতা 
ঘুচাইবার জন্য প্রাণপাত চেম্টা; রুগ্ন আতুর আর্ত অনাথাকে, ওষধ, পথ্য ও আহার 
দান, ইহাই অশেষ কল্যাণকর বর্তমান যূগোপযোগণ মুক্তির প্রশস্ত রাজপথ-_ 
সেবা-ধম্স। বহত্বের মধ্যে একত্ব দর্শনই 'হন্দুজীবনের চরম লক্ষ্য বাঝিয়া 
তালয়াছেন, যাহার অভ্রধালহ শত শত শখরমালায় ত্যাগের গোরক পতাকা স্বমাহমায় 
উদ্ভীন থাকিয়া বিশ্বের বাঁস্মতদৃম্টি আকর্ষণ কাঁরতেছে। অক্লান্ত জনাহতৈষণার 
মধ্য দিয়া স্বধন্্মপন্মায়ণ জাতির ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাহমময় দৃশ্য বর্তমান যুগে 
উদ্জবলরূপে ফুটিয়া ডীঠয়াছে। সেবাধম্্ম উপলক্ষ করিয়া, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির 
ত্রি-ধারার বহাদন পরে বিবেকানন্দের হদয়প্রয়াগে আনন্দ সামমলন! আজ নবষূগের 
এই পাবিত্র ত্রবেণী তীর্ঘের পাবন্র প্রেমসাঁললে, সাম্প্রদায়ক বিদ্বেষব্াদ্বহীন অথচ 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবসহায় সাধকগণ আনন্দে অবগাহনরত। 

স্বামিজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণকে লইয়া হিমালয় ভ্রমণে বাহর্গত হইবেন 
ইহা পূর্বেই স্থির হইয়াছিল। প্লেগের প্রকোপ কাময়া গেলে এবং সরকার 
রেগুলেশন শিথিল হইলে স্বামজী মিঃ সোঁভয়ারের আহ্বানানযায়শ 
আলমোড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে স্বামী তুরিয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ, 
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স্বরূপানন্দ ইত্যাদি ও তাঁহার চারজন পাশ্চাত্য শিষ্যা। নাইনীতালে উপাস্থৃত 
হইয়া স্বামিজী সদলবলে কয়েকাঁদন বিশ্রাম করিলেন। খেতাঁরর মহারাজ পূর্ব 
হইতেই গুরুদেবের দর্শন-কামনায় তথায় অবস্থান কাঁরতোঁছিলেন। ফ্বাঁমজীর শ্রীচরণ 
দর্শন ও তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণের সাহত পাঁরাঁচিত হইয়া মহারাজ বাহাদুর 
আনন্দিত হইলেন।. এই কালের ভ্রমণকাহনী ও স্বামজীর অমূল্য কথোপকথন- 
সূন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এইকালে স্বাঁমিজী তাঁহার শিষ্যগণের নিকট ভারতের 
পৌরাণিক ও এতিহাসিকফুগের জীবন্তবিগ্রহস্বরূপ প্রাতিভাত হইতেন। ভারতের 
অতাঁত ইতিহাসের পুণ্যকাঁহনী সকল বর্ণনা করিতে কাঁরতে সময় সময় তান 
ভাবাবেগে বর্তমান বিস্মৃত হইতেন। 

স্বামিজীর বাল্যবন্ধু যোগেশচন্দ্র দর্ত একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে 
আইসেন। কথাপ্রসঙ্গে যোগেশবাব্‌ স্বামিজীকে বাঁললেন যে, তিনি যাঁদ ভারতীয় 
শাক্ষিত যুূবকগণকে 'সাভিল সাঁভস্‌ পাঁড়বার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণোদ্দেশ্যে চাঁদা 
সংগ্রহ কাঁরয়া তাঁহাঁদগকে সাহায্য কাঁরতে পারেন, তাহা হইলে এ সমস্ত যুবক 
পরে কৃতকার্য হইয়া মাতৃভূমির কল্যাণকল্পে অনেক কাধ্য কারতে সমর্থ হইবে। 
স্বামিজী গন্তরভাবে উত্তর করিলেন, “তুমি মস্ত একটা ভূল করিতেছ। এঁ সমস্ত 
তুমি নিশ্চয় জাঁনও। তাহারা পদে পদে সাহেবদের খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার 
নকল কাঁরবে, স্বদেশ বা জাতীয় আদর্শের কথা ভ্রমেও চিন্তা কারবে না।” বাঁলতে 
বাঁলতে স্বামজী ভারতবর্ষের নিশ্চেম্ট জড়ত্ব, সাংসারক জীবনের দুঃখ-কম্টের 
প্রতিকার চেষ্টায় একান্ত উদাসীনতা, উদ্যমাবহীনতা ইত্যাঁদ জবলন্ত *ভাষায় বর্ণন 
কারতে লাগিলেন। দেশের দদদ্দশার বিষয় বাঁলতে বালিতে তাঁহার বশাল লোচনদ্বয় 
অশ্রুপূর্ণ হইল। সোঁদন যোগেশবাবূর বন্ধ; রামপুর স্টেট কলেজের প্রধান শিক্ষক 
বাবু ব্ন্মানন্দ [সিংহ মহাশয় তথায় উপাস্থিত ছিলেন। তান এই অপূর্ব দৃশ্য 
দৌঁখিয়া শ্রদ্ধামুদ্ধ হৃদয়ে লিখিয়াছেন £_ 


“সে দৃশ্য আম জীবনে ভুলব না। তান ড্বোমিজী) সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, 
তথাদ্প ভারতবর্ষ তাঁহার হৃদয়ের সবখানি জুড়িয়া ছিল। তাঁহার সমস্ত ভালবাসা ছিল 
ভারতের প্রাতি, ভারতকে তান প্রাণ দিয়া অনুভব করিতেন, ভারতের জন্য অশ্রু বিসঙ্জন 
করতেন এবং ভারতের সেবাতেই তান তনূত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার শশরা-উপাঁশরায় 
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ভারতবর্ষ স্পাঁন্দত হইত। এককথায়, ভারতবর্ষ তাঁহার জীবনের সাঁহত 'মাঁশিয়া এক হইয়া 
গিয়াছিল।» 


আলমোড়ায় আসিয়া স্বাঁমজী তাঁহার গুরাভ্রাতা ও সন্ন্যাসী শিষ্গণসহ মিঃ 
সোভয়ার সাহেবের বাংলোয় বাস করিতে লাগলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণ 
নিকটবত্তরঁ আর একাঁট বাড়ীতে অবস্থান কারতে লাগলেন। স্বামজী তাঁহার 
গুর্ভ্রাতৃগণের সাঁহত প্রাতদ্রমণান্তে তাঁহাদের আবাসে উপাঁস্থৃত হইয়া কথোপকথনে 
প্রবৃত্ত হইতেন। শিষ্য ও শিষ্যাগণ ভাক্তবিনম্র চিত্তে তন্ময় হইয়া স্বামজীর শ্রীমুখ- 
নিঃসৃত ভারতীয় আদর্শসমূহের অফুরন্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ কাঁরতেন। যে সমস্ত সমালোচক 
ভারতকে জাঁণ” স্থবির ও ক্রমাগত অধঃপতনের পথে নাময়া যাইতেছে বাঁলয়া ধারণা 
করেন, তাঁহাদগের বিদ্বেষ ও অবজ্ঞাপ্রণোদত সমালোচনাগীলকে তীব্র প্রাতবাদ 
করিয়া তিনি তাহার শিষ্য ও ভক্তগণকে বুঝাইয়া দিতেন যে, ভারত এক গৌরবময় 
বিকাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া স্বানাদ্দ্ণ্ট পথে অগ্রসর হইতেছে । অতএব এই নব- 
যুগের প্রারন্তে স্বদেশসেবায় অগ্রসর হইতে হইলে কতখানি বিশ্বাস ও গভনর 
ভালবাসা ও সদাজাগ্রত সহানুভূতি লইয়া কম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইবে, তাহা 
শষ্যগণকে বুঝাইতে বুঝাইতে তিনি একাঁদন যেন একরকম অজ্ঞাতসারেই বলিয়া 
ফেলিয়াছিলেন, “আমি নিজকে বহু শতাব্দীর পর আবির্ভূত পুরুষ বাঁলিয়া অনুভব 
কারতেছি। আম দোঁখতোছ যে, ভারত যঃবাবস্থ।” 

স্বামিজী শিক্ষাদান ও আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সমস্ত আভমত ব্যক্ত কারতেন, 
তাহার আঁধকাংশ সম্টার নিবোদতা সযত্রে সংগ্রহ কারয়া রাঁখয়া গিয়াছেন। 
নিবোদতাকে ভারতায় ভাবে গাঠিত কাঁরতে গিয়া অনেক সময় স্বামিজন বাধ্য হইয়া 
তাঁহার চিরপোষিত রশীতি, নীতি ও আদর্শগুঁলকে তীরভাবে আক্রমণ কাঁরতেন। 
দৃঢ়হদয়া নিবোৌদতা স্বীয় স্বাতন্ত্যকে সরাইয়া রাখিয়া সব সময় গুরুর সাঁহত একমত 
হইতে পারতেন না। গুরু ও শশষ্যের এই মানাসক বিরোধ 'সম্টারের ভারত 
আগমনের পর হইতেই আরন্ত হইয়াঁছিল। 'সিম্টার স্বয়ং 'লাখয়াছেন, “এই সময় 
আমার সমস্ত যত্রপোষত ধারণাগাঁলর উপর যে নিত্য আক্রমণ ও তিরস্কার বার্ঁমত 
হইতে লাগল, আম তাহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। অনেক সময় অকারণে 
দুঃখভোগ কাঁরতে হয়। আম লক্ষ্য করিলাম, অনুকূল ভাবাপন্ন 'প্রয় আচাষেরি 
স্বপ্ন অন্তাহতি হইয়া তংস্থানে এমন এক ব্যাক্তর চিত্র উদয় হইল,,যান অন্ততঃ 
উদাসীন এবং সম্ভবতঃ প্রাতকুলভাবাপন্ন হইবেন এবং এই কালে আম যে মানাঁসক 
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যল্মণা ভোগ করিতোছলাম, তাহা যুক্তি দ্বারা বিচার করিবার চেষ্টা করাও 
বিড়ম্বনা মান্র।* 

এই ভাবসঙ্ঘাত নিবোদতার জীবনে আত মম্মাস্তিক হইয়া উঠিয়াছল; 
তাঁহার পরিণত ইংরাজ মন, স্বীয় রুঁচগত বোঁশিষ্ট্য সযত্ব-চেষ্টায় রক্ষা করিয়া চলতে 
গিয়া ভারতবর্ষের আদর্শকে ইংরাজের দৃষ্টি দ্বারা বিচার কারত। একজন ইংরাজ 
মাহলার পক্ষে পাঁরণত বয়সে ভারতীয় ভাবে ভারতের সাধনা ও আদর্শকে গ্রহণ ও 
হদয়ঙ্গম করা আত কঠিন কাযা, আর এই সুকঠিন কার্যোর জন্য স্বাঁমিজ"র প্রবল 
প্রেরণাই জাতীয় আভজাত্যাপ্রয় স্বাতন্ত্যাঁভমানী নিবোঁদতার চিত্তকে বিক্ষুন্ধ 
করিয়া তুলিয়াছল। তান এমনভাবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভাক্গয়া গাঁড়বার জন্য 
প্রস্তুত ছিলেন না, পথও 'খাঁজয়া পাইতোঁছিলেন না। অবশেষে একাঁদন রজননতে 
সহসা এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। আকাশের ক্ষীণ চন্দ্রখণ্ডের প্রাত চাঁহয়া 
দ্বামজণ নিবোদতাকে বাঁললেন, মুসলমানেরা নূতন চন্দ্রকে সমাদর করিয়া থাকেন। 
এসো, আমরা নৃতন চন্দ্রের সাঁহত নূতন জীবন আরন্ত কাঁর। স্বামিজীর কল্যাণহস্ত 
ঈশ্বরের সব্বশ্রে্ঠ আশাীব্বাদের ন্যায় পদতলে উপাঁবস্টা ?নবোদতার মস্তক স্পর্শ 
করিল! দিব্যস্পর্শে জন্মগত সংস্কার মুহূর্তে মিলাইয়া গেল। সিম্টার লিিয়াছেন, 
বহনপুর্রে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যগণকে বাঁলয়াছিলেন, এমন দিন আসবে, যখন 
'নরেন্দ্র স্পর্শমান্রে অপরের মধ্যে জ্ঞানসণ্ণার কাঁরয়া দবে। আলমোড়ায় সেই 
সন্ধ্যাবেলা এই ভাবষ্যদ্বাণশ সফল হইয়াঁছল। 

অনেকের মনে এরুপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, হয়ত নিবোঁদতা মৃদুস্বভাবা 
দুকর্বলা রমণী ছিলেন, সেই কারণেই আঁমত-তেজস্বী বিবেকানন্দ তাঁহাকে মন্তমূগ্ধা 
কারয়া মনোমতভাবে গাঁড়য়া লইয়াছলেন; কিন্তু এরূপ ধারণা য়ে অমূলক, তাহা 
কাবি রবীন্দ্রনাথ নিবোদতার পরলোকগমনের পর নিবোঁদতার স্মৃতি তর্পণ করিতে 
1গয়া তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার ফিয়দংশ নিম্নে 
উদ্ধত করিয়া দিলাম । 


“নানাদিক দিয়া তাঁহার পাঁরিচয়লাভের অবসর ঘাঁটয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি 
আমি অনুভব কারয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও ব্রঝয়াছিলাম, তাঁহার চাঁলবার পথ 
আমার চলিবার পথ নহে । তাঁহার সব্বতোমুখন প্রাতিভা ছুল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি 
জিনিষ ছিল, সেটী তাঁহার যোদ্ধত্ব। তাঁহার বল ছিল, সেই বল তান অন্যের জীবনের 
উপর একান্তবেগে প্রয়োগ কাঁরতেন_ মনকে পরাভূত করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ 
তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব, সেখানে তাঁহার সঙ্গে 
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মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্ততঃ আম জের দক দিয়া বালতে পার, তাঁহার 
সঙ্গে আমার 'মীলনের নানা অবকাশ ঘাঁটলেও এক জায়গায় আঁম অন্তরের মধ্যে গভনীর বাধা 
অনুভব কাঁরতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান 
আক্রমণের বাধা । 

“আজ এই কথা আম অসঙেকাচে প্রকাশ করিতেছি; তাহার কারণ এই যে, একদিকে 
[তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সর্তেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার 
পাইয়াছি, এমন আর কাহারও কাছ হইতে পাইয়াঁছ বাঁলয়া মনে হয় না। তাঁহার সাহত্ত 
পাঁরচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘঁটিয়াছে, যখন তাঁহার চাঁরত স্মরণ কাঁরয়া ও তাঁহার 
প্রাতি গভনর ভাঁক্ত অনুভব কাঁরয়া আম প্রচুর বল পাইয়াছি। 

“শনজেকে এমন কাঁরয়া সম্পূর্ণ নিবেদন দিবার আশ্চ্শাক্ত আর কোন মানুষে 
প্রত্যক্ষ কার নাই। সে সম্বন্ধে তাহার নিজের মধ্যে কোনপ্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার 
শরীর, তাঁহার আশৈশব ইউরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের প্নেহ-মমতা, তাঁহার 
স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তান প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের 
ওদাসীন্য, দব্বলতা ও ত্যাগ স্বীকারের অভাব-_কিছুতেই তাঁহাকে 'িরাইয়া দিতে পারে 
নাই। মানুষের সত্যরূপ চিত্রূপ যে কি, তাহা যে তাঁহাকে জাঁনয়াছে, সে-ই দোখয়াছে; 
মানুষের আন্তারক সত্তা সর্বপ্রকার স্থল আবরণকে একেবারে মিথ্যা কাঁরয়া দিয়া কিরূপ 
অপ্রাতহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে, তাহা দোখতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। 
ভাঁগনন নিবোঁদতার মধ্যে মানুষের অপরাহত মাহাস্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ কাঁরয়া আমরা 
ধন্য হইয়াছি।” 


আলমোড়ায় আসবার পর হইতেই স্বাঁমজী নিজ্জনতাপ্রয় হইয়া উঠিতে- 
ছিলেন । প্রায় প্রত্যহ দশ ঘণ্টাকাল গভীর অরণ্যে একাক ধ্যান-ধারণায় যাপন 
কাঁরতেন। ক্রমাগত দর্শনার্থিগণের সাঁহত আধ্যাত্ক আলোচনায় তান যেন বিরক্ত 
আলোচনা করাও যেন অসহ্য বোধ হইত। লোকাঁশিক্ষা ও ধর্্মপ্রচারের জন্য পাঁরব্রাজক 
সন্ন্যাসী একাল পধ্যস্ত যেভাবে জীবন যাপন কারয়া আসতোছলেন, তাহা 
আভূনেতার পারচ্ছদের মত সরাইয়া রাঁখয়া তান উদাসীন যোগার ন্যায় |বচরণ 
কাঁরতে লাঁগলেন। তাঁহার তাত জবনের তীব্র তপোভাব ও বাঁহর্জগতের 
উপর একটা প্রবল বতৃষ্কা সময় সময় তাঁহার হাবভাব ভঙ্গীতে সংস্পন্ট হইয়া ডাঠত। 
লোকালয় পাঁরত্যাগ কাঁরয়া "তানি প্রায়ই গভীর অরণ্যে একাকণ যাপন কাঁরতে 
লাগলেন। এইরূপে একবার প্রায় এক সপ্তাহ পর ৫&ই জুন সন্ধ্যকালে তান দুইটি 
ধদারূণ সংবাদ শুনবার জন্য আলমোড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। " স্বামিজীর 
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অনুপাস্থত কালে তাঁহার শিষ্যগণ সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, গাজীপুরের বিখ্যাত 
সাধু পাওহারীবাবা দেহরক্ষা কারয়াছেন এবং সাঙ্কেতিক বলাঁপাবদ্‌ মিঃ গুড্উইনও 
খরা জুন জবররোগে আক্রান্ত হইয়া উতকামন্দে দেহত্যাগ কাঁরয়াছেন। পরাঁদন 
প্রাতঃকালে মিসেস্‌ বুলের বাংলোয় স্বাঁমজনঁকে উক্ত সংবাদ প্রদান করা হইল । তানি 
ধীরভাবে উহা শ্রবণ কারলেন, কোন প্রকার আভমত প্রকাশ কারলেন না। পূর্বের 
ন্যায় গন্তীরভাবে ত্যাগ ও ভাক্তর মাঁহমা কীর্তন কাঁরতে লাগলেন; কিন্তু কয়েক 
ঘণ্টা পরেই তিনি তাঁহার প্রিয়তম িষ্যের ?বয়োগে যে মম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছেন, 
তাহা ব্যক্ত করিলেন। প্রাণাধক শিষ্যের বিয়োগে তান কাতর হন নাই; ভারতমাতা 
যে একজন উদীয়মান কম্মীকে অকালে হারাইলেন, এই দুঃখই তাঁহাকে ব্যাথত 
কারয়াছিল। 

কিছুদিন হইল মাদ্রাজের "প্রবৃদ্ধ ভারত” পান্রকার সম্পাদক ইহলোক হইতে 
অপসারিত হওয়ায়, উক্ত পব্রখাঁন আলমোড়া হইতে প্রকাশিত হইবার বন্দোবস্ত 
হইল। তদনুসারে স্বামী স্বরূপানন্দ উহার সম্পাদক এবং মিঃ সৌভিয়ার পাঁরচালক- 
রূপে নাদ্দ্্ট হইলেন। এই পান্রকাখানর প্রাত স্বামিজীর অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, 
এক্ষণে সুযোগ্য ব্যক্তিগণ ইহার ভার গ্রহণ করিলেন দেখিয়া তিনি অতীব আনান্দিত 
হইলেন। অতঃপর কেবলমাত্র পাশ্চাত্য শিষ্যাগণ সহ মিসেস বুলের আঁতাথর্‌পে 
কাশ্মীর ভ্রমণে বাহর্গত হইলেন। 

রাওলাঁপাণ্ড হইতে টোঙ্গাযোগে তাঁহারা মারীতে উপনীত হইলেন। তথায় 
[তন দিন বিশ্রাম করিয়া শ্রীনগর আভমুখে যাত্রা কারলেন। ঝিলাম উপত্যকার 
মনোরম দৃশ্যসমৃূহ দর্শন করিতে কাঁরতে তাঁহারা বারমূলায় উপনীত হইলেন। 
এই স্থানে তনখানি হাউস্‌বোট্‌ ভাড়া কারয়া নদীবক্ষে জলপঞ্চে তাঁহারা শ্রীনগর 
আভমুখে অগ্রসর হইলেন। স্বামজ? প্রফুল্প চিন্তে তাঁহার পারব্রাজক জীবনের 
ভ্রমণকাহনীসমূহ সাঙ্গগণকে শুনাইতেন এবং সময় সময় কাশ্মীরের অতনত 
ইতিহাস, কাঁণজ্কের কাঁহনশ, অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার, শিব উপাসনা ইত্যাঁদ 
বাভন্ন বিষয়ের আলোচনায় এত আত্মমগ্ন হইয়া যাইতেন যে আহার কারবার কথা 
পয্যন্ত বিস্মাত হইতেন। ২৫শে জুন তাঁহারা শ্রীনগঞ্জ উপনীত হইলেন। 

কিন্তু সপ্তাহকাল মধ্যেই তাঁহার ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। হাস্যপ্রফুল্প 
[বিবেকানন্দ গন্তশর হইলেন। প্রায়ই তান শিষ্যাগণের অজ্জাতসারে স্বীয় নৌকাসহ 
অন্ন্ন প্রস্থান করিতেন। একাকী নিজ্জনে যাপন কারবার একটা ব্যাকুল আগ্রহে 
বিবেকানন্দ অধীর হইয়া উঠিলেন। 


২৬৬ বিবেকানন্দ চারত 


৪ঠা জুলাই নিকটবত্তাঁ দেখিয়া স্বাঁমজী তাঁহার আমোরকান শিষ্যাগণকে 
উক্ত “স্বাধীনতার দবস” উপলক্ষ্যে একটু বিশেষভাবে 'নিমন্রণ কারবার জন্য গোপনে 
আয়োজন করিতে লাঁগলেন। পরাঁদন প্রভাতে পন্র-পুষ্প-পল্পব-শোভত তরণী- 
শীর্ষে আমোরকার জাতীয় পতাকা স্থাঁপত হইল। তাঁহার 'বাস্মত আমোরকান 
শিষ্যাগণ আনন্দের সাঁহত প্রাতভেজিনে যোগদান করিলেন। এই ক্ষুদ্র উৎসব সভার 
অনুষ্ঠানাট সব্বাঙ্গসুন্দর কারবার জন্য স্বামিজী ও [নবোদতা উপযুক্ত আয়োজনের 
ঘাট করেন নাই। স্বামজী আনন্দের সাহত “10 0০ 50017) 0275 
০ 7015, শীর্ষক স্বরাচত একটি ইংরেজী কাঁবতা পাঠ করিয়া শিষ্যাগণকে 
শুনাইলেন। পাঠকবর্গের অবগাঁতির নিমিত্ত উহা আম অনুবাদ কাঁরয়া দিলাম । 


“৪ঠ্া জ্‌লাইর প্রাতি” 


হের বিগালত, নাবড় কৃষ্ণ বাঁরদ-পুঞ্জ গগনে, 
সারা নিশা ধার ধরণী আবার” ঘন ঘোর আবরণে, 
এন্দ্রজালক স্পর্শে তোমার জাগয়া উঠিল ধরা, 
বিহগ মুখর কুঞ্জকানন বন্দনা-গীত ভরা। 

তারকা 'নান্দ' শবত্র-ীশাশর-কিরট পাঁরয়া শিরে, 
তব আবাহনে পলকে আকুল ফুলকুল কাঁপে ধীরে। 
পুজাসন্তার প্রেমপ্যারত বক্ষে সাজায়ে রাখি, 

সরস মেলিল তোমারে হোরতে অযূত কমল আঁখ। 
বন্ধ তোমারে বাঁরয়া লইল, সে দন এসেছে আজ, 
নব আবাহন করগো গ্রহণ আলোকের অধিরাজ। 
আজ হে অরুণ করুণায় তব মুদ্ধ জগতবাসী, 
মৃক্তি ছড়ায়ে হাসল তোমার কান্ত কিরণ রাশি । 
ভাব দেখ তুমি, নাখল বশ্ব তোমার দরশ তরে, 
ভরি যুগচয়, খখশজল তোমায়, কত না প্রদেশ "পরে। 
ছাড় কতজন, গৃহ পাঁরজন, 'ছখঁড়য়া প্রণয়-ডোর, 
লাঁভতে তোমায় লাঁঙ্ৰ, সাগর, পাঁশিল কাননে ঘোর। 
_ প্রাত পদে দাঁল শতেক বন্ধ পরাণ শঙ্কাহশীন, 
তবে তো পূর্ণ কারয়া চেষ্টা াঁদল পুণ্যাদন। 
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সফল হইল সাধনা ও প্রেম সার্থক বাঁলদান, 
সকল বেদনা ধন্য কারয়া 'সাদ্ধ লাঁভল স্থান। 
তারপর তুমি, মঙ্গলালয় জাগয়া উাঠলে ধীরে, 
মুক্ত-করণ বরাঁষ হরষে বশ্ব-মানব-শিরে। 
চল আঁবরাম বাধাহনন পথে-জগৎং করিতে তৃপ্ত, 
গগন কেন্দ্রে হে দেব ছড়ায়ে মৃক্ত-কিরণ দপ্ত! 
প্রতি প্রদেশের প্রাতি নরনারণ উন্নত শর তুলি, 
হেরুক আনন্দে বন্ধন পাশ নিঃশেষে গেছে খুলি। 
প্রফুল্ল নবীন জীবন লাভয়া হউক সফল প্রাণ, 
মুক্তর দন! আজকে সবারে স্বাধীনতা কর দান। 
এই কাঁবতাঁট 'লাখবার ঠিক চার বৎসর পর ১৯০২ খষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই 
স্বামিজী স্ব স্বরূপ সম্বরণ করেন। ইহা কি তাহারই ভবিষ্যদ্বাণীঃ অথবা 
আমেরিকার স্বাধীনতার কথা চিন্তা কারতে গিয়া সমগ্র জগতের পরপদদাঁলত জাত- 
সমূহের পুনরুথানের একটা গৌরবময় চিত্র তাঁহার মানসপটে ডাঁদত হইয়াছিল ? 
৬ই জুলাই মিসেস বুল ও মিস্‌ ম্যাকলিয়ড্‌ শ্রীনগর হইতে [বিশেষ কার্যে 
গৃলমার্গ গমন কাঁরলেন। ১০ই তাঁরখে তাঁহারা অপ্রত্যাঁশতভাবে 'ফাঁরয়া আঁসয়া 
শুনিলেন যে, স্বামিজী কোথায় চাঁলয়া গিয়াছেন। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানে 
তাঁহারা অবগত হইলেন যে, তান সোনামার্গের রাস্তায় অমরনাথ যাত্রা কাঁরয়াছেন। 
গ্রীষ্মীতিশয্য বশতঃ বরফ গাঁলয়া সোনামার্গের রাস্তা বন্ধ হওয়ায় স্বামিজী বিফল- 
মনোরথ হইয়া ১৫ই জুলাই পুনরায় শ্রীনগরে ফিরিয়া আসলেন। 
১৮ই জুলাই তাঁহারা ইসলামাবাদে 'ফাঁরয়া আসলেন শ্রবং ইসলামাবাদের 
নিকটবত্তর্ণ কয়েকটি প্রাচীন দেবমান্দির ও অবান্তপুরের ধবংসাবশেষ পরিদর্শন কারয়া 
আচ্ছাবল আভমুখে অগ্রসর হইলেন। এই সময় প্রত্যহ প্রভাতে স্বাঁমজী শিষ্যাগণ 
সহ ছিলাম নদীতীরে ভ্রমণ কারতে কারতে [হন্দুধর্্স, খজ্টধর্্ম ও মুসলমান- 
ধম্মের নানাপ্রকার এরীতহাসিক তত্তালোচনা কাঁরতেন, কখনও বা তাঁহাঁদগকে ত্যাগ 
ও বৈরাগ্যের মাহমায় অনূপ্রাণত করিয়া তুলিতেম। আচ্ছাবলে একদিন মধ্যাহ- 
ভোজনের সময় স্বাঁমজী তাঁহার অমরনাথ গমনের সঙ্কলপ ক্যক্ত কারলেন এবং 
সম্টার নিবেদিতাকে সঙ্গে যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান কারলেন। তাঁহার অন্যান্য 
শিষ্যাগণ, যতাঁদন স্বাঁমজী 'ফাঁরয়া না আসেন, ততাঁদন পহেলগামে অপেক্ষা 
কাঁরবেন স্থির হইল। 


২৬৮ বিবেকানন্দ চাঁরত 


যাত্রার অন্যান্য বন্দোবস্ত এবং বস্ত্রাবাস ইত্যাঁদ ক্রয় কারবার জন্য স্বামিজী 
পুনরায় ইসলামাবাদে ফিরিয়া আঁসলেন। তথা হইতে 'সম্টার নিবোদতাসহ 
যাত্রগণের সাঁহত মিলিত হইয়া পদরুজে অমরনাথ আভমুখে যান্রা করলেন। সন্ধ্যার 
প্রাককালে তীর্থযান্রগণ রজনী যাপন কারবার জন্য প্রান্তর মধ্যে স্ব স্ব বস্ত্রাবাস 
স্থাপন কারিতে লাঁগলেন। স্বামিজী ও নিবোঁদতাকে তাঁহাদের মধ্যেই বস্ত্াবাস 
স্থাপন কাঁরতে দৌখয়া সন্যাসবৃন্দ ইংরেজ মাঁহলার তাঁহাদের সাঁহত একন্র অবস্থান 
সম্বন্ধে বিষম আপান্ত উত্থাপন কারলেন। স্বামিজী কিছুতেই পৃথকস্থানে বস্ত্াবাস 
তুলিয়া লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তান তীর ভর্খসনা সহকারে 
সম্্যাঁসবৃন্দের অজ্ঞতামূলক আপান্তর প্রাতিবাদ কারতেছেন, এমন সময় জনৈক 
নাগাসন্নযাসী তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বিনীতিভাবে বলিলেন, “স্বামজী! আপনার 
শক্তি আছে সত্য-কিন্তু তাহা প্রকাশ করা উচিত নহে।” জ্বাঁমজী তৎক্ষণাৎ স্বীয় 
ভ্রম বুঝতে পাঁরয়া নিরস্ত হইলেন। আশ্চযেরি বিষয়, পরাঁদন সেই সন্যাঁসবন্দ 
স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া স্বামিজী ও নিবোঁদতার বস্ত্রাবাস সব্বগ্রিভাগে স্থাপন করিলেন। 
স্বামিজীর প্রভাব যেন সন্াসবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য করিল। সন্ধ্যার 
পর প্রজবাঁলত ধুঁনর পার্থে শত শত সন্্যাসী তাঁহার সাঁহত ধম্মলোচনায় যোগদান 
কারতে লাঁগলেন। আঁভজ্ঞ সন্্যাঁসবৃন্দ তাঁহাকে রহ্গজ্ঞ পুরুষ বুঝতে পাঁরয়া 
শ্রদ্ধা কারতে লাগলেন। সম্টার নিবোঁদতা িন্নদেশীয়া রমণী বাঁলয়া তাঁহারা 
সঙ্কোচ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, আনন্দের সাঁহত নানাপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য 
কাঁরতে লাগলেন। 

বাওয়ানের পাঁবন্র নিরঝ্ারণীতে অবগাহন কাঁরয়া একাদশী পালন কারবার 
জন্য স্বামিজী যাঁত্রণণসহ এক দবস পহেলগামে বশ্রাম কারলেন। বলাবাহুল্য, 
তুষারাবৃত দুর্গম ও দুরারোহ পথক্রেশ সত্তেও স্বামিজী তাঁর্যান্রীর চিরাচরিত 
কর্তব্যগুঁল অন্যান্য সাধুদের ন্যায়ই পালন কারতেন। ধ্যান, জপ, শাস্ত্রালোচনা ও 
একবার সামান্য আহার ইহাই ছিল দৈনান্দন কর্তব্য । সমতল হইতে ১৮ হাজার ফিট 
উদ্দের্ব, তুষারমৌলী 'গারশঙ্গ আতিন্রম করিয়া পাঁচাটি গারনিঝরের সঙ্গমস্থল 
পণ্ঠতরণনতে যান্রগণের বস্ত্রাবাস স্থাপিত হইল । এই পাঁচটি 'গারতাঁটননীতে একাটি« 
পর অপরাঁটতে ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া যাঁত্রগণের ঘ্নান করা 'বাধ। স্বামিজী 
দীর্ঘ পথ ভ্রমণে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। 'িনবোদতা ও তাঁহার সাঙ্গগণ 
নিষেধ করিতে পারেন এই আশঙ্কায় অপরের অলক্ষ্যে স্বামজী এই কঠিন নিয়মাটিও 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন । 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২৬৯ 


২রা আগস্ট মঙ্গলবার রাত্রি দুই ঘাঁটকার সময় চন্দ্রালাকিত হিমাঁগারর 
অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে যাত্রা আরম্ভ হইল, ক্রমে এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় 
আসবার পর, আঁতি কঠিন চড়াই সুরু হইল, তখন সূর্য্য উঠিয়াছে। ক্রমে দুর্গম 
পথের শেষ হইল। অমরনাথের পাঁবন্র গুহা দৃম্টিপথে পাঁতিত হইবামান্র যান্রবৃন্দ 
মহাদেবের জয়ধান উচ্চারণ করিয়া বিগাঁলত তুষার ধারায় অবগাহন কাঁরতে 
লাগিলেন। স্বামিজী ক্লান্ত হইয়া পিছাইয়া পাঁড়য়াছিলেন, কিছু বিলম্বে তান 
আসিয়া পেৌঁছিলেন। গন্তীর প্রশান্তভাবে উৎকাণ্ঠত শিষ্যাকে কিছু না বালয়া শুধু 
“ম্লান করিতে যাইতোছি” বাঁলয়া পিছনে আসতে বাঁললেন। অবগাহনান্তে নাগা- 
সন্ন্যাসদের সাহত বিভূতিলোপত কলেবরে কেবলমান্ন কৌপীনধারী বিবেকানন্দ 
ভাক্তকণ্টকিত দেহে বিশাল গুহা মধ্যে প্রবেশ কারলেন। এই বহঃপ্রার্থত বহুঈপ্সিত 
শ্রীত্রীঅমরনাথ । সম্মুখে সুবৃহৎ চিরতুষারগাঁঠিত ভগবান মহাদেবের অনাদ 1শবাঁলঙ্গ 
বিরাজমান-যেন রজতশনত্রকান্তি মহাদেব স্বীয় অটল মাহমায় স্বগ্রতিষ্ঠ। সেই 
মহান প্রতনক-মর্তর সম্মুখে ভাক্তভরে ভূমিতলে ল্াঠত হইয়া স্বামজী যেন 
প্রসারিত দুই হস্তে ভগবান শঙ্করের শ্রীপাদপদ্ম *পর্শ কারলেন। তারপর কয়েক 
মাঁনট ধ্যানাসনে কাটাইয়া গৃহা হইতে নিজ্কান্ত হইলেন। বলাবাহুল্য, ভগ্ন 
াবোদতার গুহা-মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া মহাদেবের আরাধনা কাঁরতে কেহ আপান্ত 
করেন নাই। স্বাঁমজী গুহা হইতে নির্গত হইয়া উদ্ডীয়মান শ্বেত পারাবতশ্রেণ 
দর্শন কাঁরয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান ও 'সিদ্ধসঙ্কল্প জ্ঞান কারলেন। অর্ধঘণ্টা পরে 
নদীতীরে িলাসনে বাঁসয়া এক সহ্ৃদয় নাগাসন্াসী ও নিবোদতার সাঁহত জলযোগ 
করিতে করিতে বালকের ন্যায় আনন্দোচ্ছৰাসে তিনি বাঁলতে লাগলেন, “আমার আজ 
সাক্ষাৎ শিব দর্শন হইল। এখানে যাত্রীর বিভ্তহরণ করিবার জন্য প্রসারতহস্ত পাণ্ডা 
নাই, ধর্মের ব্যবসায় নাই, চিত্তাবক্ষেপকর কোন কিছুই নাই_এ এক নিরবাচ্ছিন্ন 
পূজা আরাধনার ভাব। আর কোন তী৫থস্থানেই আমি এত আনন্দ পাই নাই!” পরে 
[তান নিবোদতাকে গভশর বিশ্বাসের সাহত বাঁলয়াছিলেন, “দেবাঁদদেব অমরনাথ 
আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করিয়াছেন ।” 

কিন্তু অমরনাথের অপূর্ব অননভুতি ও রেেশসাধ্য অনষ্ঠানগদাল তাঁহার দেহ 
ও স্বায়পুঞ্জকে এমনভাবে মূহ্যমান করিয়াছল যে, তিনি মুচ্ছত হইয়া পাঁড়বেন 
পেরে বলিয়াছলেন) এই আশঙকায় নিজেকে সংযত করিয়া রাখিয়াছলেন। তাঁহার 
বাম নয়নে রক্ত জাময়া দাগ হইয়াঁছল এবং কয়েকাঁদন পর জনৈক াকংসক তাঁহাকে 
পরণক্ষা কাঁরয়া বাঁলয়াছিলেন যে, তাঁহার হতাঁপণ্ডের গাঁতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, 


২৭০ [বিবেকানন্দ চাঁরত 


€িস্তু তাহার পাঁরবর্তে উহা চিরাদনের মত বাদ্ধতায়তন (11765) হইয়া 
গিয়াছিল। 

প্রত্যাবর্তনের পথে পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বাঁমজী পহেলগামে আসিয়া 
তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাদের সাহত মালিত হইলেন। এইকালে তাঁহার প্রাণমন যেন 
1শবময় হইয়া গিয়াছিল। 1শবমাহমা কীর্তন কাঁরতে কাঁরতে তাঁহায়া ৮ই আগস্ট 
শ্রীনগরে ফিরিয়া আঁসলেন। ৮ই আগন্ট হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পয্যন্ত তাঁহারা 
শ্রীনগরে ছিলেন। এই সময় স্বাঁমজী নিজ্জনতাপ্রয় হইয়া উাঠিয়াঁছলেন এবং প্রায়ই 
স্বীয় নৌকাখানি অন্যান্য তরণী হইতে দূরে লইয়া যাইতেন। তাঁহার চিত্ত যাঁদও 
আঁধকাংশ সময় অন্তম্খী হইয়া থাকত, তথাঁপ মাঝে মাঝে তান ভারতের 
পুনরুথানের জন্য তাঁহার ব্রত ও আদর্শের কথা আলোচনা কারতেন। এই আলোচনা- 
কালে কেবল তাঁহার শিষ্যারাই উপাস্থিত থাকতেন না, মাঝে মাঝে কাশ্মীর দরবারের 
পদস্থ কম্মচারীরাও যোগ দিতেন। বর্তমান সামাজিক দূগ্গাত মোচন কারবার জন্য, 
হিন্দুধম্মকে ছংত্মার্গবাজ্জত ও প্রচারশনীল কাঁরতে হইবে, তাহার আদর্শ থাকিবে 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন; এ বিষয়ে উৎসাহের সাহত যাক্ত প্রদর্শন করিতে তিনি কখনো 
বিরত হইতেন না। জাতীয় দৌব্বল্য ও অগপ্রাতিকারে অত্যাচার সহ্য কাঁরয়া হণীন 
হইতে হাঁনতর জীবনযাপনের গ্লানি হইতে দুভাগা জাতিকে মুক্ত কারবার জন্য 
তাঁহার আগ্রহ কি গভীর ছিল, তাহা নিম্নের কয়েকাঁট কথা হইতেই বুঝা যাইবে । 
এইকালে একজন আঁসয়া জিজ্ঞাসা কারলেন, “স্বাঁমজী, যখন দোখ, প্রবল দুর্বলের 
উপর অত্যাচার কাঁরতেছে, তখন আমরা কি কাঁরব 2” স্বামজী তৎক্ষণাৎ উত্তর 
দিলেন, “কি করিবে? নিশ্য়ই বাহুবল প্রয়োগ কাঁরয়া প্রবলকে নিরস্ত কারতে 
হইবে ।” অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী অন্যন্র বালয়াঁছলেন, “যেখানে দৃব্বলতা 
ও জড়ত্ব, সেখানে ক্ষমার কোন মূল্য নাই, যুদ্ধই শ্রেয়ঃ॥ যখন তুমি বাঁঝবে সহজেই 
জয়লাভ করা তোমার করায়ত্ত, তখনই ক্ষমা করিয়ো। জগৎ যুদ্ধক্ষেত্র, সংগ্রাম করিয়া 
ীানজের পথ করিয়া লও ।” আবার প্রশ্ন, “সত্য আঁধকার রক্ষার জন্য একজন প্রাণ- 
ঠাবসঙ্জন কাঁরিবে, না প্রাতিবিধান না করিতে শিক্ষা কারবে 2” স্বামিজী ধীরে ধীরে 
করা কর্তব্য ।” 

বৌদ্ধ ও জৈন আঁহংসা ও অপ্রাতরোধের আদর্শের বিকীতি গাহস্থ্যজবনে 
মোক্ষমাগা সন্ন্যাসীর নিক্কিয়তার ব্যর্থ অনুকরণের ফলেই হন্দুজাঁতির জীবনে 
তামাঁসক জড়ত্ব দেখা 1দয়াছে, একথা “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” গ্রন্থে তারস্বরে্ ঘোষণা 
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করিয়া বিবেকানন্দ িখিয়াছেন,_-“আহংসা ঠিক, নির্ৈর বড় কথা, কথা তো বেশ, 
তবে শাস্ল বলছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যাঁদ কেউ মারে, তাকে দশ 
চড় যাঁদ না 'ফারয়ে দাও, তবে তুমি পাপ করবে । “"আততায়িনং উদ্যন্তং' ইত্যাঁদ। 
হত্যা করতে এসেছে, এমন ব্রাহ্মণ বধেও পাপ নেই, মন্‌ বলেছেন। এ সত্য কথা, 
এটি ভোলবার কথা নয়। বাঁরভোগ্যা বসুন্ধরা, বায্যপ্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, 
দণ্ডনশীত প্রকাশ কর; তবে তৃঁমি ধা্মক। আর ঝাঁটা লাথ খেয়ে চুপাঁট করে, 
ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ পরকালেও তাই। এইটি শাস্ত্রে 
মত। সতা, সত্য, পরম সত্য, স্বধন্মম করহে বাপু। অন্যায় করো না, অত্যাচার করো 
না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। 'ক্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্ছের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ 
প্রীতাবধান করতে চেম্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে, অথোঁপার্জন করে, স্ত্রী-পারিবার 
দশজনকে প্রাতিপালন, দশটা 'হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে তুমি 
[সের মানুষ ? 

কাশ্মীরে একটি সংস্কৃত কলেজ ও মঠ স্থাপনের জন্য কাশ্মীরের মহারাজ, 
স্বামজীকে আবশ্যকমত ভূমি প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ঝিলামনদণ 
তশরে স্বামজী একটি স্থান মনঃপৃত কাঁরলে মহারাজ উহা তাঁহ।কে দান কারবার 
ইচ্ছা প্রকাশ কারলেন। স্বামিজীর শিষ্যাগণ তথায় বস্ত্াবাস স্থাপন কাঁরয়া বাস 
করিতে লাগলেন; কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে তাঁহাকে সরকারীভাবে জানাইয়া 
দেওয়া হইল যে, উক্ত ভূমি তান পাইবেন না। সঙ্কপ ভঙ্গে স্বামজী অত্যন্ত 
দুঃখিত হইলেন। তদানীন্তন রোসডেন্ট মিঃ এডালবার্ট (১81191) সাহেবের 
প্রাতকুলতায় উক্ত প্রস্তাবাঁটি কাউীন্সলে আলোচিত পর্যন্ত হইতে পারে নাই। সামায়ক 
নৈরাশ্যে বিমর্ষ হইলেও এই ঘটনায় স্বামজী বুঝিতে পারলেন, দেশীয় রাজ্য 
অপেক্ষা বৃটিশ ভারতই তাঁহার উপযুক্ত কার্যক্ষেত্র। ২০শে নেপ্টেম্বর স্বামিজীী 
আমেরিকার কনসাল জেনারেল কর্তৃক আহত হইয়া ডালহ্দে গমন কারিলেন। 
তথায় দুই দিবস থাঁকয়া পুনরায় শ্রীনগরে 'ফারয়া আসিলেন। 

৩০শে সেপ্টেম্বর স্বামিজী সহসা ক্ষণর-ভবানী অভিমুখে প্রস্থান কারলেন 
এবং কোন শিষ্যা যাহাতে তাঁহার পশ্চাদন্গমন না করেন, তীদ্ধষয়ে বিশেষভাবে 
সাবধান কারয়া 'দিলেন। 

ক্ষীর-ভবানীর পবিল্র প্রপ্রবণ তটে উপনীত হইয়া স্বামিজী উগ্র তপস্যায় 
ব্রতী হইলেন। প্রত্যহ প্রভাতে একমণ দুগ্ধের ক্ষীর, আতপান্ন ও বাদাম ইত্যাদি 
প্রচুর পাঁরমাণে জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কারতে লাগিলেন। স্থানীয় জনৈক 
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ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডিতের কুমারী কন্যাকে প্রত্যহ শাস্তীবাধ অনুযায়ী পূজা কাঁরতেন॥ 
একাঁদন প্রজালত হোমাপ্ন সম্মুখে যোগাসনে উপাঁবষ্ট বিবেকানন্দ মহামায়ার ধ্যানে 
নিমগ্ন হইবেন, এমন সময়ে সম্মৃখস্থ ভগ্মমান্দির দর্শনে তাঁহার মনে হইল, যখন এ 
মান্দর মুসলমানগণ ভগ্ন কাঁরয়াছিল, তখন 'হন্দুগণ কি বাহ্‌বলে তাহাঁদগের 
গাতিরোধ করিতে পারে নাই 2 আম যাঁদ তখন উপাঁস্থিত থাকতাম, তাহা হইলে 
প্রাণপণ করিয়াও জননীর মান্দর রক্ষা কারতাম, কিছুতেই পাবিন্র মান্দির ধৰংস হইতে 
[দিতাম না। 

সহসা এক দৈববাণী! বিস্ময়-বমূট বিবেকানন্দ উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, 
জগঙজ্জননশ সম্নেহ ভর্খসনার সাঁহত বালতেছেন, “যাঁদই বা মুসলমানগণ আমার 
মাঁন্দর ধৰংস কারয়া প্রাতমা অপাঁবব্র করিয়া থাকে, তাহাতে তোর কিঃ তুই আমাকে 
রক্ষা কারস, না আম তোকে রক্ষা কার ?" 

একি অপ্রত্যাশিত ঘটনা! স্বামিজনী সম্যক. বাঁঝয়া উঠিতে পারলেন না। 
পরাদিবস তান পুনরায় ভাবতে লাগলেন, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে । আম 
ভিক্ষা কারয়া অর্থসংগ্রহ কারব এবং জীর্ণমান্দর সংস্কার কারব, এ কার্যো অগ্রসর 
হইলে আম কৃতকার্য হইব সন্দেহ নাই। সহসা পুনরায় দৈববাণী! জনন? 
বাঁলতেছেন, “যাঁদ আমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কি আমি সপ্ততল সবর্ণমান্দর 
এই মূহূর্তেই গঠন কারতে পাঁর না১ আমার ইচ্ছাতেই এই মান্দর ভগ্ন অবস্থায় 
পাঁতিত রাঁহয়াছে।" 

কম্মযোগনর বিদ্যার অহঙ্কার চূর্ণ হইল! রজোগুণের অভ্রভেদী সমুলনত 
গাঁরমা সহসা অবনত হইয়া জগজ্জননীর পদতলে লুণ্ঠিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ যে 
বাঁলতেন, “নরেন্দ্রের হৃদয়ে একটা অজ্ঞানের পাতলা আবরণ মা-ই রাখিয়া দিয়াছেন, 
উহার দ্বারা অনেক. কম্ম” করাইয়া লইবেন বাঁলয়া”, তাহা যেন ক্ষণকালের জন্য সাঁরয়া 
গেল! তান দিব্দৃস্টতৈে দেখিলেন, মহামায়ার বিরাট ইচ্ছায় তিনি যন্তের মত 
চাঁলত হইতেছেন। এ আভনব অনূভূতি তাঁহার মনোরাজ্যে বিচন্র পাঁরবর্তন 
আনিয়া দল। প্রাণে অপূর্ব শান্তি, অদ্ভুত নিস্তব্ধতা লইয়া স্বামিজী” শ্রীনগরে 
ফারয়া আসলেন । 

স্বামিজীর ভাবান্তর লক্ষণ করিয়া তাঁহার শিব্যাগণ 'বাস্মত হইলেন। সেই 
অদ্ভুতকম্মাঁ উৎস্মহোদ্দীপ্ত বিবেকানন্দ গন্তীরভাবে তাঁহাঁদগকে লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁলিলেন, 
“আমার কম্মের স্পৃহা স্বদেশপ্রেম সমস্ত অন্তার্হত হইয়াছে! হার ৩! আম ভুল 
করিয়াছিলাম, আম যন্ত্র, তান যন্বী! মা_মা_াতিনই সব, তাঁনই কর্তা আম 
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কে? তাঁহার অজ্ঞান সন্তান মান্ন।” পুনরায় কয়েকাদন নিজ্জনে গভীর সাধনায় 
রত থাকিয়া মৃশ্ডিত-মস্তক বিবেকানন্দ সামানাবেশে তাহাঁদগের মধ্যে ফিরিয়া 
আসলেন। ক্ষর-ভবানী যান্রার পূর্বে তান “7911 €1১০ 01০070,*শীর্ষক যে 
অবগাঁতির জন্য সুকাবি “সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বঙ্গানুবাদ নম্নে উদ্ধত করিলাম। 


ম.তুযুর“পা মাতা 

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবারছে মেঘ, 

স্পন্দিত, ধবানত অন্ধকার, গরাজছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ! 

লক্ষ: লক্ষ উন্মাদ পরাণ বাঁহর্গত বন্দীশালা হতে, 

মহাবৃক্ষ সমূলে উপাঁড়, ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে। 

সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গগারচূড়া জনি, 

নভঃস্থল পরাঁশতে চায়! ঘোরর্পা হাসছে দামিনী। 

প্রকাশিছে দিকে দিকে তার__মৃত্যুর কালিমামাখা গায়, 

লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর, দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়, 

নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে মৃত্যুরূপা মা আমার আয়! 

করাল! করাল নাম তোর মৃত্যু তোর 'নঃশ্বাসে প্রশ্বাসে; 

তোর ভনম চরণ নিক্ষেপ প্রাতপদে ব্রহ্মান্ড 'বনাশে! 

কালী তুই প্রলয়রাঁপণী, আয় মাগো আয় মোর পাশে! 

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে_ 

কালনৃত্য করে উপভোগ- মাতৃরূপা তার কাছে আসে। 

জননীর এই ধ্বংস ম্ার্তর উপাসনা বিবেকানন্দ শিক্ষা কাঁরয়াছিলেন স্বীয় 
গুরু রামকুষ্চ পরমহংসের নিকট । দঈর্ঘ জবনব্যাপী সাধনা দ্বারা তান ধীরে ধীরে 
অনুভব করিয়াঁছলেন, দুঃখ দৈন্য ব্যাঁধ মড়ক পরাজয় ব্যর্থতার সাঁহত বীরের মত 
সংগ্রাম করাই, প্রয়োজন হইলে 'িভর্শক দূঢুতায় মৃত্যুকে বীরের মত আলিঙ্গন করাই 
বর্তমানযুগের অবশ্য কর্তব্য শাক্ত-সাধনা। “রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহ চায় 
মৃত্যুরূপা এলোকেশনী!” সেইজন্যই আজ ত্রিশ কোটার মনষ্যত্ব নিবার্য ও অলস! 
তাই গুরুবলে বলীয়ান সাধক নবঘুগের প্রারভ্তে ভাপ্লতবাসীকে ভনষণের পূজায়, 
মৃত্যুর উপাসনায় গভীর আরাবে আহবান কাঁরয়াছিলেন। এসো নবযুগের শাক্তি- 
সাধক, আশা আনন্দ উল্লাস ও অতাঁত-গৌরবের কঙ্কাল-পারপ্লুত এই ভারত 
মহা*মশানে, নৈরাশ্য উদ্বেগ আশঙ্কার এই ঘোর অমানিশার শুভলগ্নে__অভামন্ত্ে 
১৮ 
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দর্খীক্ষত হইয়া শাক্ত-সাধনায় অগ্রসর হও। ক্ষুধিতের কাতর ক্রন্দন, ব্যাধি-পাঁড়তের 
অসহায় হাহাকার, পদদাঁলতের অক্ষম কাতরতা দৌঁখয়া শিহরিয়া উ্িও না, এ ভীষণা 
তোমার উপাস্যা ইস্টদেবী! যাও, যেখানে দুভির্ষ, ব্যাধি, মড়ক, মততযুকে অগ্রাহ্য 
কাঁরয়া যাও সেখানে, ছুটিয়া যাও! তাণ্ডব-নৃত্য-পরায়ণা মৃত্যুরুপা মাতার চরণে 
হৃদয়ের উফশোণত উৎসর্গ কর! প্রেতের অট্টহাসি, শিবার চাঁংকার শুনিয়া 
রমণীর অণ্চলতলে ভরুর মত আত্মগোপন করা আর তোমার শোভা পায় না। 
[শিয়রে মহাসব্্বনাশ নিষ্পলক নেত্রে তীব্রদৃষ্টিতে তোমার 'দকে চাহয়া, প্রেমের 
স্বপ্ন দৌখবার অবসর তোমার আছে কঃ এসো, “দুর কর নারীমায়া”; ভোগ- 
িবলাসের কামনা হৃদয় হইতে 'নম্মম হইয়া দুর কাঁরয়া দাও! রুদ্ধ গৃহদ্বার মুক্ত 
কাঁরয়া এসো এই অন্ধকারে বাঁহর হইয়া পড়! ভয়? ভয় কী? কিসের নৈরাশ্য ? 
িংহনী যখন করিকুন্ত বিদারণপূর্বক রক্তপান করে, যখন ভীষণ গজ্জনে বনানী 
প্রকম্পত করিয়া তোলে, তখন পার্খে দণ্ডায়মান সিংহশিশু কি ভীত হয়ঃ সম্মুখে 
এ রুধিরাক্ত-রসনা, করালদণস্ট্রা সিংহ যতই ভীষণা হউক, সে যে তাহার জননী! 
এসো যুগযুগান্তের নিরাশা ও জড়ত্বপাশ জীর্ণবস্ত্ের মত দুরে -নিক্ষেপ কাঁরয়া, 
কোটনকণ্ঠে একবার এই ভীষণাকে “মা” “মা” বাঁলয়া ডাক দৌখ- সেই দাঁক্ষণেশ্বরের 
পণ্চবটশী তলে পাগল পূজারী যে ভাবে, যে নগ্ন সরলতা লইয়া ডাঁকয়াছিলেন-__ডাক 
দোঁখ একবার! মৃত্যুর্পা মাতা প্রসন্না হইবেন, সাধনায় 'সাদ্ধ মিলবে, সঙ্গে সঙ্গে 
দেশের ও দশের দুদ্দশাও ঘুঁচবে। 

কাশ্মীর ভ্রমণ পরিসমাপ্ত হইল । প্রকাীতির রম্য লীলানিকেতন পশ্চাতে রাখিয়া 
স্বামিজী শিষ্যাগণ সহ ১৩ই অক্টোবর লাহোরে অবতরণ কাঁরলেন। 'শিষ্যাগণ 
ভারতের কয়েকাঁট বিখ্যাত নগরা পাঁরদর্শন কারবার ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরলে স্বাঁমজী 
আলমোড়া হইতে আগত শিষ্য সদানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া ১৮ই অক্টোবর বেলড়ে 
ফিরিয়া আসিলেন। অপ্রত্যাঁশিতভাবে স্বাঁমজীকে পাইয়া মঠের সন্যাসী ও 
ব্রহ্মচারবৃন্দ উদ্বেল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠলেন বটে, কিন্তু স্বজ্পকাল মধ্যেই 
স্বামিজীর শারশীরক ও মানাসক অবস্থা তাঁহাদিগকে চান্তত কাঁরয়া তুলিল। তাঁহার 
পাংশুবর্ণ মুখমণ্ডল, বাম নয়নে জমাট রক্ত প্রভাতি লক্ষণ দেখিয়া মঠের সন্ন্যাসী ও 
ভক্তবৃন্দ আবলম্বে চিকিংসানন বন্দোবস্তের জন্য চেম্টত হইলেন। প্রাসদ্ধ ডাক্তার 
আর, এল, দত্ত .ও দুই একজন কবিরাজ তাঁহার দৌহক অবস্থা বিশেষর্পে পর্যাবেক্ষণ 
কাঁরয়া সমধিক সতর্কতা অবলম্বন করিবার উপদেশ দিলেন। মঠের সন্যাঁসবৃন্দ 
যাঁহার জন্য ব্যস্ত ও শাঁঙকত হইয়া উঠিয়াছেন, [তান নার্্বকার ও উদাসীন, কোন- 
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প্রকীর বাহ্য বিষয়ে যেন অনুরাগ নাই। কার্যা-বিশেষ সম্বন্ধে প্রশ্ন কাঁরলে গম্ভীর 
ওদাস্যে উত্তর দেন, “আম ক জানি, মার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে!” অনেকে 
কৌতুককর গল্প কাঁরিয়া তাঁহার মনকে উচ্চ ভাবরাজ্য হইতে নামাইয়া আনিবার চেষ্টা 
করেন বটে, কিন্তু আত্মমগ্ন বিবেকানন্দ অসংলগ্ন উত্তর দিয়া লোকসঙ্গ পরিত্যাগ 
কাঁরয়া নির্জনে চাঁলয়া যান। হইাঁতমধ্যে একাঁদন শিষ্য শ্রীষুক্ত শরৎবাব্‌ গুরুদর্শনে 
উপাস্থিত হইলেন।, কথাপ্রসঙ্গে স্বামজী তাঁহাকে বাঁললেন যে, অমরনাথ ও ক্ষীর 
ভবানীতে কঠোর তপশ্চর্যায় তাঁহার শরীর কা অসুস্থ হইলেও উহা ছুই 
নহে । র্রমে শিষ্যের সাগ্রহ অনুরোধে অমরনাথ ও ক্ষীর ভবানীর অলৌকিক দর্শন 
ও অনুভূতি সম্বন্ধে দুই চার কথা বাঁলয়া বাঁললেন, “অমরনাথ থেকে ফেরবার সময় 
শিব আমার মাথায় ঢুকেছেন, কিছুতেই নাবছেন না।” * 

স্বাঁমজনীকে চাকৎসার জন্য মঠ হইতে কাঁলকাতা বাগবাজারে বলরাম বাবুর 
বাটণতে আনিয়া রাখা হইল। ধারে ধারে স্বাঁমিজীর মন উচ্চতম ভাবরাজ্য হইতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগল । পূর্বের ন্যায় উৎসাহ ও আগ্রহের সাহত না হইলেও, 
দর্শনা ভক্তবৃল্দের সাহত কথোপকথন ও ধম্মেপিদেশ প্রদান কারিতে লাগলেন । 
কাঁলকাতা হইতে মধ্যে মধ্যে মঠে উপাস্থিত হইয়া কার্যাপ্রণাল লক্ষ্য কারতে 
লাঁগলেন। স্বামশ তুরিয়ানন্দজী জহলন্ত উৎসাহ লইয়া আলমোড়া হইতে বেলুড় 
মঠে ফিরিয়া আসিলেন। মঠে শাস্ত্ালোচনা ধ্যান, তপস্যা বিরামহঈীনভাবে চলিতে 
লাগল। স্বামজনীও এক একাঁদন উপপাঁস্ছত থাঁকয়া ধর্ম) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান 
ইত্যাঁদ 1বাভন্ন বিষয়ের চচ্চয়ি নবীন ব্রন্ধচাঁরগণকে উৎসাহ প্রদান কারতে লাগলেন। 

ইতোমধ্যে ষ্টার নিবোঁদতা কাঁলকাতায় 'ফাঁরয়া আঁসলেন। শ্রীগুরূর 
চরণে- পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ কারয়া তিনি ম্ত্রী-শিক্ষাবিস্তার কল্পে সমস্ত শক্তি 
নিয়োগ কাঁরলেন। 'হন্দুরমণীগণের দৈনান্দন জীবন-যান্রার সাঁহত প্রত্যক্ষভাবে 
পাঁরাচিতা হইবার জন্য তিনি বাগবাজারের শ্্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণর আবাসভবনে বাস 
কারতে লাগলেন। ঠাকুরের অন্যান্য স্তভক্তগণ সাদরে দ্বিধাহীন চিত্তে নিবোদতাকে 
আপনাদের মধ্যে স্থানদান. কারলেন। স্ব্পকাল মধ্যেই বাগবাজারে এক বালিকা 
[বিদ্যালয় স্থাপন করিবার বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল। 

১২ই নভেম্বর শ্রীশ্রীমা কতিপয় ম্ত্রীভক্ত সমাভধ্যাহারে বেলুড় মঠে শুভ 
পদার্পণ কাঁরলেন। সোঁদন শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা। পূজা ও ভোগের বাধমত আয়োজন 
কারতে সন্্যাঁসগণ ক্রুটণ করেন নাই। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং পূজা সমাপন কাঁরয়া সন্যাসি- 
রূন্দকে আশীব্বদ কারলেন। তাঁহার আশীব্বাদে মঠের শুভ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে 
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ভাবিয়া সকলেই আনান্দত ও কৃতার্থ হইলেন। অপরাহে শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, 
বক্মানন্দ ও সারদানন্দজী সহ বাগবাজারে নিবোৌদতা-প্রাতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে 
ফিরিয়া আসলেন। স্বামজীর প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমা বিদ॥লয় প্রাতষ্ঠার বশেষ পূজা 
সমাপন করিয়া জগত্জননীর চরণে প্রার্থনা কারলেন, যেন তাঁহার আশশব্বাদে 
বিদ্যালয় হইতে আদর্শ বালিকাগণ শাক্ষিতা হইয়া সমাজের কল্যাণদায়নী হয়। 
পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমার আশশব্বদি লাভ করিয়া ভগ্নী নিবোঁদতা আনন্দে নিজেকে 'সিদ্ধ- 
সঙ্কল্প বাঁলয়া অনুভব করিলেন।. 

৯ই ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে এক স্নরণীয় দিবস। নালাম্বর 
বাবুর বাগানবাটশতে, ব্রাহ্ম মৃহূর্তে, স্বামিজী গুরুভ্রাতা ও শিব্যবৃন্দসহ ভাগীরথন 
সাললে অবগাহন কাঁরয়» নব গোঁরক বাস পাঁরধান করিলেন। অদ্যকার [বিশেষ 
অনূজ্চানের পৌরোহত্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বিবেকানন্দ স্বয়ং। ধ্যান উপাসনা 
পূজা যথাবাধ সমাধা করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ রক্ষিত পাঁবন্র তাম্রাধার 
স্বামজ৭ দাঁক্ষণস্কন্ধে স্থাপন কাঁরয়া বেলুড় মঠের দিকে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার 
পশ্চাতে শঙ্খঘণ্টা কাঁসর ধৰাঁনতে দক মুখাঁরত করিয়া গুরুভ্রাতা ও শিষ্যব্ন্দ। 
সেই পূণ্য প্রভাতে ভাগীরথীতীরে মহাম্টমেয় বিশ্বাসী ভক্তের কণ্ঠ সমুৎসারিত 
শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধবান এক অপূর্ব আনন্দলোক সাম্ট কারল। পথে চাঁলতে চাঁলতে 
স্বাঁমিজী পার্খববত্ত্ শিষ্যকে কাঁহলেন, “ঠাকুর একবার আমায় বলাঁছলেন, তুই 
কাঁধে ক'রে আমায় যেখানে খুসী নিয়ে যাব, আম সেখানেই থাকবো, তা” সে 
কু'ড়ে ঘরই হোক, আর গাছতলাই হোক। পরম দয়ালের সেই আশীব্বদ ভরসা 
করেই, অমি তাঁকে আমাদের ভাঁবষ্যৎ মঠে নিয়ে চলোছ। বৎস, স্থির জেনো, যতাঁদন 
তাঁর নামে, তাঁর অনুগামীরা পাঁবন্রতা, আধ্যাত্মিকতা, সব্বমানবে সমপ্রাঁতির আদর্শ 
রক্ষা করতে পারবে, ততাঁদন ঠাকুর এই মঠকে তাঁর দিব্য উপাঁস্থাত দ্বারা ধন্য করে 
রাখবেন ।” 

মণ প্রাঙ্গণে সযত্বরাঁচত বেদীর উপর পাঁবন্র আধার স্থাপন কারয়া সম্গ্যাসী ও 
ব্হ্মচাঁরবন্দ সহ স্বাঁমজণ ভীক্তভরে ভূম্যবলাণ্ঠিত হইয়া সেই সব্বধম্্ম সমন্বয়াচা্য 
মহান্‌ গুরুর উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ প্রণাম নিবেদন করিলেন। তার পর স্বামজী 
যথারাত পূজা সমাপনার্তে যজ্ঞাগ্র প্রজবালত কাঁরলেন। যুগ-প্রবর্তক-আচাষেরি 
কণ্ঠে বেদমন্ত্র বহুযুগ বিস্মৃত পুরাতন সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উাঠল। কেবলমান্র 
সন্্যাসীদের উপাঁস্থাততে বিরজাহোম সমাপ্ত করিয়া স্বহস্তে পায়সান্ন রন্ধন করিয়া 
্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন কাঁরলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রাতষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ কয়া 
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কায়মনোপ্রাণে লোক-কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা কাঁর, 
[তান যেন বহুকাল ধারিয়া এই পবিব্র স্থানে বাস করেন। তাঁহার আশীব্বদি ও 
সূক্ষ আবিভাবে ইহা প.ণ্যক্ষেত্রে পাঁরণত হউক, এই কম্মকেন্দ্র হইতে বহুজন- 
প্রচারত ও আচাঁরত হইবে ।" 

মঠের ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী আলোচনা প্রস্ঙ্গে তান একাঁদন শিষ্য শরং 
বাবুকে বাঁললেন, “এইখানে সাধুদের থাকবার স্থান হ'বে। সাধন, ভজন, জ্ঞানচচ্চরি 
এই মঠ প্রধান কেন্দ্র-স্থান হবে, ইহাই আমার আভপ্রায়। এখান থেকে যে শীক্তর 
অভ্যুদয় হ'বে, তাতে জগৎ ছেয়ে ফেলবে, মানুষের জীবন-গাঁতি ফিরিয়ে দেবে। 
জ্ঞান, ভাক্ত, যোগ, কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে 1491১ মোনব-হিতকর- 
উচ্চাদর্শ সকল) বেরোবে, এই মঠভুক্ত পুর্ষাঁদগের হীঙ্গতে কালে দিগাঁদগন্তে প্রাণের 
সণ্ণার হ'বে, বথার্থ ধম্মনিরাগিগণ সব এখানে কালে এসে জুটবে-মনে এরুপ 
কত কল্পনার উদয় হচ্ছে।” 

শ্রীত্রীরামকৃ্কদেবের উপদেশ ও আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে একখানি 
বাঙ্গলা পান্রকা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন স্বামিজী বহাঁদন হইতেই অনুভব করিয়া 
আসতোছিলেন। তদনুসারে পাক্ষিক পন্র বাঁহর কারবার প্রস্তাব সকলে অনুমোদন 
করায় স্বামজীর আভমতে স্বামী 'ন্রিগ্ণাততজী উক্ত পত্রের পাঁরচালনভার গ্রহণ 
কারলেন। ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ উক্ত পান্রকার প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। 
এই কার্যয-প্রসঙ্গে অক্লান্তকম্মমাঁ স্বামী ব্রিগ্ণাতীতজন ষে কি অসাধারণ পারশ্রম 
করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনাতনত। স্বামিজ" তাঁহার অসীম ত্যাগঙ্গবীকার, উদ্যম- 
শীলতা প্রভৃতি দর্শনে আনন্দের সাঁহত আশীব্বাদ ও উৎসাহ প্রদান কাঁরতে 
লাগিলেন। স্বামিজণী উক্ত পত্রের “উদ্বোধন” নাম মনোনীত করেন এবং স্বয়ং উহার 
প্রস্তাবনা 'লাঁখয়া 'দয়াঁছলেন। সঙ্ঘরূপে পাঁরণত রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যগণকে 
স্বামজী এই পন্রে প্রবন্ধাদ লাখতে এবং ঠাকুরের ধম্মমত জনসাধারণে প্রচার 
করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 

মণে প্রাতিনয়ত শাস্তালোচনা এবং দর্শনাথাঁ ভক্তবৃন্দকে উপতেশাদ প্রদান 
হেতু কঠোর মানাসক পাঁরশ্রমে স্বামিজীর শরীর দিন দিন অত্যাধকরূপে অস্থে 
হইয়া পাঁড়তে লাঁগল। আগামী গ্রঁম্মকালে তাঁহাকে পাশ্চাত্যদেশে যাইবে হইবে, 
অতএব কিয়াদ্দবস বিশ্রাম করিবার একান্ত প্রয়োজন অনুভব কাঁরলেন। কাঁলকাতা 
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ও বেলূড় মঠে থাকিয়া বিশ্রাম লাভ কারবার আশা একান্ত অসম্ভব বাঁলয়া স্বামজী 
১৯শে ডিসেম্বর পপ্রয়নাথ মুখুয্যে মহাশয়ের আতাঁথর্‌পে বৈদ্যনাথে প্রস্থান 
কারলেন। বৈদ্যনাথ বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর স্থান হইলেও এইস্থানে আঁসয়া স্বাঁমজী 
হাঁপানি রোগে প্রথম প্রথম ভয়ানক কষ্ট পাইতে লাগিলেন। একদিন হাঁপানির 
বেগ এত বাঁদ্ধ পাইল যে, সকলেই আশঙ্কা কারতে লাগলেন, বোধ হয় তাঁহার 
দেহত্যাগ হইয়া যাইবে । সুখের বিষয়, অত্যল্প কাল মধ্যে ভগবৎ কৃপায় স্বামিজন 
সূস্থ হইয়া উঠিলেন। দেওঘরে কৌতূহল ও জিজ্ঞাস জনতার ভীড় ছিল না, 
প্রাতে ও অপরাহে তিনি দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিবার সুবিধা পাইতেন। দৈহিক 
ব্যায়াম ছাড়াও চিঠিপত্র লেখা ও গ্রল্থাঁদ পাঠে অবাঁশম্ট সময় আঁতবাহত কারিতেন। 
স্বামিজীর অনুপাস্থীতকালে ১৮৯৯এর ২রা জানুয়ারী ননলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ী 
হইতে বেলুড়ের নব 'াম্মতি ভবনে মঠ স্থানান্তারত হইল। মঠের কার্যপ্রণাল 
ও নবীন সন্যাসী ও ব্রক্ষচারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিভাবে কাজ হইতেছে, 
তাহা প্রায় প্রত্যহ স্বামজীকে জানাইতে হইত। বৈদ্যনাথের নিঃসঙ্গ নিজ্জনতা 
তাঁহাকে বিশ্রাম দতে পারল না। আরব্ধ কম্মভার তাঁহাকে আকর্ষণ কাঁরতে 
লাগল। জবলন্ত চুল্ল'র উপর স্থাঁপত ফুটন্ত জলপান্রকে স্তব্ধ হইবার আদেশ দেওয়ার 
মতই, 'চাকংসকগণের গুরুতর মানাঁসক শ্রম অথবা গভীর চিন্তা হইতে বিরত 
হইবার উপদেশও ব্যর্থ হইল। 

৩রা ফেব্রুয়ারী স্বামিজী বৈদ্যনাথ হইতে পুনর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। 
মঠের কার্যপ্রণালী সূচারুরূপে চলিতেছে দৌঁখয়া তিনি আনান্দত হইলেন। 
প্রশ্নোত্তর সভা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্তের তুলনামূলক আলোচনা, সংস্কৃত ভাষা 
শিক্ষাদান ইত্াদ স্বামী তুরিয়ানন্দজীর নেতৃত্বে সুন্দররূপে সম্পাঁদত হইতোঁছল। 
অপরাঁদকে ধ্যান, তপস্যা ইত্যাঁদরও রাম ছিল না। স্বামজী মঠে আসয়া 
সেইদিনই তাঁহার গুরভ্রাত্গণ সহ একটি ক্ষুদ্র সভা আহবান কারলেন। 
মহাসমন্দয়াচার্য্ শ্রীশরীরামকৃষ্ণের বাণী সমগ্র ভারতে প্রচার করিবার জন্য তাহার 
গুরান্রাতা ও শিষ্যব্ন্দকে উপদেশ প্রদান কারলেন। স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী 
প্রকাশানন্দজী পূর্্ববঙ্গে, ভাকা অণুলে প্রচারকার্যে গমন করিবার জন্য আঁদম্ট 
হইলেন। বিরজানন্দজশী বিনশতভাবে আপাঁত্ত প্রকাশ কাঁরয়া কাঁহলেন, “স্বামিজী! 
আম [কিছুই জাননা, লোককে বালব ি ?" স্বাঁমজী তৎক্ষণাৎ গন্তীরভাবে উত্তর 
কারলেন, “যাও, বল গিয়া যে, আম কিছুই জানি না, উহাই এক মহত্তম বার্তা 1” 
(িরজানন্দজী প্রচার-কার্যের দাঁয়ত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই 'হউক, আর 
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অন্তরের তীর বৈরাগ্যের বাণীর অনুসরণ করিয়াই হউক, শ্রীগুরুচরণে নিবেদন 
কারলেন যে, অগ্রে সাধনবলে আত্মসাক্ষাংকার না কারয়া তিনি কেমন করিয়া লোক- 
শিক্ষায় অগ্রসর হইবেন2 অতএব, তাঁহাকে আরও কিছুদিন সাধন করিবার আদেশ 
প্রদান করা হউক। 

মানবাঁমন্ত্র বিবেকানন্দ শিষ্যের এই মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাকে ধিক্কার প্রদান 
কাঁরয়া গাঁজ্জয়া উঠলেন :__“স্বার্থপরের মত িনজের মীক্তর জন্য চেম্টা কাঁরলে 
তুমি নরকে যাইবে! যাঁদ তুম সেই পর্ণর্রক্মকে উপলান্ধ কারতে চাও, তাহা হইলে 
অন্যের মুক্তির জন্য সাহায্য কর; জের মাঁক্তলাভের আকাত্ষাকে সমূলে বিনাশ 
করাই সব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা ।” স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণ স্ব স্ব 
হিতচিন্তায় বিমুখ থাকবে, এ চন্তা পযন্তি তাঁহার নিকট কি মম্মাস্তিক ক্লেশদায়ক 
ছিল! মুক্তিলাভের চেষ্টায় সংসার, লোকালয় ত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্য বা গারি- 
গৃহাবাসী সন্ন্যাসীর অভাব তো ভারতে কোনাদন হয় নাই। পরকল্যাণ কামনায় 
স্বীয় সাধন, ভজন, মৃক্তর চেম্টা উৎসর্গ করিয়া কম্মের পথে দাঁড়াইবে, এইরুপ 
নিভর্শক কম্মযোগী সন্্যাসী গঠন কারবার জন্যই ত আদর্শ মঠ প্রাতিষ্ঠা। 
আচারাদেব মৌন 'শষ্যকে সম্বোধন করিয়া ঘ্নেহার্রকণ্ঠে বাঁললেন, “বৎস! ফলাকাত্ক্ষা 
শুন্য হইয়া জগ্াদ্ধিতায় কর্মে অগ্রসর হও। যাঁদ পরমকল্যাণ কামনায় কর্মে অগ্রসর 
হইয়া নরকেও যাইতে হয়, তাহাতেই বা কি আসে যায়?” অতঃপর তান শিষ্যদ্য় 
সমাঁভব্যাহারে মঠের ঠাকুরঘরে প্রবেশ কারয়া ধ্যানস্থ হইলেন। বহুক্ষণ গভীর 
ধ্যানান্তে তিন চক্ষুরুন্মীলন কাঁরয়া কাহলেন, “আম, আমার শাক্ত তোমাদের মধ্যে 
সণ্টারিত কাঁরব। শ্ীভগবান্‌ সব্বদা তোমাদের পশ্চাতে থাকিনেন, কোন চিন্তা 
নাই।” 

সোঁদন স্বামিজনী শিষ্যদ্বয়কে প্রচারকার্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান 
কারলেন এবং কেহ দীক্ষা প্রার্থনা করিলে ি মন্দ, কেমনভাবে দীক্ষা প্রদান কাঁরতে 
হইবে, তাহাও শিখাইয়া দিলেন। নবশীক্তবলে বলীয়ান িষ্যদ্বয় পরাদবসই শ্ত্রীগুরুর 
পবিত্র পদধূঁল শিরে ধারণ করিয়া প্রচারোদ্দেশ্যে ঢাকা যাত্রা কারলেন। স্বাঁমজী 
৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামী তুরিয়ানন্দ ও সদানন্দজীকেও প্রচারকার্যো গুজরাটে প্রেরণ 
কারধেন। 
কলেজের ছান্র এবং শিক্ষিত যূবক তাঁহার দর্শনা হইয়া আগমন কাঁরতে লাগিলেন । 
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স্বামিজী স্বীয় দৌহক অসুস্থতার প্রাত দূক্‌্পাত না কাঁরয়া উৎসাহের সাঁহত 
তাঁহাদগকে লইয়া ধম্ম, দর্শন, সাহত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদর আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতেন। যাহাতে এই যূবকগণ, দেশের সেবায় আত্মীনয়োগ করাই বর্তমান 
জাতীয়-জীবনের শ্রেম্ঠতম ব্রত, ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তদাদর্শে জীবন 
গঠন কাঁরয়া তোলে, তাহার জন্য তান ওজস্বিনী ভাষায় সেবাধর্মের মাহমা শতমুখে 
কীর্তন কারতেন। দেশের দুদ্দশা আলোচনা কারতে গিয়া সময় সময় ভাবের 
আ'তিশয্যে অশ্রাবসঙ্জ্ন করিতেন, কখনও বা গন্তীরভাবে গভনর চিন্তায় নিমগ্ন 
থাকিতেন। আঁধকাংশ যুবকের শারীরক দৌর্বল্য, নোতিক চারন্রহীনতা ও 
আধাঁনক কুশিক্ষা প্রভাবে মপ্তন্ক-বিকাতি লক্ষ্য কারয়া সময় সময় স্বামিজী ক্ষুব্ধ 
হইয়া তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। “দুই সহম্ম বীরহৃদয়, বিশ্বাসী, চাঁরন্রবান ও 
মেধাবী যুবক এবং ব্রিশকোটন টাকা হইলে আম ভারতকে নিজের পায়ের উপর দাঁড় 
করাইয়া দতে পারি।” এইরূপ মন্তব্যও তিনি প্রায়ই প্রকাশ কারতেন এবং উহার 
অভাবে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইতেছে, এইরূপ একটা নিরাশাও 
সময় সময় তাঁহাকে আচ্ছন্ন ও ব্যাকুল কাঁরয়া তুঁলিত; কিন্তু পর্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘন 
এবং নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারের মধ্য দিয়াও পথ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাঁহার নিঃস্বার্থ 
আহ্বানে উদ্বদ্ধ হইয়া যে কয়জন জগাদ্ধতায় আত্মসমর্পণ কাঁরয়াছেন, সেই মষ্টমেয় 
নরনারীকেই “অগ্রগামী নিরাশ সৈন্যদল” রূপে গঠন কারিয়া তুলিতে হইবে, ইহা 
তান প্রাণে প্রাণে উপলান্ধ কারয়াছিলেন। অপরাহে যখন বীর সন্ম্যাসী ধীর পদ- 
1বক্ষেপে ভাগনীরথীতনরে মঠপ্রাঙ্গণে পরিভ্রমণ করিতেন, তখন তাঁহার গভাীর চিন্তার 
দুই একটি ক্ষুদ্র অংশ সময় সময় বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে অজ্ঞাতসারে বাহির 
হইয়া আসিত। 'একাঁদন পাঁরভ্রমণকালীন সম্মুখে কয়েকজন ব্রহন্ধচারী ও সন্ন্যাসীকে 
দর্শন কারয়া সহসা বাঁলয়া উঠিলেন, “শোনো বংসগণ! শ্রীরামকু এসোছিলেন, 
জগতের কল্যাণকামনায় দেহ বিসঙ্জন করে গেছেন। আমি তুমি- প্রত্যেককেই জগতের 
কল্যাণের জন্য দেহ বিসঙ্জজন করতে হবে। বিশ্বাস কর, আমাদের হৃদয়মোক্ষিত 
প্রত্যেক রক্তীবন্দু হ'তে ভাঁবষ্যতে মহা মহা কম্মবীরগণ উদ্ভূত হ'য়ে জগৎ আলোঁড়ত 
করে দেবে ।” কল্পনাপ্রয় ভাধুক সন্যাসী ইহা বিশ্বাস কাঁরতেন এবং সেই কারণেই 
বক্তৃতা, কথাবাত্তয়ি প্রায়ই বাঁলতেন, এ ৮৬০৮0 10 1019201) 0 111201-112111)5 
79]18190-আমি এমন এক ধর্ম প্রচার কারতে চাই, যাহাতে মানূষ তৈরা "হয়।” 
সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচারীদিগকে গাঁড়য়া তুলিবার জন্যই প্রাণপণ করিয়াছিলেন। একাঁদন 
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জনৈক শিষ্য তাঁহাকে প্রশ্ন কাঁরলেন, “স্বামিজী! আপাঁন অসাধারণ বাগ্মিতাবলে 
ইউরোপ, আমেরিকা মাতাইয়া আসিয়া নিজ জন্মভূঁমিতে চুপ করিয়া আছেন, ইহার 
কারণ কিঃ" উত্তরে আচাধ্দেব বাঁলয়াছিলেন, “এদেশে আগে 0:01 জেমি) 
তৈরী করৃতে হ'বে। পাশ্চাত্যের মাটী খুব উর্বরা। আন্নাভাবে ক্ষীণদেহ, ক্ষীণমন, 
রোগশোক পাঁরতাপের জন্মভূমি ভারতে লেকচার ফেক্চার দিয়ে কি হ'বে? 
প্রথমতঃ কতকগাঁল ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন-যা'রা নিজেদের সংসারের জন্য না 
ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আম মঠ স্থাপন করে 
কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে এরুপে তৈরী করাছ। শিক্ষা শেষ হ'লে এরা দ্বারে দ্বারে 
গিয়ে সকলকে তা'দের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বাঁঝয়ে বলবে। এ অবস্থার 
উন্নাত কির্‌পে হ'তে পারে, সে বষয়ে উপদেশ দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ধম্মেরি মহান 
সত্যগুঁল সোজা কথায় জলের মত পাঁরজ্কার করে তা'দের বুঁঝয়ে দেবে । দেখাঁছিস 
না, পৃর্বাকাশে অরুণোদয় হ'য়েছে, সূর্য উঠ্বার আর বিলম্ব নাই। তোরা এই 
সময় কোমর বেধে লেগে যা-সংসার ফংসার করে কি হবে? তোদের এখন কার্য 
হচ্ছে, দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর 
আঁলাস্য করে বসে থাকলে চলছে না; শিক্ষাহীন, ধর্মহীন বর্তমান অবনাতিটার 
কথা তা'দের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে--ভাইসব উঠ, জাগ, কতাঁদন আর ঘমুবেঃ? আর 
শাস্তের মহান্‌ সত্যগ্দীল সরল করে তা'দের বুঝিয়ে দগে। এতাঁদন এ দেশের 
ব্রাহ্মণেরা ধম্মটা একচেটে করে বসোছল। কালের স্রোতে তা" যখন আর 1িকলো না, 
তখন সেই ধম্মটা দেশের সকল লোক যা'তে পায়, তা'র ব্যবস্থা করগে। সকলকে 
ব্ঝাগে, ্রাঙ্গণের ন্যায় তোমাদেরও ধম্মে সমানাধকার। আচণ্ডালকে এই আগ্মিমন্দে 
দীক্ষিত কর্‌। আর সোজা কথায় তাদের কীঁষ, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি গৃহস্থ জীবনের 
অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে! নতুবা তোদের লেখাপড়াকে ধিক আর 
তোদের বেদ-বেদান্ত পড়াকে ধিক্‌! লেগে যা কয়াদনের জন্য জাঁবন 2 জগতে যখন 
এসোছস্‌, তখন একটা দাগ রেখে যা। নতুবা গাছ-পাথর তো হচ্ছে, মর্ছে-এর্প 
জন্মাতে মর্তে মানুষের কখনও ইচ্ছা হয় কঃ আমায় কাজে দেখা যে, তোর 
বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে এই কথা শ্নাগে- তোমাদের মধ্যে অন্স্ত 
শাক্ত রয়েছে। সেই শীক্ত জাগিয়ে তোল।' নিজের ম্ীক্ত নিয়ে কি হবে 2 মুক্ত 
কামনাও তো মহাস্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান ফেলে দে মুক্ত ফুক্তি_আমি যে 
কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে বা। তোরা এঁরূপে আগে জাম তৈরী কর্‌গে 


২৮২ বিবেকানন্দ চরিত 


করবে তার ভাবনা নেই। এই দেখনা, যা'রা আগে ভাবৃতো আমাদের কোন শীক্ত 
নেই_ তা'রাই এখন সেবাশ্রম, অনাথাশ্রম, দুরিক্ষফণ্ড কত কি খুলছে! দেখাঁছস্‌ 
না__নিবোদিতা ইংরেজের মেয়ে হ'য়েও তোদের সেবা করতে শখেছে 2? আর তোরা 
ঠনাজের দেশের লোকের জন্য তা' করতে পারাবাঁনঃ যেখানে মহামারী হয়েছে, 
যেখানে জীবের দুঃখ হ'য়েছে, যেখানে দুভিক্ষি হ'য়েছে_চলে যা সেই দিকে । নয় 
মরেই যাবি। তোর আমার মত কাঁট হচ্ছে-মর্ছে, তা'তে জগতের কি আসছে 
যাচ্ছেঃ একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাঁবই, তা" ভাল উদ্দেশ্য 
[নয়ে মরা ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হ'বে। 
তোরাই দেশের আশা-ভরসা। তোদের কম্মহাীঁন দেখলে আমার বড় কন্ট হয়। 
লেগে যা-লেগে যা! দেরী কারস নি- মৃত্যু তো দিন দন ানকটে আসছে! 
আর পরে করাঁব বলে বসে থাঁকস নি তা" হ'লে ীকছ হ'বে না।”% 
কাঁলকাতার তো কথাই নাই; বাঙ্গলাদেশের 'বাঁভন্ন স্থান হইতে অনেকেই 
স্বামিজীর শ্রীচরণদর্শনাভলাষে বেলুড় মচে উপাস্থিত হইতেন। তিনি কাহারও 
ধর্ম সম্বন্ধীয় সমস্যা ভঞ্জন কাঁরয়া দিতেন, কোন ভাগ্যবানকে শিষ্যপদে বৃত করিয়া 
কৃতার্থ কাঁরতেন। মানবের মধ্যে সর্্বশাক্তমান আত্মার সপ্ত মাহমাকে জাগ্রত করিয়া 
তুঁলিবার আগ্রহে মহাপুরুষ যেন সর্বদাই প্রস্তুত! পান্রাপান্্র বিচার নাই, ধনী দরিদ্র 
ভেদ নাই, পাণ্ডিত মুর্খ সকলেই তাঁহার নিকট তুল্য আদর ও যত্ব প্রাপ্ত হইতেন। 
কখনও প্রশ্নকত্তরি জঁটল দাশণশনক সমস্যার মীমাংসা করিতেছেন, কখনও বা 
ভারতের আর্ক ও লোৌকিক উন্নাত ক প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, তাহা 
শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দিতেছেন। আবার কখনও বা রন্মচারিবৃন্দকে সংযম-সাধনায় 
উৎসাহিত কারতেছেন, 'নয়মের সামান্য ব্রুটশীটকেও ক্ষমা না করিয়া তীর ভর্খসনা 
কাঁরতেছেন, আবার পরমুহূর্তেই হয়ত সকলের সাঁহত আনন্দে মঠের জঙ্গল সাফ 
কাঁরতে চাঁলয়াছেন। ধম্মোপদেশ প্রদান হইতে সম্মার্জনী হস্তে আবজ্জনা পাঁরচ্কার 
প্যন্ত প্রত্যেকাঁট কম্মই তাঁহার দৃষ্টিতে সমান, সবই প্রভুর কাজ! 
শাস্তব্যাখ্যায় নিযুক্ত আছেন এমন সময় শুক্ুকম্মাঁ সাধূ নাগ-মহাশয় তাঁহার 
দর্শনাথ' হইয়া মঠে উপাশ্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দুইটি শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির বহু 
[দিনের পর আনন্দ-সামমলন! এক সন্্যাসের চরমাদর্শ, অপর ম্যার্তমান গাহ-স্থ্ধম্ম!! 


স্বাম-শিষ্য সংবাদ 


যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ ২৮৩ 


সবামিজন প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল আছেন তো ?” নাগ-মহাশয় বাঁললেন, 
“আপনাকে দর্শন করতে আইলাম। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ 
শবদর্শন হ'ল ।” 

স্বামজী কুশল-প্র*্ন কারতেছেন, কিন্তু উত্তর দবে কে? জোড়করে দণ্ডায়মান 
ভাবমদদ্ধ মহাপুরুষ যে অতৃপ্ত নয়নে সাক্ষাৎ শঙ্করদর্শন করিতেছেন! দেহজ্ঞান 
থাকিলে তো বাঁলবেন যে, ভাল আছি! “ছাই হাড়মাসের কথা” কি তাঁর আর মনে 
আছে? তাঁহার মন যে তখন শ্ত্রীরামকৃষ্ণ-লশলা-হৃদের পূর্ণ প্রস্ফাটিত “সহম্্-দল- 
পদ্মের” অপূর্ব মাধুরী নয়নময় হইয়া পান করিতেছে !! উত্তর 'দবার অবসর 
কোথায় 2 

আচাযাঁদেব, স্বামী প্রেমানন্দজীকে প্রসাদ আনিয়া নাগমহাশয়কে দিতে 
বাঁললেন। নাগমহাশয় বাঁলয়া উঠিলেন, “প্রসাদ! প্রসাদ! স্বোমিজীর প্রাতি করযোড়ে) 
আপনার দর্শনে আমার ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে! * * ৭ 

স্বামজী। (েকলকে লক্ষ্য কাঁরয়া) দেখছিস! নাগমহাশয়কে দেখু, ইনি 
গেরস্ত, কিন্তু জগৎ আছে কি নাই এর সে জ্ঞান নাই, সব্বদা তন্ময় হ'য়ে আছেন। 
(নাগমহাশয়কে লক্ষ্য কারয়া) এই সব ব্রক্ষচারী ও আমাঁদগকে ঠাকুরের কথা 
কিছু শোনান। 

নাগমহাশয়। "গাঁক বলেন! ওক বলেন! আম কি বলবোঃ আম 
আপনাকে দেখতে এসৌছ, ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দর্শন করতে এসোছি! 
ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝবে! জয় রামকৃষখ! জয় রামকৃষ্ণ! ! 

স্বামজী। আপনিই যথার্থ রামকৃফদেবকে চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরে 
মরলূম! 

নাগমঃ। ছিঃ, ও কথা ক বলছেন! আপাঁন ঠাকুরের ছায়া-_এ িঠ্‌, আর 
ও পিঠ, যা'র চোখ আছে, সে দেখুক। 

স্বামিজী। এ সব যে মঠ ফট হচ্ছে, এ কি ঠিক হচ্ছে? 

নাগমঃ। আম ক্ষুদ্র, কি বঝঃ আপাঁন যা" করেন, নিশ্চয় জানি, তা'তে 
জগতের মঙ্গল হবে_ মঙ্গল হবে! 

স্বামিজী। আমি একবার আপনার দেশে যাব। 

নাগ্মহাশয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বললেন, “এমন দন কি হ'বে 2 দেশ কাশী 
হ'য়ে যাবে। সে অদস্ট আমার হ'বে কি 2” 


২৮৪ ববেকানন্দ চাঁরত 


স্বামজী। আমার তো ইচ্ছে আছে। মা নিয়ে গেলে হয়। 

নাগমঃ। আপনাকে কে বুঝবেদকে বুঝবে 2 দিব্দান্ট না খুললে 
চাঁনবার যো নেই! একমান্ত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন। আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস 
করে মাত্র, কেউ বুঝৃতে পারে নি। 

স্বাঁমজী। আমার এখন একমান্ত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি_ মহাবীর 
যেন নিজের শীক্তমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে- সাড়া নেই-শব্দ নেই! সনাতন- 
ধম্মভাবে একে কোনরূপে জাগাতে পারলে বুঝবো, ঠাকুর ও আমাদের আসা 
সার্থক হ'ল। কেবল এঁ ইচ্ছেটা আছে- মুক্তি ফুঁক্ত সব তুচ্ছ বোধ হ'য়েছে। আপাঁন 
আশনব্বদ করুন, যেন কৃতকার্য হওয়া যায়। 

নাগমঃ। ঠাকুরের আশীব্বদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায় এমন কাহাকেও 
দোঁখ না, যা" ইচ্ছে করবেন তাই হবে। 

স্বামিজীঁ। কই কিছুই হয় না-তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না। 

নাগমঃ। তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হ'য়ে গেছে; আপনার যা' ইচ্ছা, 
তা' ঠাকুরের ইচ্ছা । জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! 

সং ও ং ০ 

স্বামিজী। নাগমহাশয়! কিযে করৃছ,ক না করছ, কিছু বুঝতে 
পাচ্ছ নে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেইমত কায্য করে 
যাচ্ছি, এতে ভাল হচ্ছে, কি মন্দ হচ্ছে, কিছ বুঝৃতে পারছি না। 

নাগমঃ। ঠাকুর যে বলোছলেন-_-“চাঁব দেওয়া রইল।” তাই এখন বুঝতে 
দিচ্ছেন না! বুঝামান্রই লীলা ফুরা'য়ে যা'বে। : 

নাগমহাশয়ের কথা শ্ানয়া স্বামজী চত্তামগ্ন হইলেন। এসে পাঠক, 
আমরাও এই অবসরে একটু চিন্তা করিয়া দৌখ, দোঁখ একবার কলপনানেত্র 1নার্নমেষে 
মোলয়া, বেলুড়ের পুণ্য মঠমান্দরে পরস্পর সম্মুখীন দূহাঁট মহাপুরুষ মার্ত। 
[বশ্বাবজয়শ সন্যাসিশ্রে্ঠ দীনভাবে ততোধিক দীন গৃহস্ছোত্তমের নিকট আশগব্বদি 
ভিক্ষা কারতেছেন! যে বিবেকানন্দ জাতি, বর্ণ নরনারী 'নার্বশেষে প্রত্যেককে 
সমভাবে সনাতনধর্ম-সাগর-মাথভ্ অদ্বৈতামৃত পাঁরবেশন কারয়াছেন ও করিতেছেন, 
[তিনি তাঁহার কর্ম ভাল ক মন্দ তাঁদ্ধযয়ে সাঁন্দহান হইয়া বাঁলতেছেন, ণীকছ 
বাঁঝতে পাঁরতোছ না"! হে পাঠক, এই বার সন্াসীকে অন্তানণহত প্রবলতম 
আত্মশীক্তর প্রেরণায় গব্বেদিপ্ত শির তুলিয়া সিংহের মত সংযত শোর্যে ব্রপগ্রনীব 
হইয়া দাঁড়াইতে তৃমি বহুবার লক্ষ্য করিয়াছ, আর আজ, মাঁহমময় মনুষ্যত্বের সম্মূখে 
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তাহাও লক্ষ্য কর। দোঁখবে, মহাশক্তি ও মহানম্রতা এ মহাপুরুষের বিশাল হৃদয়ে 
কি অপরুপ মাধূর্যে একত্র মিলিত হইয়াছে । আর নাগমহাশয়! তাঁহার কথা আর 
কি বালব! যাঁহার সম্বন্ধে স্বামিজী বাঁলয়াছেন, “সমস্ত পাঁথবা ভ্রমণ কাঁরলাম, 
নাগমহাশয়ের মত সাধু আর একজনও দৌঁখিলাম না!” পব্্ববঙ্গের হীরকখাঁনর 
এই উজ্জল কোহনুর, পুরুষোত্তম নাগমহাশয়ের সাঁহত স্বাঁমজীর তুলনা কারিতে 
গিয়া ভক্ত-চূড়ামাণ নাট্য-সম্রাট গগাঁরশবাবু বাঁলিয়াছেন, “মহামায়া দু'জনের নিকট 
হার মেনেছেন। স্বামিজীকে মহামায়া যতই বাঁধতে যান, স্বামিজী ততই এত বড় 
হন যে, মায়ার দাঁড়তে কুলোয় না, আর নাগমহাশয় এত ছোট হয়ে যান যে, 
ফসকে যায়।” 

একাঁদন “হতবাদণ সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ পাণ্ডত সখারাম গণেশ দেউস্কর 
মহাশয় দুইজন বন্ধুসহ স্বামজীর দর্শনে আসিয়াছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে পশ্ডিতজণর 
বন্ধুবর্গের মধ্যে একজনকে পাঞ্জাবী জানিতে পারিয়া স্বামিজী তাহার সাঁহত 
পাঞ্জাব প্রদেশের অভাব আভিযোগের বিষয় আলোচনা কারতে লাগিলেন। ভারতীয় 
জনসাধারণের দারিদ্র্দঃখ ও শিক্ষাহীনতা, সামাঁজক জীবনের দুরবস্থা 
দূরীকরণকল্পে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যাক্ত ন্যায়তঃ দায়ী এবং তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই 
প্রাণপণে চেস্টা করা উচিত, ইত্যাঁদ জাতীয়-জীবন-সমস্যার প্রধানতম. বিষয়গাল 
স্বামিজী জলন্ত ভাষায় বর্ণন করিতে লাগলেন । বহুক্ষণ সদালাপের পর পণ্ডিতজী 
বিদায় গ্রহণ কারলেন। এমন সময় তাহার সঙ্গী পাঞ্জাবী বন্ধুটি স্বামজীকে লক্ষ্য 
কারয়া বাঁললেন, “স্বাঁমজী! আপনার নকট ধম্মেপিদেশ শ্রবণ কারবার জন্য আমরা 
অনেক আশা করিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু দুভাগ্যক্রমে আত সাধারণ বিষয় লইয়া 
আলোচনা হইল, আজকার দিনটাই বৃথা গগেল।” 

স্বাঁমজীর ক্লান্ত মুখমণ্ডল ব্যাথত করুণায় গন্তীর হইয়া উঠিল; তান, 
ধীরভাবে বাঁললেন, “মহাশয়! যে পর্যান্ত আমার জল্মভূমির একাঁটি কুকুর পর্যন্ত 
অভুক্ত থাঁকবে, ততাদন পযন্তি তাহাকে স্বাহার-প্রদানই আমার ধর্ম! ইহা ছাড়া 
আর যা” কিছন_অধ্ম।” 

পণ্ডিত দেউস্করজী স্বামিজীর দেহত্যাগের *বহ্বর্ষ পরে এই কথা বালিতে 
গিয়া মন্তব্য প্রকাশ কাঁরয়াছেন যে, স্বাঁমজীর এ গভীর সহবেদনাময় ডীক্ত তাঁহার 
মর্মে চিরনূতন ভাবে সবর্বদা জাগ্রত রাঁহয়াছে। সেইদিন হইতে তিনি বুঝিয়াছেন 
যে, প্রকৃত স্বদেশপ্রেম কাহাকে বলে। 
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এইকালে রামকৃ্ণ-সঙ্ঘের প্রচার ও গঠনমূলক কাষেরি বহুমুখী কম্মপ্রচেস্টার 
সমগ্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসন্তব। সাক্ষাৎ জ্ঞানমার্ত স্বামী সারদানন্দ আমেরিকা 
হইতে ফিরিয়া আ'সয়া সন্ন্যাসী প্রচারকদের শিক্ষার ভার গ্রহণ কারলেন। আমেরিকার 
যুক্তরাম্ট্রে স্বামী অভেদানন্দের বেদান্ত প্রচারকার্যধা ভালই চলিতোছিল। মাদ্রাজ, 
কাঁলকাতা এবং আলমোড়ার মায়াবতী মঠ হইতে কর্ম-পারণত বেদান্তের ও ধর্মের 
সার্ধঘভোৌমিক আদর্শের, নর-নারায়ণ সেবার বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল। যে উৎসাহ 
ও বিশ্বাস লাভ কাঁরলে শাক্তহীন দুব্বলও মহৎ কর্ম করিতে পারে, তাহার অক্ষয় 
ভাণ্ডারস্বর্প বিবেকানন্দ সত/ই পঙ্গুকে গিরলঙ্ঘনের সামর্থ দিতে পাঁরতেন। 
[তিনি জানতেন, এই প্রচারশশীল 'হন্দুধম্মের নব অভ্যুদয়কে, প্রাচঈীনপন্থী রক্ষণশীল 
সমাজের উগ্র প্রাতকুলতা হইতে রক্ষা কাঁরতে হইলে, কুসংস্কার ও লোকাচারের 
সাঁহত সংগ্রামের পথই বাছিয়া লইতে হইবে এবং তাহার জন্য শাক্তমান ন্সতআ্মীবশ্বাস) 
কম্মর্র আবশ্যক। গুরুভ্রাতাগণসহ তিনি নবীন সন্ম্যাসীদগকে সংশগ্রামকুশল 
সৈনিকরূপেই গঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ যাহাতে দেশাচার লোকাচারে 
ভ্রক্ষেপ না কারয়া, অকপটে সত্য প্রচার করেন, সামাজিক কুরীতগুলির সাঁহত 
আপোষ না করেন, সোঁদকে তাঁহার প্রখর দৃন্টি ছিল। একাদন জল্মগত আঁধকারবাদ 
সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামিজী এ শ্রেণীর অযৌক্তিক মতবাদের তর নিন্দা 
কারয়া দেখাইলেন, কি ভাবে উহা দ্বারা বর্তমান সমাজের দ;গাঁত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক 
1কম্বা দার্শানক ব্যাখ্যা দ্বারা বৈষম্য ও ভেদবাদের কদাচারগ্যাল সমর্থনের 1তাঁন 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধতা করিয়া কাঁহলেন,_“না, আপোষ নহে, চৃণকাম নহে, গাঁলত 
শবদেহকে ফুল দিয়া ঢাঁকয়ো না। * * আত ননন্দাহ্য কাপুরুষতা হইতে আপোষ 
কারবার প্রবৃত্ত জন্মে। সাহস অবলম্বন কর। হে আমার প্রয় সম্ভানগণ, 
সব্বেপিরি তোমরা সাহসী হও। কোন করণেই আপোষ কাঁরতে যাইয়ো না। চরম 
সত্য প্রচার কর। লোক সমাজের শ্রদ্ধালাভ কাঁরবে না, অথবা অবাঞ্চনীয় কলহের 
কারণ ঘাঁটবে বাঁলয়া ভীত হইয়ো না। সত্য গোপন না কাঁরয়া যাঁদ তুমি সব্বন্তিঃ- 
করণে সত্যের সেবা কর. তাহা হইলে তুম এমন এঁশী শাক্ত লাভ করিবে, ষে শাক্তর 
সম্মুখে, তুমি যাহা সত্য বাঁলয়া বিশ্বাস কর না, এমন কথা বাঁলতে লোকে কাম্পত 
হইবে। চতুদ্দশ বর্ষ কায়-মনন্প্রাণে সত্যের সেবা করিলে, লোকে তোমার কথা 
বিশ্বাস কারবে। কেবল এই উপায়েই তুমি জনসাধারণের কল্যাণ কাঁরতে পার, 
তাহাদের বন্ধন মোচন কাঁরতে পার এবং সমগ্র জাতিকে উন্নত কাঁরতে পার।” 

ইতোপ্যব্রে ১৬ই গডসেম্বরই স্বামিজণী দ্বিতীযবার উংলন্ড এ আম্ারিকা 
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গমনের আভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। 
এক্ষণে গ্রী্মাগমে সম[দুযান্রায় তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নীতি হইবে আশা কিয়া বন্ধৃবর্গ ও 
চিকিংসকগণ একবাক্যে তাঁহাকে যাত্রার জন্য অনুরোধ করিতে লাগলেন। অবশেষে 
২০শে জুন স্বামিজীর ইংলণ্ড যাত্রার দিন নিদ্ধারিত হইল। স্বামী তুরিয়ানন্দ, 
স্বামিজীর সাগ্রহ অনুরোধে তাঁহার সঙ্গ হইতে প্রস্তুত হইলেন। বালিকা-বদ্যালয়ের 
আবশ্যক কার্যে িম্টার নিবোদতাও ইংলন্ড গমনের সঙ্কজ্প প্রকাশ কারলেন। 

বাল্যকাল হইতে কঠোর ব্রন্মচর্যর্িতাবলম্বী সংযতমনা সাধক স্বামী তৃঁরিয়ানন্দ, 
সাধারণে ধম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান কাঁরতে একান্ত আনচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু 
বিবেকানন্দের সব্্বাবজয়িনণ প্রণীতর নিকট তাঁহার সমস্ত প্রকার আপাত্ত ভাঁসয়া 
গেল। স্বামী তুরিয়ানন্দজীর আমোরকাগমনের কথা ঠিক হইয়া গেলে তান প্রচার- 
কারের সুবিধা হইবে বিবেচনায় বেদান্তদর্শন সম্বন্ধীয় কয়েকখান সংস্কৃত পথ 
সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। তশ্শ্রবণে আচায্দেব সপ্পেহহাস্যে কাহলেন, “শাস্জ্ঞান 
ও পথ তা'রা অনেক দেখেছে! তা'রা ক্ষন্লিয়শক্তি যথেষ্ট প্রত্যক্ষ করেছে, আমি 
তা'দের ব্রাহ্মণ দেখাতে চাই!” অথাৎ তর্ক, যাাঁক্ত, নিভাঁক বাদানুবাদ, বক্তা ইত্যাঁদ 
রজঃশাক্তর বিকাশ পাশ্চাত্যজগং স্বামিজীর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য কারয়াছে। 
এক্ষণে তান সত্তগ্ণাত্বক ধ্যান, তপস্যা, সাধনা ইত্যাঁদর সমবায়ে গাঠত প্রকৃত 
ব্রাহ্মণের পাঁবন্র জীবন তাঁহাঁদগের সম্মুখে আদর্শর্‌পে স্থাপন কারতে চান। 

১৯শে জুন স্বামজী ও স্বামী তৃরিয়ানন্দকে 'বিদায়-আঁভনন্দন প্রদান 
কারবার জন্য বেলুড় মঠে একটি ক্ষুদ্র সভার অনুষ্ঠান হইল। স্বামিজী “সন্াসীর 
আদর্শ ও তাহার সাধন” সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান কারলেন। 
আতঙমান্রায় উচ্চ আদর্শ জাতিকে হীন ও দুর্বল করিয়া ফেলে, বৌদ্ধ ও জৈন 
ধর্ম সংস্কারকগণের অন্বস্তাঁ প্রবল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়সমূহের উথ্থান ও পতনের 
ইতিহাস আলোচনা করিয়া স্বামিজী উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াঁছলেন। তাই তিনি 
নবযৃগের সন্্যাঁসবৃন্দকে আদর্শ বুঝাইতে "গিয়া বাঁললেন। 

(১) সাধারণ লোক বাঁচতে ভালবাসে, তোমাঁদগকে মৃত্যুকে ভালবাসতে 
হইবে। মৃত্যুকে ভালবাসা অর্থ, পরকল্যাণ কামনায় সতত আত্মাবিসঙ্জন কাঁরতে 
প্রস্তুত থাকা। 

(২) গুহায় বাঁসয়া ধ্যান করিতে কাঁরতে দেহত্যাগ করা রূপ প্রাচীন 
আদর্শের বর্তমান কালে আর প্রয়োজন নাই। শ্রেয়ঃপল্থায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যেক 
মানবন্রাতাকেই মাীক্তর জন্য সাহায্য কারতে হইবে। 


২৮৮ বিবেকানন্দ চারত 


(৩) গভনর ভাবপরায়ণতা ও প্রবল কম্মশীলতার সমবায়ে জীবন গঠন 
করিতে হইবে। তোমরা সতত গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে, 
আবার পর মুহূর্তেই মঠসংলগ্ন ভুমি কর্ষণ করিতেও দ্বিধাবোধ করিবে না। শাস্বের 
কাঁঠন সমস্যাগ্দালর মীমাংসাও কাঁরবে, আবার মঠের জামতে উৎপন্ন শস্য বাজারে 
বিক্ুয় কারবার জন্যও প্রস্তুত থাঁকবে। 

(৪) তোমাঁদগের প্রত্যেককেই স্মরণ রাখতে হইবে, এই মঠের উদ্দেশ্য 
মানুষ প্রস্তুত করা! রমণীসূলভ কোমলহ্দয়, অথচ শক্তমান ও বলীয়ান, 
সব্বতোমুখী স্বাধীনতাপ্রয়,। অথচ বিনীত আজ্ঞাবহ-_ইহাই মান্ষের লক্ষণ! 
পরের দুঃখে অশ্রুবিসজ্জ্ন কারতে হইবে, অথচ দ়াঁচত্ত হইতে হইবে। 

হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও উচ্ছৃঙ্খল অবাধ্যতাই যে ব্যক্তবিশেষকে গাণ্ডবদ্ধ 
সম্প্রদায় গঠনে উৎসাহ প্রদান করে, ইহা বুঝিয়া স্বামজী নবপ্রাতষ্িত সন্ন্যাস- 
সঙ্ঘকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া বলিয়াছেন, “এখানে অবাধ্যগণের স্থান নাই। 
যাঁদ কেহ অবাধ্য হয়, তাহাকে মমতারহিত হইয়া দূর করিয়া দাও, বিশ্বাসঘাতক 
কেহ না থাকে! বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও অবাধগাঁতি হও, অথচ এই লতা ও কুকুরের 
ন্যায় নম্র ও আজ্ঞাবহ হও ।” 


সপ্তম অধ্যায় 
মানবামত্র-ীববেকানন্দ. 
(১৮১৯১১--১৯০২) 


“যাঁদ যথার্থ স্বদেশের বা মনষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া ?ি 
কথা, কোনও উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টানদের অনন্ত নরক ভোগ কারতেও প্রস্তুত 
আছি।” | 


_াঁববেকানন্দ 


১৮৯১৯ সালের ২০শে জুন। প্রভাতে বেলুড় মঠ হইতে যাব্না কাঁরয়া স্বাঁমজী 
গুরূভাইদের সহিত বাগবাজারে শ্ত্রীশ্রীমার আলয়ে আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ভন্তজননী 
সন্ন্যাসী সন্তানাদগকে পাঁরতোষ সহকারে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া সুখী হইলেন। 
অপরাহে শ্রীশ্রীমার পদধূলি ও আশীব্বদি শিরে ধারণ কারয়া, ভক্ত ও বন্ধ-গণের 
নিকট 'বদায় লইয়া ফ্ুবামজী ভাঁগরথশতনরে পপ্রনসেপ ঘাটে” উপপাস্থত হইলেন। 
বন্ধু শিষ্য ও জনমণ্ডলীর বিদায়াভিনন্দন হাস্যমুখে গ্রহণ কাঁরয়া স্বামজী 
“গোলকুণ্ডা” জাহাজে আরোহণ কাঁরলেন। তাঁহার সঙ্গে চালয়াছেন, সংস্কৃত সাহত্য 
দর্শনে সপাণ্ডত, মহাযোগী স্বামী তুরিয়ানন্দ এবং ভাগনী নিবোদতা। 

ছয় বংসর পূর্বে যে বলিষ্ঠদেহ বিবেকানন্দ অকুতোভয় দুঃসাহসে 
অপাঁরিচিত পাশ্চাত্যভূমিতে যান্রা কাঁরয়াছলেন, আজকার বিবেকানন্দ তাহা হইতে 
কত পৃথক । দুই বৎসরের আতরিক্ত শ্রম ও রোগে শরণীর ভাঙ্গিয়া পাঁড়য়াছে, তানি 
বৃঁঝতেছেন, দেহপাতের আর বিলম্ব নাই। দেহ জীর্ণ, 'ন্তু জীর্ণ কোষের মধো, 
উজ্জবল প্রভাময় নিম্্মল তরবাঁরর মত আত্মা আপন খজন মাহমায় তীক্ষ! মনয্য্ব 
ও মাতৃভাঁমর সেবক যাত্রার পৃৰ্রে বাঁললেন, “* * * জীবন-সংগ্রাম! রণক্ষেত্রেই 
আমার মৃত্যু হউক। দুই বংসরের শারীরিক রোগযন্্রণা আমার বিশ বংসর পরমায়্‌ 
হরণ কারয়াছে, কিন্তু আত্মা অপাঁরবার্তততি, অম্লান ।” 

দেহ দুব্্বল, উৎসাহের অন্ত নাই। রামকৃষ্ণ মিশনের নবপ্রাতিষ্ঠিত মুখপত্র 

১৯ 


২৯০ [ববেকানন্দ চাঁরত 


'উদ্বোধনের' জন্য পাঁরব্রাজকের রোজনামচা 'লাখিতেছেন। ভ্রমণকাহনশর সাঁহত 
মানব-সভ্যতা বিবর্তনের ইতিহাস! 'গোলকুণ্ডা” চোরাবালু এড়াইয়া সন্তর্পণে 
চাঁলয়াছে, আর স্বদেশপ্রেমিক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী গঙ্গার দুই তণরে বাঙ্গলার রূপ দুই 
চক্ষু ভরিয়া পান কারতেছেন। ভাবে বিভোর হইয়া লাঁখতেছেন,_“আপনার লোকের 
একাঁট রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাই বোন 
ছেলেমেয়ের চেয়ে গন্ধব্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধব্বলোক 
বোঁড়য়েও যাঁদ আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহমাদ রাখবার কি 
আর জায়গা থাকেঃ এই অনন্তশম্পশ্যামলা সহম্্র স্রোতস্বাতমাল্যধারণন 
বাঙ্গলাদেশের একট রুপ আছে। সে রূপ কিছু আছে মালয়ালমে মোলাবার), আর 
কিছু কাশ্মীরে । 

“জলে কি আর রূপ নেই? জলে জলময়; মুষলধারে বাঁম্ট কচুর পাতার 
ওপর দিয়ে গাঁড়য়ে যাচ্ছে, রাঁশ রাশি তাল নারকেল খেজ:রের মাথা একট্র অবনত 
হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারাদকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ । এতে কি রূপ নেই? 
আর আমাদের গঙ্গার কিনার, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মশ্ডহারবারের মুখ দিয়ে 
গঙ্গায় না প্রবেশ করলে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে 
কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ সোনালী কিনারদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ 
তাল নারকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্‌চে, তার ননচে 
দিকে ঘন ঈষৎ পঁতাভ, একটু কালো মেশান, ইত্যাঁদ হরেক রকম সবুজের কাঁড় 
ঢালা আম লিচু জাম কাঁঠাল, _পাতাই পাতা-গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না। 

“আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলচে দুল্‌চে, আর সকলের নীচে, যার কাছে, 
ইয়ারকান্দী, ইরাণণ তুকীঁস্থানী গালচে দুলচে কোথায় হার মেনে যায়_সেই ঘাস, 
যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেটে ছেটে ঠিক করে রেখেছে; জলের 
কিনারা পযন্তি সেই ঘাস। গঙ্গার মৃদুমন্দ হল্োল যে অবাধ জমিকে ঢেকেছে, যে 
অবাধ অল্প অল্প লণলাময় ধাক্কা দিচ্ছে, সে অবাধ ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে 
আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর 
মাথার উপর পর্যন্ত, একাট রেখার মধ্যে এত রঙ্গের খেলা, একটি রঙ্গে এত রকমাঁর 
আর কোথাও দেখেছ? বাঁল রঙ্গের নেশা ধরেছে কখন িঃ যে রঙ্গের নেশায় 
পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে ? 

“হঃ, বাঁল এইবার গঙ্গামার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বুড় একটা 
িকচ্ছ থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। এঁ ঘাসের জায়গায় উঠবেন 
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ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইটখোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুল 
খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাটবোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধা বোট । আর এ 
তাল তমাল আম 'লচুর রঙ্গ, নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ওসব কি আর দেখতে 
পাবেঃ দেখবে, পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভুতের মত অস্পম্ট 
দাঁড়য়ে আছেন কলের চিমৃনি !!11” 

জাহাজ ক্রমে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিল। “ক স্মন্দর! সামনে যতদূর 
দৃষ্টি যায়, ঘন নীল জল তরঙ্গায়ত ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচছে। 
ীপছনে আমাদের গঙ্গাজল; সেই বিভাতিভূষণা, সেই “গঙ্গাফেনীসতা জটা পশুপতেঃ।” 
* * এবার খাল নীলাম্বু; সামনে পেছনে আশে পাশে খাল নীল নল নীল 
জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গআভা, নল প্রবাস 'পাঁরধান।” 

২৪শে জুন জাহাজ মাদ্রাজ বন্দরে উপনীত হইল। স্বাঁমজীর কাঁলকাতা 
পাঁরত্যাগের সংবাদ যথাসময়ে মাদ্রাজস্থ ভক্তগণকে 'তারযোগে জানান হইয়াছল। 
কাঁলকাতায় প্লেগের প্রকোপ তখন প্রশমিত হইলেও “01860 19201961017, এর 
নয়মানুযায়ী কাঁলকাতা হইতে আগত কোন ভারতীয় যাত্রীর মাদ্রাজে অবতরণ 
ধনাষদ্ধই ছিল। এঁ আইনের বলে রাজকম্ম“চারগণ স্বামিজণীর মাদ্রাজে শুভপদার্পণে 
[বঘ্ন উৎপাদন করিবেন আশঙ্কায় মাদ্রাজ সহরের সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তবৃন্দ মিলত হইয়া 
মাননীয় পি, আনন্দ চালর নেতৃত্বে এক বিরাট সভা আহ্বান কাঁরলেন। সভার 
পক্ষ হইতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট অনুরোধপন্র প্রোরত হইল। সকলেই আশা 
কাঁরয়াছলেন যে, কয়েক ঘণ্টার জন্য স্বামিজীকে মাদ্রাজ সহরে প্রবেশ কাঁরতে দিতে 
কর্তৃপক্ষ আপান্ত করিবেন না, কিন্তু ফলে দেখা গেল, বহু বিলম্বে স্বাস্থ্য-বিভাগের 
বড়কর্তা আদেশ দিলেন যে, স্বামিজশকে অবতরণ কাঁরতে দেওয়া হইবে না। 
বিবেকানন্দের প্রাত ভারতীয় শাসনকর্তা মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কাম্মণরে 
মঠ নিম্মাণে বাধা দিয়া তত্রত্য ইংরেজ রোঁসডেণ্ট মিঃ ট্যাবট যে মনোবাত্তর পাঁরচয় 
দিয়াছিলেন, মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষের মনোভাবও তাহার অনুরূপ । স্বামী বিবেকানন্দ 
তাদের নিকট পরাধীন “কালা আদমী' ছাড়া বিশেষ ছুই নহেন! 

রাববার দন প্রভাতে 'গোলকুণ্ডা .আঁসয়া মাদ্রাজ বন্দরে নোঙ্গর কারিল। 
সহম্্র সহম্র উৎসুক দর্শক জেঁটিতে সমবেত হইয়াছলেন; কিন্তু যখন তাঁহারা 
সনিশিতরূপে বুঝলেন যে, স্বামিজীকে কিছুতেই বন্দরে অবতরণ কাঁরতে দেওয়া 
হইবে না, তখন অনেকেই বিরক্তি-বিকৃত-চিত্তে উক্ত স্থান পাঁরত্যাগ করিলেন, 
কেহ কেহ প্রবল আগ্রহবশে নৌকা ভাড়া করিয়া জাহাজের সমীপস্থ হইয়া স্বামিজীর 
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পৃণ্যদর্শন লাভ করিলেন। স্বামিজী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া হাস্যোজ্জবল বদনে 
প্রতযেককেই আশীব্বদি কারতে লাগলেন এবং কোন কোন ভক্তের প্রদত্ত নারকেল 
ইত্যাঁদ ফল আনন্দের সাঁহত গ্রহণ কারলেন। মাদ্রাজে অবতরণ করিতে না পারিয়া 
স্বামিজীও অন্যান্যের মত দুঃখিত হইয়াঁছলেন, সন্দেহ নাই। 

এই ঘটনা লইয়া, বৃটিশ আমলের কৃষ্ণাঙ্গদের প্রাতি ব্যবহার এবং ফেরঙ্গ 
ভাবাপন্ন ভারতবাসীদের বিকৃত রুঁচ সম্পর্কে স্বামিজী যে তীব্র বিদ্রুপের কশাঘাত 
কারয়াঁছলেন, তাহা অত্যন্ত উপভোগ্য । স্বাঁমিজী “পরিব্রাজকে' 'লাঁখয়াছেন, “এবার 
আমরা যখন আস, তখন জাহাজ কোম্পানন প্রেগের ভয়ে কালা আদমী নেওয়া 
বন্ধ করে দিয়োছিল এবং আমাদের সরকারের একটা আইন আছে যে, কোন কালা 
আদম এামগ্রা্ট আঁপসের সার্টীফকেট ছাড়া বাইরে না যায়। অর্থাৎ আম যে 
সব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্ছি, কেউ আমায় ভুলিয়ে ভাঁলয়ে কোথাও বেচবার জন্য বা 
কুলি করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে না, এইটি তিনি লিখে দিলে তবে জাহাজে আমায় 
নিলে। এই আইন এতাঁদন ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এখন 
প্লেগের ভয়ে জেগে উচেছে, অথ যে কেউ 'নোঁটিভ' বাইরে যাচ্ছে, তা যেন সরকার 
টের পান। তবে আমাদের দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত, অমুক 
ছোট জাত। সরকারের কাছে সব নোঁটিভ্‌। মহারাজা রাজা ব্রাহ্মণ ক্ষান্রয় বৈশ্য 
শুদ্র সব একজাত-_“নাটভ্‌"। কুলির যে আইন, কুলর যে পরীক্ষা, তা সকল 
'নোটভের' জন্য-খধন্য ইংরাজ সরকার! এক ক্ষণের জন্যও তোমার কৃপায় সব 
'নোঁটভের' সঙ্গে সমত্ব বোধ করলাম। 

&৮. *.*. সব 'নোটিভ', সরকার বলছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক 
পোঁছ কম বেশী বোঝা যায় না; সরকার বলছেন, ওসব নোটভ্‌। সেজেগুজে বসে 
থাকলে কি হবে বল? ও টুপি টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বল? যত দোষ 
1হন্দুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘে'সে দাঁড়াতে গেলে, লাঁথ ঝাঁটার চোট্টা বেশী 
বই কম পড়বে না। ধন্য ইংরাজ রাজ! তোমার ধনে-পুত্রে লক্ষনীলাভ তো 
হয়েছেই, আরো হোক, আরো হোক। কপাঁন, ধুঁতর টুকরো পরে বাঁচি। তোমার 
কৃপায়, শুধু পায়ে, শুধু মাথাল্স 1হল্লি দিল্লী যাই, তোমার দয়ায় হাতচুব্‌ড়ে সপানপ 
ডালভাত খাই। দিশ সাহোবিত্ব লু'ভিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। 
দিশি কাপড় ছাড়লেই, দাশ ধর্ম্ম ছাড়লেই, 'দিশি চালচলন ছাড়লেই, ইংরাজ রাজা 
মাথায় কোরে নাঁক নাচবে শুনেছিলুম, কর্তেই যাই আর কি, এমন্‌»সময় গোরা- 
পায়ের সবুট লাঁথর হুড়োহাঁড়, চাবুকের সপাসপ,পালা পালা, সাহেবীতে কাম 
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নেই, নোৌটভ কবলা! “সাধ করে িখোঁছনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে 
সব হৈল হত।” ধন্য ইংরাজ সরকার, তোমার “তকৎ তাজ অটল রাজধানন হউক ।” 
জন্য এবং শ্রীগ্রুর পুণ্যসঙ্গে কয়েকাদন আঁতিবাহত কারবার প্রলোভন সংবরণ 
কাঁরতে না পারিয়া নীরবকম্ম্শ আলাসিঙ্গা পেরুমল মাদ্রাজ হইতে কলম্বো যাত্রার 
জন্য স্টিমারে আরোহণ কাঁরলেন॥। 'স্টমার মাদ্রাজ বন্দর পাঁরত্যাগ' কারয়া চার 
দিবস পরে কলম্বোতে উপনীত হইল। 

জয়ধবান-মুখাঁরত সমুদ্ূুতীরে অবতরণ কাঁরবামান্র স্বামিজী সহম্্র সহস্র 
উৎসুক নরনারী কর্তৃক সাদরে পাঁরগৃহশত হইলেন। সুখের কথা, কলম্বোর 
কর্তরা আর প্লেগ আইনের জবরদন্তী দেখাইয়া নীচ মনের পাঁরচয় দেন নাই। 
স্যর কুমার স্বামী ও মিঃ অরুণাচলমকে জনতার মধ্যে উপাস্থৃত দেখিয়া স্বামিজী 
সমাধক আনান্দিত হইলেন। পুরাতন বন্ধ; ও ভক্তমণ্ডলীর সাঁহত সময়োচিত 
আলাপ ও সাদরসন্তাষণান্তে স্বামজী স্থানীয় মিসেস হিগিনস প্রাতিষ্ঠিত বৌদ্ধ- 
বাঁলকা-বদ্যালয়ের বোঁ্ডং ও তাঁহার পূর্ব পরিচিত কাউণ্টেস্‌ ক্যানোভারা কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত 1বদ্যালয় ও মঠ পাঁরদর্শন কারলেন। 

২৮শে জুন প্রভাতে জাহাজ কলম্বো পাঁরত্যাগ করিয়া এডেন আভমনখে 
যাত্রা করিল। শ্রীগুরুর সাঁহত দর্ঘ ছয় সপ্তাহকালব্যাপধী সমদ্রযান্রাটি 'সিম্টার 
নবোদতা পরম শিক্ষার দক হইতে আনন্দে বরণ কাঁরয়া লইলেন। ভারতীয় রীতি 
নীতি ধর্ম দর্শন সাহিত্য ইতিহাস ইত্যাঁদ আলোচনার মধ্য দয়া নিবোঁদতা তাঁহার 
জগদেকারাধ্য গুরুদেবের জীবনোদ্দেশ্য ও তৎপ্রচারত সত্যসমৃহকে সর্বদাই শ্রদ্ধা- 
মুদ্ধহদয় লইয়া উপলান্ধ কাঁরতে চেষ্টা কাঁরতেন। এইকালের কতকগুলি অমূল্য 
কথোপকথন সিম্টার তাঁহার “5 12510 48৪] 5০৬৮ 17110. নামক স:প্রাসিদ্ধ 
পুস্তকে জীবন্ত ভাষায় 1লাঁপবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার গুরুদেবের সাঁহত “অর 
পৃথবী অতিক্রমের” গৌরবময় আঁধকারলাভকে তান তাঁহার জীবনের সর্্বশ্রেন্ঠ 
ঘটনা বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁদও এইকালে গন্তীর ও উদাসীন বিবেকানন্দ 
বাহ্যজগতের ঘটনা-বৈচিন্ত্য হইতে একরুপ অবসর গ্রহণ করিয়া আত্মস্থ যোগার ন্যায় 
ভাবানন্দে মগ্ন হইয়া থাকতেই আঁধকতর আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতেন, তথাঁপ তাঁহার 
সাহত 'মাঁশবার ক্ষুদ্রতম সুযোগটি কোনাদন নিবোঁদতা উপেক্ষা করেন নাই। তান 
লাঁখয়াছেন, “এই সম্দদ্রযান্রার প্রথম হইতে শেষ পযন্তি নানাবিধ. ভাব ও গল্পের 
আঁবরাম স্রোত চাঁলয়াছিল। কেহই জানত না, কোন ম্হূর্তে সহসা স্বামিজীর 


২৯৪ ববেকানন্দ চাঁরত 


উপলান্ধর দ্ধার উন্মুক্ত হইবে এবং জবলন্ত ভাষায় নূতন নৃতন সত্যের বার্তা আমরা 
শুনিতে পাইব। সমদ্রযাত্রার প্রারস্তে প্রথমাদন অপরাহে আমরা ভাগীরথী-বক্ষে 
জাহাজে বাঁসয়া গল্প কাঁরতোছি, এমন সময় স্বাঁমিজী সহসা বাঁলয়া উঠলেন, "দেখ, 
যতই দিন যাইতেছে, ততই আম স্পম্ট উপলান্ধ কাঁরতোছি, মন.ষ্যত্বলাভই 
(07917111955) জাবনের সব্বশ্রেত সাধনা । এই আঁভনব বাত্তহি আমি জগতে 
প্রচার করিতেছি । যাঁদ অন্যায়কর্্ম কারতে হয়, তবে তাহাও মান্ষের মত কর। 
যাঁদ দুষ্টই হইতে হয়, তবে একটা বড় রকমের দুষ্ট হও? |” 

আচায্টদেব যাঁদও আঁধকাংশ সময় মৌনভাবে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন, 
তথাঁপ সময় সময় একরূপ অজ্ঞাতসারেই স্বাঁয় শ্রেচ্চতম চিন্তা ও অনুভূতিগুলি 
ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেন; এমন দুই একাঁট কথাও বাঁলয়া ফোলতেন, যাহার যাঁক্তপূর্ণ 
কোন হেতু খ৫াঁজয়া বাঁহর করা অতাব দুর্হ ব্যাপার। 

একদিন স্বামজী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া স্য্যান্ত দৌঁখতেছেন। পার্থে 
নিবোদিতা। তখনও সূযা্দেব অস্তীমত হন নাই, পীতাভ-রাক্তম-রশ্মমালা লঘু- 
মেঘখণ্ডগুূলির উপর সোনালী স্বপনের মত ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে। নিম্নে বিশাল 
জলাঁধর বক্ষে তাহার মনোরম প্রাতিচ্ছাবখানি মৃদুতরঙ্গে দ্ঁলয়া দ্ালয়া কাঁপতেছে। 
অদূরে এট্না আগ্েয়াগার শিখর হইতে অল্প অল্প ধুম নির্গত হইতেছে। 
ক্রমে জাহাজ মোঁসনা প্রণালীতে প্রবেশ কারবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রোদয় হইল। স্বাঁমজী 
ডেকের উপর পাদচারণা কারতে কারতে সম্টারকে সোন্দয্টর দার্শীনক ব্যাখ্যা 
শুনাইতে লাগলেন। বাহজ্জগতে সৌন্দয্টের ষে বিকাশ দৌঁখিয়া আমরা মুদ্ধ হই, 
তাহা যে আমাদের মনের মধ্যেই বর্তমান বাহিরে উহার কোন আস্তত্ব নাই, ইহা 
বুঝাইতে বুঝাইতে আত্মমগ্ন আচাযাদেব নীরব হইলেন। ইতালীর উপকূলের 
ধৃসরবর্ণ পাহাড়গন্ল উপেক্ষাবমিশ্র ভ্রুকুটীভঙ্গে গব্বেন্নিত শির তুলিয়া দণ্ডায়মান। 
অপর পার্থে প্লিষ্ধ চন্দ্রালোকম্নাতা হাস্যময়শ 'সাঁসাল দ্বীপ, এ অপর্্ব প্রাকীতিক 
ধন্যবাদ দিবে, কারণ আমিই তাহাকে এই অতুল সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছি” 
পরক্ষণেই স্বামিজী তাঁহার বুল্যজীবনের ভগবল্লাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা ও 
তজ্জন্য কঠোর সাধনোদ্যম ইত্যাঁদ বর্ণনা কাঁরতে লাগলেন। িছকাল পূর্বেই 
উচ্চতম-অনুভূতি-প্রভাবে অননপ্রাণিত হইয়া অজ্ঞাতসারে তিন যে বাক্যটি সহসা 
বাঁলয়া ফোলয়াছলেন, যেন তাহা িষ্যাকে ভূলাইয়া দবার জন্যই জ্ঞাতসারে চেষ্টা 
কাঁরতে লাগিলেন। অনেক সময় তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইরূপ 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ২১৫ 


অনেক কথা বাঁহর হইয়া পাঁড়ত, যাহার জন্য পরমৃহর্তেই তিনি লজ্জায় রক্তবর্ণ 
হইয়া সেস্থান পাঁরত্যাগ করিতেন। 

আর একাঁদন প্রভাতে জাহাজ যখন 'জব্রালটার প্রণালনর মধ্য দিয়া চাঁলতেছিল, 
স্বামিজী ডেকের উপর আত্মমগ্ন হইয়া মূর্তর মত দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় 
নিবোদতা তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দৌঁখবামান্র আচার্যদেব 
তারভামি নিদ্দেশ করিয়া বাঁলয়া উঠিলেন, “তুমি কি তাহাদের দেখ নাই? তুমি 
ক তাহাদের দেখ নাই, তরে অবতরণ করিয়া তাহারা পদন 'দন' (ঁবশ্বাস, বিশ্বাস) 
ধ্বানতে দিক্‌ মুখাঁরত করিতেছে !” 

এই কথা বাঁলয়া স্বামিজী ভাবাবেগে অর্ধঘণ্টা কাল ধাঁরয়া ইসলাম পতাকা- 
বাহ আরব বীরগণের স্পেন-বিজয় কাঁহনী বর্ণনা কাঁরলেন। 

ভাগনী নিবোঁদতা যত্রসহকারে আচাযা্দেবের অমূল্য উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, 
সেই ক্ষীর ভবানশর মান্দরের দৈববাণী, জগন্মাতার ম্নেহকরুণ মৃদু ভর্খসনা তাঁহার 
চাঁরন্রে 'বাচন্র পাঁরবর্তন আনিয়া দিলেও, সব্ববত্যাগী সন্ন্যাসী ভারতের কল্যাণাচন্তা 
হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিরত হন নাই। ভারতের পৌরাণিক ও এীতহাসিক 
কাঁহনীগুল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবামান্র তাঁহার ভাবমুদ্ধ হৃদয় বর্তমান শোচনীয় 
অধঃপতনের নৈরাশ্যব্ঞ্ক দৃশ্যগুলি যেন সম্পূর্ণরূপে বিস্মাত হইত। গভশর 
শ্রদ্ধার সাহত তান একটা মাঁহমাসমজ্জবল ভাঁবষ্যংকে জীবন্ত সত্যের ন্যায় চিন্রিত 
কাঁরয়া তৃলিতেন; আর এইখানেই আমরা তাঁহার গৌরবময় ব্যক্তিত্বের প্রভাব 
আঁধকতর সস্পম্টরূপে অনুভব কাঁরয়া থাঁক। ভারতের উত্থান-পতনের হাতহাস 
ও জগাদ্ধতায় আবির্ভীত মহাপুরুষগণের অলৌকিক কার্যপ্রণালীর মধ্যে তিনি 
জাতীয়-জীবনের মূল উদ্দেশ্যের একটা ঘাত-প্রাতিঘাতময় বিকাশ 'সব্বদাই উপলান্ধ 
কারতেন। তান লক্ষ্য কাঁরয়াছিলেন, “বাহ্য জাতির সঙ্ঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র 
হইতেছে! এই স্বল্প জাগরুকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন-চিন্তার কিং উন্মেষ । 
একটিকে প্রত্যক্ষ শাক্তসংগ্রহর্প প্রমাণবাহন শতস্য্যজ্যোতিঃ আধুনিক পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের দান্ট-প্রাতিঘাতী প্রভা; অপরদিকে স্বদেশী, বিদেশী বহ7 মনীষী উদ্ঘাটিত 
যুগযুগান্তরের সহানভতিযোগে সব্বশরীরে ক্ষিপ্রসণ্টারী, বলপগ্রদ, আশাপ্রদ, পূর্্ব- 
পুরুষাঁদগের অপূবর্ব বীর্যা, অমানব প্রাতভা ও দেবদূলভ অধ্যাত্ব-কাহিনী। এক- 
দিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসণয়, তার ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় 
মহাকোলাহল উত্থাঁপত কাঁরতেছে, অপরাদকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ 


২৯৬ বিবেকানন্দ চাঁরত 


অথচ মম্মভেদন স্বরে প্‌ব্বদেবাদগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ কারতেছে। সম্মুখে 
নারীকুলের নূতন ভাব, নৃতন ভঙ্গী, অপূর্ব বাসনার উদয় কাঁরতেছে। আবার 
মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তাহত হইয়া, ব্লত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটা- 
বল্কল, কষায়-কৌপশন, সমাধ, আত্মান্সন্ধান উপাশ্থিত হইতেছে ।” “একাদকে 
মিশনারী, অন্যাদকে রাহ্ম কোলাহল)" “একাঁদকে গতানুগতিক জড়াঁপন্ডবৎ সমাজ, 
অন্যাদকে আঁস্ুর, ধৈয্যহীন, আগ্নবর্ষণকারী সংস্কারক;” এই ভাবাঁবপ্লবসমথ 
অ-ভাবের মধ্যে কেবল পশ্চিমের দিকে অহোরান্র হাত পাতিয়া থাকবার জন্য কি 
পাঁথবীর পূর্বাদকে আমাদের জন্য স্থান 'নার্্দন্ট হইয়াঁছল £ এই সমস্যা দ্বারাই 
বিবেকানন্দের জীবন অন্তরে ও বাহরে প্রবল ঝড়ে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ন্যায় আলোড়িত 
হইয়াছে । তাঁহার জীবনের ঝড় পূর্ব ও পাশ্চম উভয় সমুদ্রেই তরঙ্গ তৃলিয়াছে। 
তথাপি কাঁটদেশ কোপীনে আবৃত করিয়া এই চক্ষুত্মান্‌ সন্ন্যাসী সূর্যোদয়ের 
প্রতীক্ষায় তাঁহার দেশের মাটীর উপরই পুব্বস্য হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছলেন। 
জাতীয় ভাব ও সভ্যতার প্রতি বিদ্রোহ করিয়া পরের নকল করিয়া যে একটা জাতির 
অভ্যুদয় হইতে পারে না. ইহা বিবেকানন্দই আত দুঃসাহসের সাঁহত প্রথম 
আমাঁদগকে শননাইয়াছিলেন। জাতির স্বভাবধর্ম্ম হইতে, স্বাভাবিক বিকাশ হইতে 
বাচ্ছন্ন হইয়া ফেরঙ্গ শিক্ষা-দীক্ষার অসংযত আস্ফালন, ইহা কি আঁভব্যাক্ত ঃ ইহা। 
অনুকরণ, ইহা আত্মীবস্মরণ, ইহা জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে আত জঘন্য ব্যাভচার। 
আর এই ব্যাভিচারের প্রাতকার 'নদ্দেশ কাঁরতে গিয়া আচায্টদেব সময় সময় তাঁহার 
জীবনের মহান্‌ উদ্দেশ্যের বিষর উৎসাহোদ্দীপ্ত কণ্ঠে ব্যক্ত কাঁরতেন। সিম্টার 
নিবোঁদতা তন্ময় হইয়া সেই সুযোগে স্বীয় গুরুর ধারণা, আশা ও আকাক্কাগুলি 
শ্রবণ কারতেন। তাঁহার 'বশ্বাস ছিল অদূর ভাঁবষ্যতে যে অসংখ্য মহাপ্রাণ ভক্ত ও 
কম্মর্শ জন্মগ্রহণ কারয়া বিবেকানন্দের স্বপ্নগ্ীল কার্যে পাঁরণত কারবার চেষ্টায় 
জীবন উৎসর্গ কারবে, তাহাঁদগের ও স্বামিজীর মধ্যে তান “বাত্তবাহী 
(11010511000) বা সেতু" রূপে নিত্যকাল বিরাজমান থাকবার গৌরবময় আঁধকার 
লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই প্রশংসনীয় দায়িত্ববোধের প্রেরণায় একাঁদন 1সম্টার 
নিবোঁদতা স্বামিজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ভারতের কল্যাণকজ্পে তান যে সকল 
উপায় 'িনদ্বারণ করেন, তাহার সাঁহত অপরাপর ভারতাঁহতোঁষগণের প্রচারত 
আদর্শের প্রত্যক্ষভাবে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য পারলাক্ষিত হয়। সম্টার 
জানিতেন যে, এইপ্রকার সোজাসুজি প্রশ্ন করিয়া বিবেকানন্দের মনের থা টানিয়া 
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বাহির করা অতীব দুর্হ ব্যাপার, কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে স্বামজী যখন 
ভন্নমতাবলম্বী নেতাগণের কার্যাপ্রণালীর প্রাতকূল সমালোচনা করা দূরে থাক, 
বরং তাঁহাদের চারত্র ও উদ্যমের মুক্তকণ্টঠে প্রশংসাই কারিতে লাগলেন, তখন 
বাস্মতা নিবোদতা আর এ বিষয়ে স্বামজীর মতামত জানিবার জন্য তাঁহাকে 
বিরক্ত করা সঙ্গত মনে করিলেন না। সহসা সন্ধ্যার সময় স্বাঁমজী এ প্রসঙ্গ 
প্নরুখাপন করিয়া বালতে লাগলেন, “যাহারা তাহাদের ব্যাক্তিগত কুসংস্কারগযাল 
আমার স্বদেশবাসীর মধ্যে চালাইয়া দতে চাহে, আম সব্বন্তিঃকরণে তাহাদিগের 
তীব্র প্রাতিবাদ করি। মীশরদেশের পুরাতত্্ীলোচনাকারগণের মিশরদেশের প্রাত 
অনূরাগের ন্যায়, কাহারও কাহারও ভারতের প্রাত একটা স্বার্থজাঁড়ত অনুরাগ থাকা 
বাঁচন্ত্র নহে । প্রত্যেকেই স্ব স্ব শিক্ষা, কল্পনা ও পস্তক-নিবদ্ব-ধারণার অনুকূলভাবে 
ভারতকে প্রত্যক্ষ কাঁরতে চাহে । আমার ইচ্ছা প্রাচীন ভারতে যাহা কিছ গৌরবময়, 
তাহার সাঁহত বর্তমানযূগের ভাল 'জীনষগ্ঁল স্বাভাঁবকভাবে একক্রীভূত হইয়া 
নবীন ভারত গাঁড়য়া উঠুক। আর এই উন্নাতমূলক গঠনব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে 
সর্বপ্রকার বাঁহঃশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া হওয়াই বাঞ্চনীয়।” 

প্রাচীন ও আধূনকের এইরুপ সম্মিলন যে একটা অসম্ভব কাল্পাঁনক ব্যাপার 
নহে, তাহা নিদ্দেশ কারতে গিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জণীবনের প্রতি বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য করিয়া বাঁললেন, "তিনিই উহার পন্থাস্বরূপ- অদ্ভুত অহংজ্ঞানরাহত পল্থা !" 
যাপন কাঁরয়া 'গিয়াছেন, আম তাহার ব্যাখ্যাকার মান্র।” 

৩১শে জুলাই আচাা্দেব লণ্ডনে পেশাছিলেন। টিলবেরী ডকে অবতরণ 
করিয়া তান ইংরেজ শিষ্য ও শিষ্যাগণের মধ্যে দুইজন আমোরকান শিষ্যাকে 
তাঁহার অভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান দোঁখিয়া বাস্মত ও আনন্দিত 'হইলেন। ইন্হারা 
সংবাদপত্রে স্বামিজীর ইংলণ্ড আগমনের সংবাদ অবগত হইয়া গুরুদর্শনের তাঁর 
আকাত্ক্ষায় 'ট্রয়েট হইতে লম্ডনে আগমন কাঁরয়াছলেন। স্বামিজী লম্ডন হইতে 
িয়দ্দ্‌রে উইম্বূলডেন নামক স্থানে বাস করতে লাঁগলেন। এবার স্বাঁমজী 
দর্শনাথাঁ জিজ্ঞাস্‌গণের সাঁহত ধম্মলোচনা করা বাতীত প্রকাশ্যভাবে কোন বক্তৃতা 
প্রদান কারলেন না। অবশেষে আমেরিকা হইতে পুনঃ পদনঃ আহত হইয়া ১৬ই 
আগম্ট গনুরদদ্রাতা তুরিয়ানন্দ ও আমোরকান শিষ্যাদ্বয় সমাভব্যাহারে নিউইয়র্ক 
আঁভমুখে যান্রা করিলেন। এই সমদ্র-যান্রা প্রসঙ্গে স্বামজীর শিষ্যা মসেস্‌ ফাঁওক 
1লাঁখয়াছেন, “সমযদ্রবক্ষে এই দশাঁট দিনের স্মৃতি কখনও ভুলিবার নহে। প্রত্যহ 
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প্রভাতে গঁতাপাঠ ও ব্যাখ্যা হইত এবং কখনও সংস্কৃত কাঁবতা ও কাহনীর আবৃত্তি 
ও অনুবাদ শ্রবণ কাঁরতাম, কখনও বা প্রাচীন বোঁদক প্রার্থনামন্সমূহ পাঠ হইত ॥ 
নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, মনোহর চন্দ্রকরোজ্জবল রান্র-একাদন গুরুদেব ডেকের উপর পাদ- 
চারণা কাঁরতে কাঁরতে প্রাকীতিক সৌোন্দে্র বিষয় আমাঁদগকে বুঝাইতেছেন। 
শুভ্রজ্যোতক্লাবধৌত তাঁহার দীর্ঘ বরবপুখান আত মনোহর দেখাইতোছিল। এমন 
যাঁদ এত সুন্দর হয়, তাহা হইলে ভাবয়া দেখ, ইহার পশ্চাতে অবাস্থত সেই 
সত্যস্বর্প কত স[ন্দর !” 

“আর একাঁদন জ্যোতক্লালোকিত সন্ধ্যায় তিনি নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন। 
অপূর্ব সৌন্দযঘমিয়ী রজনীর উজ্জল রুূপরাশি, উদ্ধর্ব স্বর্ণবর্ণ পর্ণচন্দ্র হাঁসিতে- 
ছিল- তন্ময় হইয়া এই দৃশ্য দৌখতে দৌখতে তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া বাঁললেন, 
'কাঁবতার সার সম্মূখে বিস্তৃত রহিয়াছে-কাঁবতা আবাঁত্ত কারবার প্রয়োজন 'ি' ?” 

নিউইয়র্কে উপনীত হইয়া আচাযা্দেব মিঃ ও মিসেস লিগেট কর্তৃক সাদরে 
আঁতাঁথরূপে পাঁরগৃহশীত হইলেন। তাঁহাঁদগের ভবনে কিয়ংকাল যাপন কারয়া 
সেইদন অপরাহরেই িগেট-দম্পাতর অনুরোধে গুরুভ্রাতা তুরিয়ানন্দ সমাভব্যাহারে 
নিউইয়র্ক হইতে ১৫০ মাইল দূরবত্তঁ তাঁহাঁদগের পল্লশভবন “রজলেম্যানর” 
নামক স্থানে প্রস্থান কারলেন। স্বামিজীর দৈহক অবস্থা দর্শনে সহদয় লিগেট্‌- 
দম্পাঁতি সহসা তাঁহাকে প্রচার-কাধ্য আরম্ভ কারতে দিলেন না। ভগ্রদেহা কঠোর 
পরিশ্রমের ভার সহ্য কাঁরতে পারবে না আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা স্বামিজীর 
সুচাকংসার বন্দোবস্ত কাঁরয়া দলেন। একমাস পর নিবোঁদতা ইংলন্ড হইতে 
তথায় আগমন কারলেন। এঁদকে স্বামী অভেদানন্দজন প্রচার-কার্যের জন্য অন্যন্র 
পর 'তাঁনও তথায় আগমন করিলেন। স্বামিজী তাঁহার নিকট বেদান্ত-প্রচার-কায্ের 
সাফল্যের সংবাদ ও নিউইয়র্কে “বেদান্ত-সাঁমাতির” একটি স্থায়ী বাটীর বন্দোবস্ত 
হইতে চাঁলয়াছে শুনিয়া অতীব আনান্দিত হইলেন এবং গুরুভ্রাতার নিঃস্বার্থ 
উদ্যমের জন্য ধন্যবাদ প্রদান কাঁরলেন। অভেদানন্দজী একদিবস পরেই বেদাস্ত- 
সমাত-সংক্রান্ত কার্য-প্রয়োজনে নিউইয়র্কে ফারয়া আসলেন। ১৫ই অক্টোবর 
বেদান্ত-সমাতর নূতন গৃহপ্রাতজ্ঞা সুসম্পন্ন কাঁরয়া ২২শে তারিখ হইতে রীতিমত 
বক্তৃতা প্রদান ও প্রশ্নোত্তর-ক্লাসের কার্য চালাইতে লাঁগলেন। বলা বাহুল্য, 
স্বামিজীর ভারতে অবস্থানকালীন স্বামী অভেদানন্দ অরুান্ত পাঁরশ্রম ১ও দক্ষতার 
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সাঁহত প্রচার-কার্যা অক্ষুপ্ন রাখিয়াছিলেন। এঁদকে স্বাস্থ্যোন্নীতির সঙ্গে সঙ্গে 
বিবেকানন্দ নিউইয়কে প্রত্যাবর্তন কারবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে 
&ই নবেম্বর আতাথবংসল িলগেট-দম্পাতির নিকট বিদায় গ্রহণ কাঁরয়া 1সম্টার 
নিবোদতা ও স্বামী তুরিয়ানল্দজণী সমাভব্যাহারে নিউইয়র্কে উপনীত হইলেন। 

৮ই নবেম্বর বেদান্ত-সামাত গৃহে আহত প্রম্নোত্তর-সভায় স্বামী বিবেকানন্দ 
সাধারণের সম্মুখে উপাস্থিত হইলেন। স্বামী অভেদানল্দজী বেদাস্ত-সামাতর নূতন 
সভ্যগণের সাঁহত তাঁহার পাঁরচয় করাইয়া দিলেন। শত শত উৎসুক নরনারীর 
আগ্রহপূর্ণ আবেদনে স্বামিজী উক্তাঁদবস স্বয়ং জিজ্ঞাসু ব্যাক্তগণের প্রশ্নের উত্তর 
প্রদান করিয়া তাঁহাঁদগকে কৃতার্থ কারলেন। ১০ই নবেম্বর স্থানীয় জনসাধারণের 
পক্ষ হইতে তাঁহাকে আভনন্দন প্রদান করা হইল। আচাধ্যদেব পুরাতন বন্ধ-বান্ধব 
সময়োচিত উত্তর প্রদান কারলেন। 
কার্যভার গ্রহণ কাঁরলেন। স্বল্পকাল মধ্যে তাঁহার উদার ও সমুন্নত চরিত্রের প্রভাব 
জনসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ কাঁরল। কয়েক সপ্তাহ পরেই তিন আহৃত হইয়া 
নিউইয়কেরে নিকটবত্তরঁ মণ্ট ক্লেয়ার নামক স্থানে গ্লমন কারলেন। িসেম্বর মাসে 
কেম্বিজে বেদান্ত-প্রচার-কা্টে তিনি সমাধক খ্যাত ও প্রাতপাত্ত লাভ করিলেন। 
১০ই ডিসেম্বর কোম্রিজ কনফারেন্সের বন্দোবস্তানুযায়ী তান “শঙ্করাচা্্” 
সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। হাভর্ডি 1বশ্বীবদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃজ্দ ও অন্যান্য 
বহু দার্শনক ও ধম্মযাজক মনোযোগের সাঁহত নবাগত স্বামীর প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া 
শতমুখে প্রশংসা কারতে লাগিলেন। এইর্‌পে স্বামী তুঁরয়ানন্দও 'হন্দুধম্ম ও 
দর্শনের প্রাত শ্রদ্ধাসম্পন্ন আমোরকান নরনারীগণ কর্তৃক অন্যতম আচার্যরুপে 
পাঁরগৃহনত হইলেন। 

বহু শিক্ষিত নরনারী, যাঁহারা বিবেকানন্দের পুস্তক ও বক্তৃতাবলী পাঠ 
কারয়া তাঁহার প্রাতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি আমেরিকায় আগমন 
কাঁরয়াছেন সংবাদ পাইয়া দর্শনা হইয়া দলে দলে নিউইয়র্কে আগমন করিতে 
লাগিলেন। স্বামিজীও নিীর্্বচারে ব্যক্তিমাত্রকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার 
ধর্্মসম্বন্ধীয় সমস্যাগূলি ভঞ্জন কাঁরয়া দিতে কখনও বিরাক্ত প্রকাশ কাঁরতেন না। 
পুরাতন বন্ধুবান্ধব ও শিষ্য-শিষ্যাগণের সাগ্রহ আহবানে তিনি নিউইয়কের পার্্ববস্তাঁ 
বোল্টন, ডট্রয়েট, ব্রুকৃলীন ইত্যা্দ কাঁতিপয় স্থানে গমন করিলেন। এইর্‌পে 


৩০০ াববেকানন্দ চাঁরিত 


অন্তরঙ্গ ভক্ত ও বন্ধমণ্ডলনীর সাঁহত দুই সপ্তাহকাল আনন্দের সাহত যাপন করিয়া 
স্বামিজী কাঁলফোর্ণিয়া আভমুখে যাত্রা কারলেন। 

প্রচারকাষেরি দাঁয়ত্ব তিনি পূর্ব হইতেই সুযোগ্য গুরুভ্রাতাঁদগের স্কন্ধে 
নিক্ষেপ কারয়াছিলেন। সন্ন্যানীর সব্বতোমুখশ স্বাধীনতা তাঁহার আচার- 
ব্যবহারের মধ্যে এমন সস্পম্টভাবে ফুটিয়া উঠিত যে, তাঁহাকে দোঁখলে মনে হইত, 
যেন তান বাহ্যজগতের সাহত সর্বপ্রকার দাঁয়ত্ব ও কর্তব্যের বন্ধন ছিন্ন করিতে 
উদ্যত হইয়াছেন। কালিফোর্ণয়ার পথে স্বামিজীকে বাধ্য হইয়া চিকাগোয় অবতরণ 
কাঁরতে হইল। বন্ধু ও ভক্তমণ্ডলীর শ্রদ্ধাপূর্ণ আকণ্ুন তিনি উপেক্ষা কাঁরতে 
পারলেন না। চিকাগোবাসগণ স্বামজীর সম্মানার্থ অভ্যর্থনার আয়োজনের ভ্রুউন 
করেন নাই। স্বামিজী কয়েকাঁদন চিকাগোয় অবস্থান কাঁরয়া নূতন ও পুরাতন 
ভক্তমণ্ডলীর মনোবাসনা পূর্ণ কারলেন। অবশেষে তাঁহাদের 'নকট বিদায় গ্রহণ 
করিয়া ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কালফোর্ণয়ায় উপনীত হইলেন। ১৯০০ 
করিয়াছিলেন। 

স্বামিজী কাঁলফোর্ণিয়ার প্রধান নগরী লস্‌ এঞ্জেলসে পদার্পণ কাঁরবামাত্র 
মিসেস্‌ বোল্ডগেট তাঁহাকে স্বাললয়ে আতথ্য গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান কারলেন। 
তাঁহার শিষ্যা মিস্‌ ম্যাকৃঁলিয়ডও তথায় পূর্ব হইতে অবস্থান কাঁরতোছলেন। 
স্বামজীর আগমনের স্বল্প কয়েকাদন পরেই প্রত্যহ দলে দলে নরনারী তাঁহার 
দর্শনা হইয়া আগমন কাঁরতে লাগলেন। অনেকেই তাঁহার প.স্তকাবলী পাঠ 
করিয়া এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াঁছলেন যে, বিবেকানন্দ লস্‌ এঞ্জেলসে অবস্থান 
লাগিলেন । কাঁলিফোর্ণয়ার অন্যান্য নগরসমূহ হইতে প্রত্যহ সাগ্রহ আহবান আসতে 
লাঁগল। প্রত্যহ প্রভাতে ও অপরাহ্রে প্রশ্নোত্তর-সভার অনুষ্ঠান বিরামহীনভাবে 
চাঁলতে লাগল। অবশেষে সর্বসাধারণের একান্ত অনুরোধে তিনি পুনরায় বক্তৃতা 
প্রদান কারতে স্বীকৃত হইলেন। ৮ই ডিসেম্বর “ররাঙ্কার্ডবুক” নামক সনপ্রশস্ত 
ভবনে সহম্ীধক শ্রোতার সম্মুখে “বেদান্তদর্শন” সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান 
কাঁরলেন। এইর্‌পে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত লস্‌ এঞ্জেল্সের 'বাঁভন্স্থানে 
[তানি ব্রমাগত কতকগ্ীল বক্তৃতা প্রদান কারলেন। এককথায় বাঁলতে গেলে প্রাতি- 
দনই তাঁহাকে বক্তৃতা কাঁরতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে স্থানীয় জলবায়ু স্বাঁমজীর 
স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূলই ছিল। অত্যাধক কঠোর পাঁরশ্রম সর্তেও তিন পূর্বের 


মানবমিত্র বিবেকানন্দ ৩০১. 


ন্যায় শ্রান্ত হইয়া পাঁড়তেন না। বক্তৃতা ও কথোপকথন ব্যতীত প্রত্যহ প্রভাতে ও 
সন্ধ্যায় কৃতপয় অনুরাগী শিষ্য ও ছাত্রকে রাজযোগ শিক্ষা দিতে লাগলেন । স্থানীয় 
"হোম অফ ড্রুথের” মেম্বরগণ স্বামিজীর প্রাতি এত অধিক আকৃষ্ট হইয়া পাঁড়লেন 
যে, তাঁহারা স্বাঁমজনীকে তাঁহাদের পৃব্বেক্তি ভবনে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার দৌহক 
অভাব ইত্যাঁদ পূরণের ভার গ্রহণ কাঁরলেন। উক্ত সাঁমাতির সভ্যবৃন্দের উৎসাহ ও 
আগ্রহ দৌঁখয়া স্বামিজী আনন্দের সাহত তাহাদিগের মধ্যে অবস্থ্বন কাঁরতে 
লাগলেন। ফলতঃ স্বাঁমজী দুইমাসের মধ্যেই কাঁলফোর্ণয়ায় প্রচার-কার্যে যথেষ্ট 
সাফল্যলাভ কারলেন। স্থানীয় সংবাদপন্রসমূহ তাঁহার পাবন্র চারন্র ও নিঃস্বার্থ 
প্রচার-কার্ষের বার্তা প্রকাশ করিতে লাগিল। 

অতঃপর ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামজী ওক্ল্যান্ডের সব্বপ্রধান ইউীনটোরয়ান 
চাচ্চের ধর্মযাজক রেভারেণ্ড ডাক্তার বেঞ্জামিন, কে, মিল্‌্স কর্তৃক আহৃত হইয়া 
তথায় গমন করিলেন। উক্ত চার্ট স্বামিজী ত্রমাগত আটটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। 
প্রত্যহ প্রায় দুই সহস্র শ্রোতা আগ্রহের সাঁহত তাঁহার উদার ধর্মমত শ্রবণ কারবার 
জন্য সমবেত হইতেন। স্থানীয় সংবাদপন্রসমূহে তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ ও উদ্দেশ্য 
ইত্যাদির বিষয় প্রত্যহ আলোচিত হইতে লাঁগল। এই সময় ডাক্তার মিলস কর্তৃক 
একাঁট ধন্মসভা (001)41০55 91 1011£1915) আহৃত হইয়াঁছল। কালিফোর্ণয়ার 
বাভন্ন স্থান হইতে সমবেত শত শত মিশনারী ও ধম্মযাজক উক্ত সভায় যোগদান 
কারয়াছলেন। সকলেই আচায্দেবের উদার ধম্মমত ও ধর্্মসমন্বয়ের অপর্্ব 
নার্তট আগ্রহের সাঁহত শ্রবণ কাঁরয়া শতমুখে প্রশংসা কারতে লাগলেন। ডাক্তার 
বেঞ্জামিন স্বাঁমজশীর উন্নত পাঁবন্র চাঁরন্রের মাধূর্যে ও অসাম আধ্যাত্মক অন্তদ্দৃম্টির 
সাহত ঘাঁনষ্ভভাবে পাঁরাঁচত হইয়া এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, একাঁদন 
শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে স্বামিজীর পাঁরচয় প্রদান কারতে গিয়া বাঁলয়াছিলেন £_ 
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মিসেস্‌ আনি বেশান্তের ভাষায় “এই অপ্রাতিদ্বন্দী প্রাচ্য-প্রচারকের অতুলনীয় 
আধ্যাত্মিক বাত্তরি মাহমার”" কথা কাঁলফোর্ণিয়া প্রদেশের প্রাত নগরে নগরে গ্রামে 
গ্রামে আলোচিত হইতে লাগল। ওকল্যান্ড হইতে স্বামিজী ফেব্রুয়ারী মাসের 
শেষভাগে কাঁলফোর্ণিয়ার রাজধানী সানফ্রানসিস্কোয় পদার্পণ কারলেন। স্থানীয় 
সম্ভ্রান্ত ও শাক্ষিত ব্যক্তবর্গ সমাগত দর্শনার্থগণের কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়, 
তৎপ্রাতি লক্ষ্য রাঁখয়া টাকার স্ট্রীটে একট সৃবৃহৎ অদট্রালকা তাঁহার আবাসস্থলরুপে, 


)। 
৩০২ পববেকানন্দ চারত 


নার্্দন্ট কাঁরয়া দিলেন। কয়েকাঁদন পরেই স্বামি" স্থানীয় “গোল্ডেন গ্রেট হলে” 
সহম্্র সহম্র শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে তাঁহার প্রথম ও সংপ্রাসদ্ধ “সব্বজনীন ধর্মের 
আদর্শ” নামক বক্তৃতা প্রদান কারলেন। মন্্রমুদ্ধ জনতা একাগ্র আগ্রহে প্রায় দুই 
ঘণ্টাকাল সসম্দ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার শ্রীমূখাঁবগাঁলত অমৃত-মধযর সত্যের 
বাণ? শ্রবণ কাঁরল। বক্তৃতান্তে স্বামজণ আসন পাঁরগ্রহ কাঁরলে সাম্মীলত জনতা 
উচ্চকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান কারতে লাগিল। সেই শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তে সকলেই 
যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছলেন, এই জগৎকল্যাণৈকসব্বস্ব মহাপুরুষ সত্য 
সত্যই ঈশ্বরের দৃতরূপে মুক্তির আঁভনব বার্তা বহন কারবার জন্যই ধরাতলে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

মার্চ মাসে স্বামজশ কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খক্ট, মহম্মদ প্রভাতি মহাপন্রূষগণ সম্বন্ধে 
কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান কারলেন। এতন্্তত সাধারণের আগ্রহে 
তাঁহাকে প্রায়ই “রাজযোগ” সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান কারতে হইত। স্বামিজীর এইকালে 
প্রদত্ত অমূল্য বক্তুতাবলীর আঁধকাংশই খত হয় নাই। যাঁদ গুরুভক্ত মিঃ 
কথাটিও যথাযথভাবে 'লাপবদ্ধ থাঁকিত। 

প্রভাতে যোগাঁশক্ষার্থাঁ ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষাপ্রদান, ধম্মলোচনা, অপরাহ বন্তৃতা- 
প্রদান ইত্যাঁদ ব্যাপারে স্বামজীর তিলমান্র বিশ্রামের অবকাশ ছিল না; 'কস্তৃ 
কম্মের এই উচ্ছল কোলাহলের মধ্যেও সময় সময় তাঁহার সমাধিপূত মন এক 
“অজ্ঞাত” “অব্যক্ত” ভাবরাজ্যে ডুবিয়া যাইত। এইরূপ উচ্চভাবে অভিভূত হইয়া 
দবামিজী তাঁহার শিষ্যা মিস্‌ ম্যাকলিয়ডকে ১৯০০ খক্টাব্দের ১৯৮ই এ্রীপ্রল 
গলাঁখয়াঁছলেন £_“কর্ম্ম করা সব সময়েই কাঁঠন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন 
গরাদনের তরে আমার কাজ করা বন্ধ হ'য়ে যায়, আর আমার সমহ্দয় মনপ্রাণ যেন 
মায়ের সন্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হ'য়ে যায়। তাঁ'র কাজ তাঁনই জানেন। 

“আম ভাল আছি, মানীসক খুব ভাল আছি। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি- 
স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী অনুভব করাঁছ। লড়াইয়ে হাজত দুই-ই হ'ল, পটল 
পাঁটলা বেধে সেই মহান মক্তদাতার অপেক্ষায় বসে আঁছ। “অব শব পার কর 
| মেরে নাইয়া হে শিব, হে শিব! আমার তরা পারে নিয়ে যাও প্রভু! 

“যতই যা' হোক, জো, আম এখন পূর্বের সেই বালক বই আর কেউ নই, 
যে দক্ষিণেশ্বরের পণ্টবাটতলায় রামকৃষ্ণের অপব্ব বাণী অবাক্‌ হ'য়ে শুনৃতো আর 
[বিভোর হ'য়ে যেতো। এঁ বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি, আর কাজকম্ম” 


মানবমিন্র বিবেকানন্দ ৩০৩ 


পরোপকার ইত্যাঁদ যা' কিছু করা গেছে, তা" এ প্রকৃতির উপরে কিছনকালের জন্য 
আরোপিত একটা উপাঁধ মান্র! আহা আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছ, 
সেই চিরপাঁরাচিত কণ্ঠস্বর! যা'তে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পর্যস্ত কণ্টাকত করে 
তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ 
হচ্ছে! জাবনের প্রাতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়য়েছে! রয়েছে 
কেবল তা'র স্থলে প্রভুর সেই মধুর গন্তীর আহবান! যাই প্রভূ যাই! এ [তান 
বল্ছেন, 'মৃতের সংকার মৃতেরা করূক্‌গে, তুই ও সব ছুড়ে ফেলে 'দয়ে আমার 
শপছ পিছ চলে আয়! যাই প্রভু যাই! 

“হ্যাঁ, এইবার আম ঠিক যাচ্ছি! আমার সামনে অপার নিব্বণিসমুদ্র দেখতে 
পাচ্ছ! সময় সময় উহা স্পল্ট প্রত্যক্ষ কার, সেই অসাম অনন্ত শান্তিসমূদ্র! মায়ার 
এতঙুকু বাতাস বা ঢেউ পথ্যস্ত যা'র শান্তভঙ্গ করছে না! 

“আম যে জন্মোছলুম, তাতে আম খুসী আছ, এত যে দুঃখ ভুগেোছি, 
তা'তেও খুসা, জীবনে কখনও কখনও বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুসী। আবার 
এখন যে নিব্বাণের শান্তি-সমদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছ, তা'তেও খুসী। আমার জন্য 
সংসারে ফিরতে হ'বে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছ না, অথবা এমন বন্ধন 
আমিও কারও কাছ থেকে নিয়েও যাচ্ছ না। দেহটা গিয়েই আমাকে মাক্ত দিক্‌, 
অথবা দেহ থাকৃতে থাকৃতেই মুক্ত হই; সেই পুরাণো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, 
[চরাঁদনের জন্য চলে গেছে, আর ফিরছে না। 'শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য্য 
চলে গেছে, পড়ে আছে একটা কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রভুর চিরশিষ্য, 
শচরপদাশ্রত দাস! 

“অনেক দন হ'ল নেতৃত্ব আম ছেড়ে দয়োছ। কোন বিষয়েই “এইটে 
আমার ইচ্ছা” বলবার আর আঁধকার নেই। তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণরূপে 
গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত 
বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপ গা ভাসান 'দিয়েছি। উপরে দবাকর নির্মল 
কিরণ বিস্তার করছেন, পাঁথবী চারাঁদকে শস্যসম্পদশালিনশ হ'য়ে শোভা পাচ্ছেন, 
1দবসের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থই এখন নিস্তব্ধ, স্থির শান্ত! আর আমও 
সেই সঙ্গে এখন ধার স্ছির ভাবে নিজের ইচ্ছা বিন্দঃ্মান্রও না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারুপ 
প্রবাহিনর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলোছ। এতটুকু হাত-পা নৈড়ে এ প্রবাহের 
গাঁত ভাঙ্গতে আমার প্রবৃত্ত ও সাহস হচ্ছে না, পাছে প্রাণের এ অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও 
শান্ত আবার ভেঙ্গে যায়! প্রাণের এই শান্ত নিস্তব্ধতাটাই জগংটাকে মায়া বলে স্পন্ট 


৩০৪ বিবেকানন্দ চাঁরত 


বুঝিয়ে দেয়। ইতোপূর্বে আমার কর্মের ভিতর মান-যশের ভাবও উঠত, আমার 
ভালবাসার মধ্যে ব্যাক্তবিচার আসত, আমার পাবন্রতার পশ্চাতে ফলভোগের 
আকাঙ্ক্ষা থাকত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভৃত্বের স্পৃহা আসত । এখন সে সব 
উড়ে যাচ্ছে, আর আম সকল বিষয়ে উদাসীন হ'য়ে তাঁ'র ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান 
দিয়ে চলেছি! যাই মা, যাই মা, যাই! তোমার ঘ্নেহময় বক্ষে ধারণ করে, যেখানে 
ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসঙ্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রুম্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার 
দ্বিধা নেই।” 

পত্রখানি পাঠ কারলে পাণ্চজন্য-নিঘোষে কর্মযোগ প্রচারকারী 1ববেকানন্দের 
পাঁরবর্তে ষোড়শ বংসর পূর্ধের পাগল পূজারীর পদপ্রান্তে উপাঁবস্ট বালক 
নরেন্দ্রনাথের কথাই আমাদের স্মাতিপটে প্রোজ্জবল হইয়া উঠে! মনে পড়ে সেই 
আকুল সমাধিতৃষ্ণা, সেই তর বৈরাগ্যের প্রেরণায় “জগাদ্ধিতায়” কর্মে অগ্রসর হইতে 
অনিচ্ছা, শ্রীরামকৃষ্ণের ঘ্নেহপূর্ণ ভর্থসনা, মৌন-মিনাত, অসীম অনূকম্পা! এই 
মহাপুরুষের পবিত্র জীবন-কাহনী আলোচনা কারতে গিয়া আমরা বহুবার আচার, 
শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা বিবেকানন্দের অভ্যন্তরে সেই সমাঁধকামী সন্ন্যাসী 
শ্রীনরেন্দ্রনাথের সম্যক পারিচয় পাইয়াঁছ। আমরা দেখিয়াছি, কম্মের উদ্দাম প্রেরণা, 
জগদ্ধযাপীী খ্যাতি সম্মান প্রাতপাত্তর মধ্যেও তাঁহার অনাসক্ত অন্তরপুরুষ এক 
নরুদ্ধিগ্ন প্রশান্তর মধ্যে আত্মস্থ হইয়া আছেন। কিন্তু এই পত্রের ভাষা স্বতন্ত্র 
ইহা কম্মময় জীবনের পরম পাঁরণাঁতর পূব্বভাস! 

এপ্রল মাসের মধ্যভাগে স্বামিজীর উতসাহশশীল 'শিষ্যাগণ কাঁলিফোর্ণিয়ার 
স্থানে স্থানে “বেদান্ত-সামাতি" ও প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বেদান্ত প্রচার করিতে 
লাগলেন। লস্‌ এঞ্জেলস্‌ হইতে আহবান আসিল, কিন্তু সানফ্রানাঁসস্কো ও 
তৎসান্লিধ্যবত্তরঁ স্থানসমূহের আরব্ধকার্য সহসা পাঁরত্যাগ করিয়া চাঁলয়া যাওয়া 
স্বামজীর মনঃপৃত হইল না। অন্যতমা শিষ্যা মসেস্‌ হেইনসবোরা দূঢ় উদ্যমের 
সাহত লস্‌ এঞ্জেল্‌সে নিয়মিতরূপে বেদান্ত-ক্লাসগুঁলি চালাইতে লাগলেন। এঁদকে 
সানফ্রানীসস্কোর নবপ্রাতান্ঠিত বেদান্ত-সামাতর প্রোসডেন্ট ডাক্তার এম, এইচ, 
লোগান ,ও স্বাঁমজীর অন্যান্য কতিপয় শিষ্য-শিষ্যা বুঝতে পাঁরিলেন যে, শীঘ্রই 
[তান অন্যত্র চাঁলয়া যাইবেন, অতএব এই সাঁমাতি সূপ্রাতষ্ঠিত রাখতে হইলে 
একজন ভারতীয় সন্াসী আচাষেরি প্রয়োজন। তদনসারে তাঁহারা স্বামজীকে 
অনুরোধ করায় তানি স্বীকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বামী তুরিয়ানন্দকে কাঁলফোর্ণিয়ায় 
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আগমন করিবার জন্য পন্র 1ীলখিলেন। নিউইয়র্ক বেদান্ত-সামতির ভার 
তুরীয়ানন্দজীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামী অভেদানন্দজী যুক্তরাজ্যের স্থানে স্থানে 
বক্তৃতা প্রদান করিতোছলেন, কাজেই তিনি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তুরিয়ানন্দজ? 
সানফ্রানীসস্কো আঁভমুখে প্রস্থান কারতে পারলেন না। 
(১1155 -1111)1)10 0. 7309০91) নাম্নী তাঁহার জনৈকা ভাঁক্তমতী শিষ্যা একাঁট, 
স্থায়ণ মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ১৬০ একর পাঁরামত এক সূবৃহৎ ভুমিখণ্ড 
প্রদান কারলেন। স্বামিজী আনন্দের সাঁহত এ দান গ্রহণ কারয়াছিলেন, পরে স্বামী 
তুঁরয়ানন্দ গিয়া তথায় আশ্রম প্রাতিষ্ঠা করেন। যাঁদও স্বামিজীর জীবনকালেই 
উক্তস্থানে “শান্ত আশ্রম” প্রাতিষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু উহা তিনি পাঁরদর্শন কাঁরতে 
পারেন নাই। 

বসন্ত খতুর প্রারস্তে স্বামিজী প্রচারকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া “ক্যাম্প 
টেইলর” নামক পল্লীতে বিশ্রামের জন্য গমন কাঁরলেন। [তিন সপ্তাহ পরে যাঁদও, 
1শষ্যগণ তাঁহাকে বক্তৃতা প্রদান কারতে অনুরোধ করিলেন না। স্বামিজীর প্রাত 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ডাক্তার উহীলয়ম ফল্টার নামক স্থানীয় স্যীবখ্যাত চিকিৎসক 
সব্বদা তাঁহার তত্তবীবধান কাঁরতে লাগলেন। অত্যাধক শারীরিক অসংস্থতা সত্বেও 
মে মাসের শেষভাগে স্বামিজন শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে ভ্রমাগত চাঁরাঁট হদয়গ্রাহিন 
বক্তৃতা প্রদান করিলেন। নিয়ামত বক্তৃতাপ্রদান পরিত্যাগ করিলেও প্রত্যহ লোক- 
সমাগমের বরাম ছিল না। বালকের মত পাঁরহাসীপ্রয় চপল চটুলবাক্য-বন্যাস-পটু 
বিবেকানন্দের মধুর চরিত্রে আকৃষ্ট না হইয়া থাকা সত্যই অসম্ভব ব্যাপার 'ছিল। 
সংবাদপন্রসমূহে আবিশ্রান্ত প্রকাশিত হইত । সেগ্ীল একন্র কারলে একখান সুবৃহৎ 
পুস্তক হইয়া পড়ে। এস্থলে কেবলমান্র “প্যাঁসাফক বেদান্তিন” স্বামিজনী সম্বন্ধে যে 
মন্তব্য প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন, তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধত করিয়াই ক্ষান্ত হইব, 


“বামিজী সুগভীর ভাবদ্বারা সমগ্র পৃঁথবীকে জপন্দিত করিয়াছেন, তাঁহার এই 
ভাবরাশি প্রলয়ান্তকাল পর্যন্ত সততই প্রাতধবানত হইবে । তাঁহার সঙ্গে কি শিশু, 'কি 
[ভক্ষুক, রাজা কিম্বা ভ্রীতদাস অথবা বেশ্যা সকলেই সমান আঁধকারের সাঁহত আলাপ 
কাঁরতে পারে। তিনি বলেন, ইহারা সকলেই এক পাঁরবারের অন্তর্গত। আম তাহাদের 
সকলের মধ্যে আমার আমিত্ব দেখিতে পাই এবং আমার মধ্যেও আম তাহাদের স্বরৃপ 


৩০৬ ণববেকানন্দ চাঁরত 


অনুভব কার। এই পাঁথবী এক পাঁরবার সদৃশ, যুগান্তপূর্্ব ব্যাঁপয়া সত্যস্বরুূপ অনন্ত 
বরহ্ম-সমূুদ্রই বিরাজমান ।” 


মে মাসের শেষভাগে স্বামিজী লণ্ডন হইতে িগেট্‌-দম্পাঁতির পন্র পাইলেন। 
তাঁহারা জুলাই মাসে প্যারিসে যাইবেন, স্বামিজীও যেন তথায় গিয়া তাহাদগের 
সাহত মিলিত হন। এঁদকে প্যারশ-প্রদর্শনীর ধম্মোতিহাস-সভার বৈদোশক 
প্রাতানাধগণের জন্য গাঠিত অভ্যর্থনা সামীতির পক্ষ হইতে স্বামিজী উক্ত সভায় 
বক্তৃতা-প্রদান কারবার জন্য নিমল্রণপন্ত পাইলেন। এই দুই কারণে তিনি 
কাঁলফোর্ণয়ার শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ কাঁরয়া নিউইয়কে উপনীত 
হইলেন। পাঁথমধ্যে অবশ্য তাঁহাকে পুরাতন বন্ধ_বান্ধব ও শিষ্যগণের সাঁহত সাক্ষাৎ 
কারবার জন্য চিকাগো ও 'িদ্রয়েটে অবতরণ কাঁরতে হইয়াছিল। 


লাগিলেন। বক্তৃতাপ্রদান ও লোকশিক্ষা ইত্যাঁদ কাষের্য তাঁহার কিছহমান্র আগ্রহ 
পাঁরলাক্ষিত হইল না; [তিনি সর্বদাই ব্যগ্রভাবে প্রাচীন বন্ধ_, শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলণীর 
সাঁহত দেখাসাক্ষাৎ কারবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতে লাঁগলেন। বেদান্ত-সামাতর 
কার্য উত্তমরূপে চাঁলতোছিল। : বেদান্ত-সাঁমাতির সব্বপ্রথম সভাপাঁত মিঃ 'লিগেট্‌ 
অন্যান্য কার্য প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া পদত্যাগ কাঁরয়াছিলেন, তাঁহার স্থানে সর্ব 
সম্মীতব্রমে কলাম্বয়া কলেজের ডাক্তার হার্শেল পারকার নিযুক্ত হইলেন। স্বামী 
তুঁরয়ানন্দ এপ্রল মাস হইতে নিয়ামতর্পে উক্ত সাঁমাতিতে বক্তৃতা প্রদান ও 
যোগাশিক্ষা দান কারতেছিলেন। স্বাঁমজীও প্রত্যেক রাববার গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা- 
প্রদান কারতে লাগলেন এবং স্বামী তুরিয়ানন্দজনকে সত্বর কালিফোর্ণয়া যাইবার 
জন্য অনুরোধ কৃরিলেন। 


ইতোমধ্যে সম্টার নিবোঁদতা নিউইয়রে উপনীত হইলেন। বেদান্ত সামাতর 
সভ্যগণের আগ্রহে তান শানবার ও রাববার অপরাহ্রে নিয়ামতরূপে ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান কাঁরলেন। ১৭ই জুন তান “হন্দুরমণীর 
জীবনাদর্শ" সম্বন্ধে একটি 'বাবধ তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত দিবস 
সামাতর বক্তৃতা-কক্ষ নিউইয়র্কের সম্ভ্রান্ত ও শাক্ষতা নারীবন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। 
সকলেই আগ্রহের সাঁহত ভারত-রমণশগণের দৈনান্দন জীবন-যাপন-প্রণালন শ্রবণ 
করিয়া আনান্দত হইয়াঁছলেন। বক্তৃতান্তে সকলের কৌতূহল এতাদৃশ বাদ্ধত 
হইয়াছিল যে, তাঁহারা বহনক্ষণ যাবৎ উক্ত বিষয়ে সিম্টারকে নানাবিধ প্রশ্ন 
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করিয়াছলেন। পরবত্তাঁ রবিবার 'িম্টার “প্রাচীন ভারতের [শজ্পকলা” সম্বন্ধে একটি 
সচান্তিত বক্তৃতা কারলেন। 

৩রা জুলাই স্বাঁমজী নিউইয়র্ক হইতে 'ডিদ্রয়েটে গমন কারলেন। উক্ত 'দবস 
স্বামী তুরিয়ানন্দজণও গ্‌রুভ্রাতার ইচ্ছা ও সম্মতিক্রমে কাঁলিফোর্ণিয়া যাত্রা কারলেন। 
স্বামিজী গুরুভ্রাতাকে আশ্রম প্রাতিষ্ঠা সংক্রান্ত উপদেশাদি প্রদান কারয়া 'বিদায়কালে 
গভীরস্বরে বাঁললেন, “যাও বার! কালিফোর্ণিয়ায় আশ্রম প্রাতিজ্ঞা কর, বেদান্তের 
পতাকা উত্ডীন কর! অদ্য হইতে ভারতের চিন্তা স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফোিয়া 
দাও। আদর্শ জীবন যাপন কর, জগজ্জননণর কৃপায় কৃতকার্য হইবে।” 

প্রায় সপ্তাহকাল অন্তরঙ্গ ভক্ত ও বন্ধূমণ্ডলণীর মধ্যে যাপন করিয়া স্বামজ+ 
১০ই জুলাই নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে কয়েকদিন বিশ্রাম কারয়া 
২০শে জুলাই প্যাঁরস্‌ আভমুখে যাত্রা কারলেন। 

প্যারিসে উপনীত হইয়া স্বামিজী িগেট-দম্পাঁতর আতিথ্য গ্রহণ কাঁরলেন। 
এই সময় মিসেস ওলি বুল, বানি প্রদেশের লানিণড নামক হ্থানে বাস 
করিতোছলেন; তাঁহার সাগ্রহ আহ্বানে স্বামিজী অল্প কয়াদনের জন্য তথায় 
আগমন করিলেন। মিসেস্‌ বুলের আলয়ে, ফ্রান্সের প্রাসদ্ধ দার্শনক ও লেখক 
মণশসয়ে জুল বোওয়ার সাঁহত স্বামিজীর পাঁরচয় হয়। ইহার সাঁহত সব্ববদাই 
দর্শন, সাহত্য ও এীতহাঁসক গবেষণা সম্বন্ধীয় আলোচনা হইত বাঁলয়া স্বাঁমজী 
ফরাসীভাষা শিক্ষার সযোগ পাইয়াছলেন। 

1লগেট-দম্পাত তাঁহাদের ভাক্তভাজন আঁতাঁথর সব্বাবধ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাত 
লক্ষ্য রাখিয়া মুক্তহস্তে অর্থব্যয় কাঁরতে লাগিলেন। প্রত্যহ খ্যাতনামা দার্শীনক, 
সাহাত্যক, চিত্রকর, ভাস্কর, ধর্মযাজক, বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের আলয়ে 'নিমাল্নত 
হইতেন। প্যারীর বিরাট প্রদর্শনী ও ধম্মোতহাস-সভা উপলক্ষে বহু পণ্ডিত, 
জগতের এই সব্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে সমবেত হইয়াছলেন। 
গায়ক, গাঁয়কা, শিক্ষক, 'িক্ষাঁয়ন্রী, 'চন্রকর, শিল্প”, ভাস্কর, বাদক প্রভৃতি নানা 
জাতির গুণিগণ সমাবেশ, মিম্টার লিগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে । সে 
পব্বত-নির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, আগ্মস্ফুলিঙ্গবৎ চতুদ্দক-প্রমুখ্থিত-ভাবাঁবকাশ, মোহিনী- 
সঙ্গীত, মনীষী-মনঃ-সঙ্বর্ধসমুখিত-চিন্তা-মল্থ-প্রবাহ, সকলকে দেশ কাল ভুলিয়ে 
মুগ্ধ করে রাখতো!” পোঁরব্রাজক) 


৩০৮ বিবেকানন্দ চাঁরত 


মিশিতেন এবং পরস্পরের সাহত ভাব ও "চন্তারাঁশ 'বানিময় কারবার সঙ্গে সঙ্গে 
জগতের নিকট যে বার্তট বহন করিবার জন্য তান শ্রীগুরু কর্তৃক নিয়োজিত তাহা 
অসত্কোচে প্রচার করিতেন। জগতের 'বাভন্ন স্থান হইতে সমাগত প্রাচ্যাবদ্যাবিশারদ, 
দার্শনিক, কবি ও সাহাত্যিকগণকে অল্পাঁবস্তর বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবান্বিত দৌঁখয়া 
স্বামজ' আনান্দিত হইলেন। বিগত কয়েক বৎসর ধাঁরয়া অসমসাহাঁসক উদ্যমের 
সাঁহত তান বেদান্তপ্রচার কার্যে যে বিস্ময়াবহ পাঁরশ্রম করিয়াছেন, ইতোমধ্যেই তাহা 
ধীরে ধীরে প্রাতভাশালনী মাস্তন্কগ্লিকে আভভূত করিয়াছে ও কাঁরতেছে। 
1ববেকানন্দ দোখলেন, দুই একজন স্বীয় মৌলিকত্ব বজায় রাখবার জন্য বেদান্তের 
প্রভাব অস্বীকার কারলেও, আঁধকাংশ পাঁণ্ডতমণ্ডলনীই পাশ্চাত্যজগতের আধুনিক 
সাহত্য ও দর্শন যে ক্রমে ত্রমে বেদান্তের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উাঠতেছে, ইহা 
স্পম্টভাবে স্বীকার করেন। 

[চিকাগো মহামেলার অনুকরণে প্যারণ প্রদর্শনী উপলক্ষে একাট ধর্্মমহাসভার 
আঁধবেশন হইবার কথা ছিল, কিন্তু রোমান ক্যাথালক খম্টান সম্প্রদায়ের প্রবলতম 
আপাত্ততে উহা হইতে পারে নাই। চিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথালক সম্প্রদায় 
অত্যন্ত উৎসাহের সাঁহত যোগদান করিয়াছিলেন । তাঁহাদের বিশ্বাস ও ধারণা ছিল যে, 
খজ্টানধম্্ম জগতের নিকট আপনাদের ধরম্মমতের শ্রেম্তত্ব প্রাতপাদন কাঁরতে সমর্থ 
হইবেন। তদুদ্দেশ্যে তাঁহারা ক্যাথালকধম্মের মাহমা উচ্চকন্ঠে জগতে ঘোষণা 
করবার জন্য ধর্্মমহাসভা আহবান করিয়াছিলেন; 'কন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় ফল অন্যরূপ 
হওয়ায় তাঁহারা সর্বজনীন ধর্্মসভা আহবান [বষয়ে একান্ত উৎসাহহণনন ও প্রাতবাদন 
হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। গোঁড়া খুজ্টানজগতে বিবেকানন্দ ও বেদান্তভনীতি এত প্রবল 
হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে ধর্ম্মসভার প্রস্তাব উত্থাপত হইবামান্র সকলে সমস্বরে প্রতিবাদ 
করিতে লাঁগলেন। ফ্রান্সের আঁধকাংশ আঁধবাসীই ক্যাথালক সম্প্রদায়ভূক্ত এবং 
জনসাধারণের উপর পাদ্রীগণের প্রভুত্ব নিতান্ত কম নহে! ই*হাঁদগকে উপেক্ষা কাঁরয়া 
ধর্মসভা আহ্বান কারতে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ সাহসী হইলেন না। অবশেষে 
ধম্মোতহাসসভা আহবান করাই স্থিরীকৃত হইল। “উক্ত সভায় অধ্যাত্মবিষয়ক এবং 
মতামত সম্বন্ধীয় কোন চচ্চরি স্থান ছিল না, কেবলমান্র 'বাঁভন্ন ধর্মের হীতহাস 
অর্থাং তদঙ্গনকলের তথ্যানুসব্ধানই উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণে, এই সভায় 'বাভন্ন 
ধম্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের প্রীতিনাধর একান্ত অভাব। এ সভায় জনকয়েক পাঁণ্ডিত, 
যাহারা 'বাভন্ন ধম্মের উপাত্ত বিষয়ক চচ্চা করেন, তাঁহারাই উপাস্থত 
ছিলেন।” ভোববার কথা) 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ৩০৯ 


স্বামিজ উক্ত সভায় যথোঁচিত সম্মান সহকারে পাঁরগৃহনত হইয়াছিলেন। 
এতদুপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতাঁদ প্রদান ও সমালোচনা কাঁরয়াছিলেন, তাহার একাঁট 
সংক্ষপ্ত বিবরণ স্বয়ং 'লাখয়া “উদ্বোধনে, প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন। আমরা পাঠকবর্গের 
অবগাঁতর জন্য উহা নিম্নে উদ্ধত কাঁরলাম। 

“বোদিকধর্ম- আগ্ন, সয্যাঁদ প্রাকীতিক বিস্ময়াবহ জড়বস্তুর আরাধনা- 
সম.ভ্ভুত, এইটি অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞের মত। 
কর্তৃক আহৃত হইয়াছলেন এবং 'তাঁন উক্ত 'বষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ কাঁরবেন বাঁলয়া 
প্রাতশ্রুত ছিলেন; কিন্তু শারীরক প্রবল অসংস্থতা ধ্নবন্ধন তাঁহার প্রবন্ধ লেখা 
ঘঁটয়া উঠে নাই, কোনমতে সভায় উপাঁস্থত হইতে পাঁরয়াঁছলেন মান্র। উপাঁস্থত 
হইলে ইউরোপ অণুলের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডতই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা 

“সে সময় উক্ত সভায় ওপর্ট নামক একজন জাম্মনি পাঁণ্ডিত শালগ্রাম শিলার 
উৎপাঁত্ত সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তান শালগ্রামের উৎপাত্ত “যোন 
চিহ্ন” বলিয়া নিদ্ধণিরত করেন। তাঁহার মতে শিবলিঙ্গ পুখালঙ্গের চিহ্ন এবং তদ্বং 
শালগ্রাম শিলা স্তশীলঙ্গের শচহ। শিবালঙ্গ ও শালগ্রাম উভয়ই 'লঙ্গ-যোনি 
পূজার অঙ্গ। 

“স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত মতদ্য়ের খণ্ডন কাঁরয়া বলেন যে, 1শবালঙ্গের 
নরালঙ্গতা-সম্বন্ধে আঁববেক মত প্রাসদ্ধ আছে, 1কন্তু শালগ্রাম-সম্বন্ধে এ নবীন মত 
আতি আকাঁস্মক। স্বাঁমজী বলেন যে, শিবাঁলঙ্গ-পৃূজার উৎপাত্ত অথব্ববেদসংাহতার 
যুপস্তন্তের প্রীসদ্ধ স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে অনাঁদ অনন্ত স্তৃস্তেরে অথবা স্কন্তের 
বর্ণনা আছে এবং উক্ত স্কন্তই যে ব্রহ্ধ, তাহাই প্রাতপাঁদত হইয়াছে । যে প্রকার যজ্ঞের 
আগ্ম, শিখা, ধুম, ভস্ম, সোমলতা ও যক্ঞকান্ঠের বাহক বৃষ, মহাদেবের ?পঙ্গলজটা, 
ন'লকণ্ঠ, অঙ্গকান্তি ও বাহনাঁদতে পাঁরণত হইয়াছে, সেই প্রকার যুপস্কন্তও 
শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া মাহমান্বিত হইয়াছে । অথব্্ববেদসংহিতায় তদ্বৎ যজ্ঞোচ্ছিন্টেরও 
বরন্মত্বমাহমা প্রাতপাঁদত হইয়াছে। ৪ 

শলঙ্গাঁদ পুরাণে উক্ত স্তবকেই কথাচ্ছলে বর্ণনা কারয়া মহাস্তন্তের মাহমা ও 
মহাদেবের প্রাধান্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 


ক সূ ক সণ 


৩১০ 1ববেকানন্দ চাঁরত 


“বৌদ্ধস্তুপের অপর নাম ধাতুগর্ভ। স্তুপমধ্যস্থ শিলাকরণ্ডমধ্যে প্রাসদ্ধ বৌদ্ধ 
[ভক্ষুগণের ভস্মাঁদ রাঁক্ষত হইত। তৎসঙ্গে স্বণাদি ধাতুও প্রোথিত হইত। শালগ্রাম 
শিলা উক্ত আঁস্থভস্মাঁদ রক্ষণাঁশলার প্রাকীতিক প্রাতস্বরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধ- 
পৃঁজত হইয়া বৌদ্ধমতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায়, বৈষব সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভ 
কাঁরয়াছে। আপিচ নম্মদাকূলে ও নেপালে বৌদ্ধপ্রাবল্য দীর্ঘস্থায় ছিল। প্রাকৃতিক 
নম্্মদেশ্বর শিবাঁলঙ্গ ও নেপাল প্রসৃত শালগ্রামই যে বশেষ সমাদৃত, ইহাও বিবেচ্য। 

“শালগ্রাম সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা আত অশ্রুতপূর্ব এবং প্রথম হইতেই 
অপ্রাসঙ্গিক; শিবাঁলঙ্গ সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা ভারতবর্ষে আঁতি অব্বাচীন এবং উহা 
বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ঘোর অবনাতির সময়ে সঙ্ঘাঁটত হয়। এ সময়ের ঘোর বৌদ্ধতন্ল্সকল 
এখনও নেপালে ও তিব্বতে খুব প্রচালিত।” 

দ্বিতীয় বক্তৃতায় স্বামিজী ভারতাঁয় ধম্মমতের বিস্তার বিষয়ে হিন্দ ও 
বোদ্ধধম্মের প্রাচীন এতিহাঁসক তত্বসমূহের আলোচনা করেন। বিশেষভাবে 
করেন। কয়েকজন পণ্ডিত ভারতাঁয় সভ্যতার উপর গ্রীক্‌ প্রভাবের কথা ব্যক্ত 
কারয়াছলেন; স্বামিজণী তাঁহাদিগকে" লক্ষ্য করিয়া উপসংহারে বাঁললেন যে, তাঁহারা 
যেন ধীরভাবে সংস্কৃত প্রাচীন সাহত্য অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে বুকিতে 
পারিবেন যে, উহাতে আদৌ গ্রণীক-প্রভাবের ছায়া নাই, বরং ইহা অনেকাংশে সত্য যে 
গ্রকৃগণই 'হন্দুগণের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা কাঁরয়াছিলেন। 

প্যারী-প্রদর্শনী উপলক্ষে সমাগত বহন প্রাতিভাশাল ব্যাক্তর সাঁহত স্বামিজী 
পাঁরচিত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছ। ইহাদের মধ্যে 
যাহারা স্বামিজীর বিশেষ বন্ধরূপে পাঁরগাঁণত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মসয়ে 
জুল বোওয়া, এঁডনবরা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রফেসর প্যাট্ট্রক গোঁডস্‌, বিখ্যাত ক্যাথাঁলক 
পাদ্রী পেয়র্‌ ইয়াস্যাঁৎ, বিখ্যাত কামান-নিম্মতা মিঃ হিরম্‌ ম্যাকাসিম, ইউরোপের 
সব্বশ্রেচ্ঠা গাঁয়কা ম্যাডাম ক্যাল্ভে, সমপ্রাসদ্ধা আভনেন্রী-কুল-সম্রাজ্ঞী সারা 
বার্ণহার্ড, 'প্রন্সেস ডেমিডফ্‌ ও তাঁহার স্বদেশবাসী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র 
বসু মহাশয়ের নাম সমধিক উলেখযোগ্য। ডাক্তার বসুর সম্বন্ধে স্বামিজী গর্বের 
সাঁহত তাঁহার .পপারব্রাজক' নামক পুস্তকে লাখয়াছেন,_“আজ ২৩শে অক্টোবর ও 
কাল সন্ধ্যার সময় প্যারী হ'তে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারী সভ্যজগতের এক কেন্দ্র, 
এ বৎসর মহাপ্রদর্শনবী। নানা [দিকদেশ-সমাগত সঙজ্জন সঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের 
মনীষিগণ নিজ নিজ প্রাতিভা প্রকাশে স্বদেশের মাহমা বিস্তার কষেছেন, আজ এ 
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প্যারীতে। মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্ন আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে 
সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সব্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি 
_এ জাম্মনি, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভাতি বুধমণ্ডলী-মশ্ডিত মহারাজধানীতে 
তুমি কোথায় বঙ্গভূমি ঃ কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার আস্তত্ব ঘোষণা করে 2 
সে বহু গোৌরবর্ণ প্রাতিভামণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর, বঙ্গভূমির, 
আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা কারিলেন, সে বীর জগত্প্রাসদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার 
জে, সি, বোস! একা যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুংবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে 
নিজের প্রাতিভা মহিমায় মুগ্ধ কারলেন-_সে বিদ্যুংসণ্গার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে 
নবজীবনতরঙ্গ সণ্ণার করলে! সমগ্র বৈদ্যাতিকমণ্ডলশীর শীরষস্থানীয় আজ-_ 
জগদীশ বসু__ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসৃজ ও তাঁহার সতী সাধৰী, 
সব্বগুণসম্পন্না গেহিণী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জবল করেন- 
বাঙ্গালীর গৌরব বদ্ধন করেন। ধন্য দম্পাত!” 

[তন মাস প্যারীতে যাপন করিয়া স্বামিজী সাঙ্গগণ সহা ২৪শে অক্টোবর 
পূর্ব-ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। আধ্াঁনক সভ্যতা সংস্কৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
কেন্দ্র প্যারী; গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দীক্ষাগুরু ফরাসী জাতির রাজধানী । এই 
নগরীর মনীষীদের চিন্তাধারায় সমগ্র ইউরোপে নবজীবনের সণ্চার। এই মহাকেন্দ্র 
স্বামজী দোঁখলেন, এশ্বয্টবিলাস, শিল্পকলা ও জ্ঞানের সাধনায় দ্রুত অগ্রসর 
পাশ্চাত্যের আসল রূপ; সাম্রাজ্যবাদ হিংস্র লোভ। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের 
আবরণে পাশ্চাত্য জাত ও রাম্ট্রগুলি; পৃথিবীতে আধিকার বিস্তারের প্রাতযোগিতায় 
পরস্পরকে পরাহত কারবার জন্য ?ি নিষ্ঠুর বিদ্বেষে ইহারা উন্মত্ত! ইহাদের 
সামাজিক শৃঙ্খলা, সঙ্ঘবদ্ধ জীবন শক্তির উৎস, কিন্তু “রক্তীপপাস নেকড়ে বাঘের 
এঁক্যের মধ্যে সোন্দর্য কোথায়!” 

ফ্রান্স ও জাম্মনী পরস্পরের প্রতিদ্বন্বী। ফ্রাঙ্কো-জামনি যুদ্ধের পরাজয়ের 
প্রাতশোধ লইবার জন্য প্রাতাহংসায় ফ্রান্স অধীর, অন্যাঁদকে ফ্রান্স ও গ্রেটবৃটেনের 
সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের আঁধপত্য ধংস করিবার জন্য কেন্দ্রীভূত নূতন মহাবল 
জাম্মনীীর সামারক শান্তর বিস্ময়কর [বিকাশ। সমগ্র ইউরোপ সশস্ত্র হইয়া মহা- 
সংঘর্ষের প্রতীক্ষা কারতেছে। রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের এই বিরোধিতায় পাশ্চাত্যের 
জীবনযাত্রা 'নরকে' পাঁরণত হইয়াছে। বাহ্য সম্পদের চাকচিক্য দেখিয়া স্বামিজী 
প্রতারিত হইলেন না। তাঁহার সম্যক দৃষ্টির সম্মুখে, পাশ্চাত্যের শাক্তর নিদার্‌ণ 
অপচয়ের 'বয়োগান্তক দৃশ্য উদ্ঘাঁটত হইল। তন একদিন ভগ্রী নিবোদতাকে 
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বাঁললেন, “পাশ্চাত্যের সামাঁজক জীবন বাহরে মধুর হাস্যের মত মনোহর, "কিন্তু 
তলদেশ হাহাকারে ভরা, যাহা ভ্রন্দনে ভাঁঙ্গয়া পড়ে। কৌতুক ও লঘু চাপল্যের 
অন্তরালে কি গভশর বেদনার অনুভূতি ।” পাশ্চাত্য জগতের বহু মনীষা যখন 
উচ্চরবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভ্রমোন্নাতির বার্তা প্রচার কাঁরতেন, ঠিক সেই সময় বিবেকানন্দ 
তাঁহার পরমাশ্চর্য দূরদৃম্টিবলে, আগামী ১৫ বংসরের মধ্যে যুদ্ধ ও বিপ্লবের আভাস 
পাইয়াছিলেন। এবং ভাঁবষ্যদ্বাণী করিয়াঁছলেন, পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞানের 
সাঁহত প্রাচ্যের প্রাচীন অধ্যাত্মীবদ্যার আদানপ্রদান ব্যতীত এক আসন্ন ধ্বংস হইতে 
ইউরোপের পাঁরন্রাণের অন্য পথ নাই। 

দু'জন ফরাসী একজন আমোরক। আমোরক তোমাদের পাঁরচিতা মিস্‌ 
ম্যাকলাউড্‌ | ফরাসী পৃরুষবন্ধ; মণীসয়ে জুল বোওয়া, ফ্রান্সের একজন সংপ্রাতিষ্ঠত 
দার্শনক ও সাহিত্য লেখক । আর ফরাসিনী বন্ধ_, জগাদ্িখ্যাত গাঁয়কা মাদমোয়াজেল্‌ 
ক্যালভে। ইনি আধুঁনককালের সব্বশ্রেন্ঠ গাঁয়কা, অপেরা গাঁয়কা। এর গীতের 
এত সমাদর যে, এর তিন চার লক্ষ টাকা বাংসাঁরক আয়, খাঁল গান গেয়ে। এর 
সাঁহত আমার পাঁরচয় পূর্ব হ'তে। * * আম যাচ্ছি এর আঁতাঁথ হয়ে। ক্যালৃভে 
যে শুধু সঙ্গীতিচচ্চাঁ করেন তা" নয়; বিদ্যা যথেম্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্ের বিশেষ 
সমাদর করেন। আতি দারিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়। ভ্রমে নিজ প্রাতভাবলে, বহু পাঁরশ্রমে, 
বহু কষ্ট সয়ে, এখন প্রভৃত ধন! রাজা বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী। 

“ফ্রান্সে আরও বিখ্যাত গায়ক আছেন, যাঁরা সকলেই দূশতন লাখ টাকা 
বাংসারক উপাজ্জন করেন। কিন্তু ক্যাল্ভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক আঁভনব প্রাতিভা। 
অসাধারণ রূপ যৌবন প্রাতভা, আর দৈবাঁ কণ্ঠ; এ সব একত্র সংযোগে ক্যাল্ভেকে 
গাঁয়কামণ্ডলশীর শীর্ষস্থানীয়া করেছে। কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর 
নেই। যে শৈশবের আতি কন দারদ্য দুঃখ কষ্ট, যার সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ কোরে 
ক্যালভের এই বিজয়লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব সহানুভূতি, এক 
গভীর ভাব এনে 'দিয়েছে।” 

সন্ধ্যায় প্যারী হইতে ট্রেন ছাঁড়ল। সারাঁদন জাম্মনির মধ্য দিয়া চাঁলিয়া 
২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যায় ট্রেন অস্তিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে পেশীছিল। কিন্তু পা॥রী 
ছাঁড়বার পর পূর্বইউরোপের কোন নগরেই স্বাঁমজী কোন বোঁশিষ্ট্য দোখলেন 
না। “ভিয়েনা সহর, প্যারীর নকলে ছোট সহর।” পূব্বগৌরবদ্রন্ট আম্বিয়া দৌখিয়া, 
স্বামিজী লিখিয়াছেন, “সে মান, সে গৌরবের ইচ্ছা, সম্পূর্ণ আস্্িয়ার/রয়েছে; নাই 
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শাক্ত। তুকর্কে ইউরোপে “আতুর বৃদ্ধপুরুষণ বলে; আস্িয়াকে 'আতুর বৃদ্ধা স্ত্র+' 
বলা উচিত।” 

২৮শে অক্টোবর ভিয়েনা হইতে যারা কারয়া হনঙ্গারী, সার্বিয়া এবং 
বুলগোরিয়ার মধ্য 'দিয়া স্বামিজী ৩০শে অক্টোবর তুকর্র রাজধান? স্তাম্বূল বা 
ইতিহাসপ্রাসদ্ধ কন্জ্টান্টনোপলে আসিয়া পেশীছলেন। পূর্ব-ইউরোপের তৃকাঁ- 
সাম্রাজ্যের কবলমনক্ত ছোট ছোট নবীন রাষম্ট্রগুলির দুদ্দশা অবর্ণনীয়। 'ছন্ন মালন- 
বসন কুঁটিরবাসী আঁশাক্ষত কৃষক একাদকে, অন্যাদকে তাহাদের রুধর শোষণ 
করিয়া ফরাসী ও ইংরাজের নকলে সামারকবল গঠন। আঁশিক্ষা, কুসংস্কার, বর্বরতা 
সত্ত্বেও ইহারা রাজনোতিক স্বাধীনতা লাভ কারিয়াছে, ইহাতেই স্বাঁমজী আনান্দত 
হইয়া বলাঁখয়াছেন, “তবু স্বাধীনতা এক জিনিষ, গোলাম আর এক; পরে যাঁদ 
জোর করে করায় তো আত ভাল কাজও করতে ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব না 
থাকলে কেউ কোন বড় কাজ কর্তে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামশীর চেয়ে 
এক পেটা ছেড়া ন্যাকড়া পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয় । গোলামের ইহলোকেও 
নরক, পরলোকেও তাই। ইউরোপের লোকেরা এঁ সার্বিয়া বুলগার প্রভাঁতিদের ঠাট্রা 
বদ্রূুপ করে, তাদের ভুল অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিস্তু এতকাল দাসত্ব করার 
পর কি একদিনে কাজ শিখতে পারে? ভুল করবে বক! দশবার করবে; করে 
শখবে, শিখে ঠিক করবে। দায়ত্ব হাতে পড়লে আত দুর্বল সবল হয়-_অজ্ঞান 
বিচক্ষণ হয়।” 
স্থানীয় অনেক প্রভাবশালী ব্যাক্তর সাহত পাঁরাচিত হইলেন। স্বাঁমজনঈর সঙ্গী 
অন্যতম প্রাসদ্ধ বক্তা পাদ্রী লয়সন বক্তৃতা কারবার আধকার পাইলেন না, স্বাঁমজীও 
কন্জ্টান্টিনোপলে প্রকাশ্যভাবে বক্তা কারবার আঁধকার পান নাই। কয়েকজন 
উচ্চাশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যাক্ত তাঁহাদের বৈঠকখানায় স্বাঁমজীর জন্য প্রশ্নোত্তর সভার 
আয়োজন করিয়াছিলেন এবং আগ্রহের সাঁহত বেদাস্তালোচনায় যোগদান 
কাঁরয়াছিলেন। এগারাদন আনন্দের সাহত আতিবাহত করিয়া স্বামিজী প্রাচীন 
গ্লীকৃ-সভ্যতার সমাধিভূমি এথেন্সে উপনীত হইলেন। : এথেন্স নগরী পাঁরদর্শন 
কাঁরয়া তিনি সঙ্গী ও সাক্গীনগণ সমাভব্যাহারে মিশর দেশ আভমখে যাত্রা কারলেন। 
কায়রো নগরীতে উপাঁচ্ছিত হইয়া স্বামিজী িউজিয়মে রাক্ষিত প্রাচীন দব্যসামগ্রী 
দর্শনে আঁধক আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগলেন এবং সাঙ্গগণকে মাশরের অতাঁত 
ইাঁতহাস হইতে অদ্ভুতকম্স ফেরো রাজবংশের বিবরণ শুনাইতে লাগলেন। 


৩১৪ বিবেকানন্দ চারত 


“পিরামিড”, “স্পিনক্স” প্রভাতি দৃষ্টিপথে পাঁতিত হইবামান্র স্বামজী এগুলির 
সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাহা কিছু, তৎসমহ্দয় সাঙ্গগণের নিকট অনর্গল বাঁলয়া যাইতে 
লাঁগলেন। তাঁহারা দেখিয়া 'বাঁস্মত হইলেন যে, স্বামিজী প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে 
এত আঁধক অবগত আছেন যে, তান যেন সারাজীবন ধাঁরয়া 'মশরের প্রত্ততত্বই 
আলোচনা করিয়াছেন। 

প্যারী, ভিয়েনা, কন্স্টাশ্টিনোপল, এথেন্স, কায়রো প্রভৃতি নগরের এশ্বয্, 
সৌন্দর্য, বিলাস প্রভাত প্রত্যক্ষ করিয়া স্বামজী যেন অন্তরে অন্তরে বিরাক্তীতিক্ত 
হইয়া উঠিয়াঁছলেন। পার্থিব সম্পদূ্গার্বত পাশ্চাত্যের উদ্ধত অহঙ্কার নিরন্তর 
তাঁহার চিত্তকে পাঁড়া 'দিত। হীন্দ্রিয়সখৈকলক্ষ্য বাহম্ম:খ জাতির প্রাতানয়ত নব নব 
ভোগ্যবস্তু আবিন্কারের উন্মত্ত চেষ্টা, তল্লাভ কামনায় প্রাতিপদক্ষেপে ন্যায়, নীতি, 
ধর্মের মস্তকে ভ্ক্ষেপহনীন পদাঘাত, ইহা ইউরোপের নিত্য-নোমাত্তক ঘটনা । 
নির্লপ্ত সন্ব্যাসী দ্রন্টা বা সাক্ষীর ন্যায় সব্বন্র বিচরণ কারতেন। মিশরে পদার্পণ 
হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল, মায়াবতাঁ মঠের সংস্থাপক মিঃ সেভিয়ার 
ইহলোক ত্যাগ কাঁরয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদ পাইবামান্র স্বাঁমজী ভারতে 
প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে দ্ঢুসংকল্প হইলেন। 

মশীসয়ে বোওয়া, ম্যাডাম ক্যাল্ভে, মিস্‌ ম্যাকলাউড একান্ত দু£ঁখতান্তঃকরণে 
স্বামজীকে বিদায় দতে বাধ্য হইলেন। জাহাজ হইতে ভারতের উপকূল দণ্ট 
হইবামান্ত্ স্বামিজীর আনন্দের পাঁরসঈমা রাহল না। তানি বোম্বাই বন্দরে অবতরণ 
করিয়া কলকাতা আভমুখে যাত্রা কারলেন। আঁভনন্দন, বক্তৃতা, লোকশিক্ষা, 
প্রচারকাধ্য ইত্যাঁদতে তাঁহার 'বন্দযমান্র ইচ্ছা ছল না বাঁলয়াই একান্ত গুপ্তভাবে এবং 
সাবধানতার সাঁহতন্রেণে আরোহণ কারলেন। 

স্বামজীর পূর্ক-ইউরোপ ভ্রমণের অন্যতমা সাঙ্গনী, ইউরোপের বিশ্বাবিশ্রুত 
গায়িকা ম্যাডাম ক্যালভে অল্পাঁদন হইল পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার আত্ম- 
জীবনচারত 'নিউইয়কেরি “সাটারডে হীভানং পোম্ট" নামক সংপ্রাসদ্ধ পান্রকায় 
ধারাবাহকর্‌পে প্রকাশিত হইয়া অবশেষে পুস্তকাকারে মাদ্ূুত হইয়াছে । তাহা হইতে 
স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় অংগটি নিম্নে অনুবাদ কাঁরয়া দিলাম £ 


“ইহা আমার অত্যন্ত আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় যে, আম একজন ঈশ্বরজানত 
ব্যাক্ত'র সাহত পাঁরাচত হইবার গৌরবলাভ করিয়াছিলাম। 'তাঁন উন্নত ও উদারচেতা, 
সাধৃপূরুষ, দার্শানক এবং একজন বিশ্বস্ত বন্ধু। আমার ধর্মজাবনের উপর £তাহার প্রভাব 


মানবমিন্র বিবেকানন্দ ৩১ 


আত সুগভীর। তান আমাকে এক নূতন ভাবরাজ্যের সন্ধান দিয়াছেন, আমার জীবনের 
ধর্ম-সম্বন্ধীয় ধারণা ও আদর্শকে নবপ্রেরণায় সঞ্জীবিত কাঁরয়াছেন এবং সত্য উপলান্ধ 
কারবার এক মহনীয় উপায়ের সন্ধান 'দিয়াছেন। আমার আত্মা চিরাঁদন তাঁহার নিকট অনন্ত 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। এই অসাধারণ পুরুষ একজন বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী । সাধারণে তিনি 
স্বামী বিবেকানন্দ এই নামে সৃপাঁরাচিত। ধর্ম্মপ্রচারকরূপে আমোরকা দেশের সব্বন্র 
তাঁহার যশঃ সপ্্রাতা্ঠত। যে বৎসর তান চিকাগোতে বক্তৃতা কাঁরতোছিলেন, তখন আম 
তথায় ছিলাম এবং নানাকারণে আম মানাসক অবসাদগ্রন্ত ও দুব্বল হইয়া পাঁড়য়াছিলাম। 
আম স্বামজীর সহিত সাক্ষাৎ কারবার সঙকল্প স্থির কাঁরলাম। কৌতূহল হইল, একবার 
দেখিয়া আস, কি শাক্তবলে তানি আমার কয়েকজন বন্ধুর হদয়ে শাঁন্তদান কাঁরয়াছেন। 

“পূর্ব হইতে দেখা কারবার সময় স্থির করা হইল । 'নার্্দস্ট সময়ে তাঁহার আবাস- 
স্থলে আমি উপনীত হইলাম। তখাঁন আমাকে তাঁহার পাঁড়বার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। 
যাইবার পূর্বে আমাকে বলা হইল, স্বামিজী কর্তৃক জিজ্াঁসত না হইলে আম যেন কোন 
কথা না বাল। অতএব আম নীরবে কক্ষমধ্যে আসয়া দাঁড়াইলাম। তিনি মেজের উপর 
ভারতীয় প্রথায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার উজ্জ্বল গোরক বসন মাটিতে লুটাইতেছিল। 
মন্তকের গোরক উফশষটি সম্মখের দিকে ঈষং অবনত হইয়া পাঁড়য়াছিল, 'তাঁন নত 
দৃষ্টিতে স্থির হইয়া বাঁসয়া ছিলেন। ক্ষণকাল পরে, তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত না 
করিয়াই বাঁলয়া উঠিলেন, “বংসে! তোমার মন অত্যন্ত উৎকশ্ঠিত ও চণ্চল! শান্ত হও! 
মানাসক প্রশান্তি সব্বাগ্রে প্রয়োজন । 

“তাহার পর শান্ত গন্তীর স্বরে, উদাসভাবে তান আমার নাম পর্যান্ত যিনি জানেন 
না) আমার জীবনের সমস্ত গৃপ্ত আভপ্রায় এবং আমার অশ্ান্তর কারণ সহজভাবে বাঁলয়া 
যাইতে লাগলেন, যাহার 'ন্দুবিসর্গ আমার আতি অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও অবগত নহেন। ইহা 
আমার নিকট রহস্যময় অনৈসার্গক ব্যাপার বালয়া অনুমত হইল। আম বাঁলয়া উঠলাম, 
আপনি এ সব কেমন কাঁরয়া জানিলেনঃ আপনাকে আমার বিষয় কে বাঁলয়াছে ? 
[শিশুর মত প্রশ্ন করিতেছি । পরে ধারভাবে বলিলেন, তোমার বিষয় কেহ আমাকে বলে 
নাই। কাহারও নিকট শুনিতেই হইবে, এমন কি কথা আছে? আম তোমার হৃদয় 
পুস্তকের ন্যায় পাঠ কাঁরলাম! 

“বদায় লইবার সময় তিনি গান্রোথান কাজে কাঁরতে বাঁললেন, 'তুমি গত বিষয় 
ভুলিতে চেষ্টা কর। বিমর্ষভাব দুর কায়া চিত্তকে সব্বদা উৎফুল্ল রাখও। সর্্বপ্রযত্ে 
সবাস্থ্রক্ষা কর। নীরবে তোমার দুঃখের কারণগৃি বক্ষে বহন কারও না। তোমার, অবরূদদ্ধ 
ভাবাবেগ অন্যপথে বাহিরে প্রকাশ করিয়া ফেল। ধর্মজনবনের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতার জন্য 
ইহাই সব্বাগ্রে আবশ্যক । তুমি সঙ্গীত-কলা-কুশলা, সঙ্গীতের জন্যও ইহা প্রয়োজন । 


৩১৬ বিবেকানন্দ চাঁরত 


“আম তাঁহার বাক্য ও প্রখর ব্যাক্তত্বের অসামান্য প্রভাবে অভিভূত হইয়া প্রত্যাবর্তন 
কারলাম। আম অনুভব কাঁরলাম, যে জাঁটল সমস্যাগুলি অস্বাভাঁবক উত্তেজনায় আমার 
মাস্তু্ককে ক্লাস্ত ও পড়ত কাঁরতেছিল, তাহার পাঁরবর্তে, তাঁহার সরল, শান্ত ভাবরাশ 
তথায় বিদামান। 

“আমি পুনরায় নবভাবে সঞ্জীবিত ও হ্োঁৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। ইহা তাঁহারই 
অসাম ইচ্ছার্শাক্তর ফল। তান তথাকাঁথত সম্মোহনাবদ্যা বা তদনুরূপ কোন প্রান্রয়া আমার 
উপর প্রয়োগ করেন নাই। ইহা তাঁহার সুদ চারন্রবল, তাঁহার পাঁবন্র ও অদম্য সুসঙ্কজ্প-_ 
যাহা আমার হৃদয়ে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সণ্টার কাঁরয়াছিল। পরে তাঁহার সাঁহত ঘাঁনষ্ঠ পারিচয়ের 
পর দেখিয়াছি, তিনি সহজেই উত্তেজত ও চিন্তাকুল ভাব দূর করিয়া শ্রোতাকে শান্ত 
কাঁরতেন, যাহাতে তাঁহার কথাগ্ল সে একাগ্রচিন্তে শ্রবণ ও ধারণ কাঁরতে পারে। 
বক্তব্য বিষয়কে সহজবোধ্য ও মর্মস্পশর্ঁ করিয়া তুলিতেন। আমরা একাঁদন মুক্ত ও 
ব্যাক্তস্বাতন্ত্যের তথ্থা আলোচনা কাঁরতোছলাম। তান তাঁহার ধর্মমতের একাঁট বিশেষ 
মত, -পুনজ্জন্মবাদ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতোছিলেন। এমন সময় আম সহসা বলিলাম, 
না, এ আম চিন্তা কারতে পাঁর না। আমার “আমমিত্ব আম চাই। এক অনন্তের মধ্যে 
চিরাবিলয় লাভ আম প্রার্থনা কার না। এ চিন্তা পর্যন্ত আমাকে আতঙ্কে আঁভভূত 
কারিয়া ফেলে। 

“্বাঁমিজী উত্তর করিলেন, একাঁদন এক ফেটা জল, সমুদ্রের মধ্যে পাঁড়য়া তোমার 
মতই কাঁদতে লাগল এবং ঠিক তোমার মতই 'নজের স্বাতিন্ত্য রক্ষার জন্য ভাবিয়া আকুল 
হইল। মহাসমুদ্র তাহার পানে চাঁহয়া হাসিয়া বলিল, তুমি কাঁদতেছ কেন; আমি তো 
কারণ খ্াঁজয়া পাই না। আমার সহিত মিলিত হইয়া তুম তোমার ভাইবোনদের সঙ্গে 
মিলিত হইয়াছ__ইহাদের সমাষ্টই তো আম। তুমি তো এখন 'াীজেই সমুদ্র। যাঁদ তুমি 
আমা হইতে স্বতন্ত্র হুইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে সূর্যরশিম সহায়ে উদ্দের্ব উঠিয়া 
মেঘের আশ্রয় লইতে হইবে। সেখান হইতে তুমি কল্যাণাশসরূপে পাৃথবীর তৃঁষিত বক্ষে 
নামিয়া আসিতে পার। 

“বামজীর কয়েকজন শিষ্য ও বন্ধু সহকারে তাঁহাকে লইয়া আমরা, তুরস্ক, গ্রীস ও 
মশর দেশে ভ্রমণ কাঁরতে 'গিয়াঁছলাম। -মামাদের দলে ফাদার ইয়াস্যাঁং লয়সন এবং তাঁহার 
স্ত্রী, স্বামজীর অনুরাগণী ও শি্ক্যা চকাগোর মিস্‌ ম্যাকলাউড-হাঁন অত্যন্ত মধুর- 
স্বভাবা, সদা উৎসাহী .ছলেন, আর আমি ছিলাম এই দলের গাঁয়কা পাঁক্ষণী! ক সন্দর 
এই তীঁর্থযান্রা! বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসের মধ্যে যেন স্বাঁমজীর অজ্ঞাত কিছুই নাই। 
আম সব্দা শ্রবণময় হইয়া তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বচনাবলণ শ্রবণ কাঁরতাম, কিন্তু তাঁহাদের 
“তর্কে যোগ দিতাম না। কেবল গান গাহবার সময় আমি সর্বদা হাঁজর ্রাকতাম। 


মানবমিন্র বিবেকানন্দ ৩১৭ 


স্বামিজী, ধাম্মিক ও পণ্ডিত ফাদার লয়সনের সাহত নানাবিষয়ে আলোচনা কাঁরতেন। 
খুষ্টধর্রমের ইতিহাস লইয়া তর্কের সময় স্বামজী একখানি প্রাচীন দালল আবকল মুখস্থ 
বালিলেন এবং একটি চার্চ কাউীন্সিলের তাঁরখ বাঁললেন, যাহার কথা ফাদার লয়সনও 
নার্দম্টরূপে বলিতে পারলেন না। 

“আমরা গ্রীসে ইউলিপসিস দর্শন কাঁরলাম। স্বাঁমজণী ইহার রহস্য ব্যাখ্যা কারলেন, 
আমাঁদগকে বেদী ও মান্দরগুঁল দেখাইলেন, কোন্‌খানে ক হইত বুঝাইয়া 'দলেন, 
পুরোহতগণের উপাসনা ও পূজার 1বশেষ প্রণালী ব্যাখ্যা কাঁরলেন এবং প্রাচীন মন্ত ও 
গাথা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। 

“আবার একদিন মিশর দেশে-এক চিরস্মরণীয় রজনীতে তান আমাদিগকে সুদূর 
অতাতে লইয়া গেলেন, *স্পানক্সের ছায়ায় বাঁসয়া রহস্যময় ভাষায় কত হাতবৃত্ত বাঁলতে 
লাঁগলেন। 

«্বামিজী সব্বদাই আমাদের কোৌতৃহল উদ্দীপত করিয়া রাখিতেন; এমনাক, তিনি 
যখন সহজ কথাবার্তা বালতেন, তখনও তাঁহাকে ভাল লাগত । তাহার কণ্ঠস্বরে মোহনী- 
শক্ত ছিল, যাহা শ্রোতাকে মন্রমুদ্ধ কারত। স্টেশনের বিশ্রাম গৃহে আমরা স্বামিজীকে 
ঘোঁরয়া বাঁসয়া অপূর্ব উপদেশসমূহ শ্রবণ কারতে করতে কতবার যে ত্রেণ ফেল করিয়াছি, 
তাহার ইয়ন্তা নাই_এমনাক, দলের মধ্যে সব্বপেক্ষা ধীর স্থির মিস ম্যাকৃলাউড পর্যন্ত 
আত্মহারা হইয়া যাইতেন। নিীদ্দ্ন্ট সময়ে তিনিই আমাদের সতর্ক করিয়া দিবেন কথা 
থাঁকিত, কিন্তু তাঁহারও মধ্যে মধ্যে ভুল হইত, ফলে আমরা অসময়ে অস্থানে পাঁড়য়া নানা 
অসুবিধা ভোগ কাঁরতাম। 

“একদিন আমরা কায়রোতে রাস্তা হারাইয়া ফেলিলাম। বোধ হয় সোঁদন আমরা 
আতি আত্মমগ্ন হইয়া আলাপ কাঁরতোছিলাম। একটি অপাঁরচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় গাঁলতে প্রবেশ 
কাঁরয়া দেখলাম, কতকগ্ণীল অর্ঘনগ্না নারী জানালায় ঝ*কয়া আছে, কেহ কেহ বা দরজার 
সম্মুখে জটলা কাঁরতেছে। স্বামিজী প্রথমে কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। একটি ভগ্ অদ্রালিকার 
সম্মুখে বেণ্ের উপর উপাঁবষ্টা কয়েকটি নারী উচ্চহাস্যে তাঁহাকে আহবান করার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাদের উপর স্বামিজীর দৃষ্টি পতিত হইল। আমাদের দলের একজন মাঁহলা সত্বর 
সে স্থান ত্যাগ কারবার জন্য উন্মুখ হইলেন, স্বামিজণী সহসা আমাদিগের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া সেই নারণগণের সম্ম্‌খীন হইলেন। 

“স্বামজী বাললেন, হায় হতভাগ্য সম্ভানগণ! বেচারীরা তাহাদের রূপের উপাসনায় 
ভগবানূকে ভুলিয়া গিয়াছে! আহা, ইহাদের দিকে চাহিয়া দেখ। পাতিতা নারীর সম্মুখে 
দণ্ডায়মান যাঁশুখৃষ্টের মতই স্বাঁমজীর চক্ষু বাহয়া অশ্রু ঝাঁরতে লাগল, নারীগণ 
'নব্বকি ও লজ্জিত হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিল! একজন নারী অগ্রসর হইয়া তাঁহার 
পাঁরচ্ছদপ্রান্ত চুম্বন কাঁরয়া গদগদ কণ্ঠে স্পেনীয় ভাষায় বলিতে লাগল- “7017010 06 


৩১৮ ববেকানন্দ চারত 


1)1095--1701101)0 02 10195 -ঈৌশ্বরজানিত লোক)। অপর একটি নারী সহসা 
ববস্মিত সম্ভ্রমে উভয় হস্তে মুখ ঢাঁকল, যেন তাহার সঙ্কুচিত আত্মা স্বাঁমজীর পাঁবত্র 
দৃষ্টি সাহতে পারিতেছিল না। 

«এই অপূর্ত্ব ভ্রমণই স্বামিজীর সহিত আমার শেষ দেখা । কয়েকাদন পরেই তিনি 
স্বদেশে 'ফারবার আভপ্রায় জ্ঞাপন কাঁরলেন। তান মহাপ্রস্থানের সময় নিকটবত্তঁ জানিয়া 
স্বীয় স্বদেশী শিষ্য ও গুরুভ্রাতাদগের সাঁহত 'ালত হইতে চাঁহলেন। 

“এক বংসর পর আমরা শুনলাম, তান এক অপূর্ব জীবন-কাহনী রচনা কাঁরয়া 
লইয়াছেন। তান 'হন্দু যোগশাস্ত্রোক্ত সমাধিযোগে দেহত্যাগ কাঁরয়াছেন এবং দেহত্যাগের 
পূর্বেই 'নার্দদন্ট দিনের কথা বাঁলয়াছিলেন। 

«কয়েক বংসর পরে আমি যখন ভারতবর্ষে গিয়াছিলাম, আমার ইচ্ছা হইল, স্বামিজী 
যে মঠে তাঁহার শেষের দিন কয়েকাঁট যাপন কারয়াছেন, তাহা একবার দোঁখয়া আস। 
আম স্বামিজীর জননীর সহিত তথায় গিয়াছলাম। স্বামিজীর আমোরিকান বন্ধ; 
€স্বামিজীকে যিনি সন্ভানবং ঘ্নেহ করিতেন এবং স্বামিজী যাঁহাকে 'জনন+” সম্বোধন 
কারতেন) মিসেস লিগেট তাঁহার চিতাশয্যার উপর যে মম্মর সমাধ নিম্মাণ কাঁরয়া 
দিয়াছেন, তাহা দর্শন করিলাম। আমি দোঁখলাম যে, সমাধির উপর স্বামিজীর কোন নাম 
খোঁদত নাই। স্বাঁমজীর জনৈক সন্ন্যাসী ভ্রাতাকে তাহার কারণ "জিজ্ঞাসা কারলাম। 'তাঁন 
ধবাস্মিত হইয়া আমার দিকে চাঁহলেন এবং সম্ভ্রম উদ্দীপক মনোহর ভঙ্গ সহকারে 
বাঁললেন, যোহা আজ পর্যান্ত স্মৃতিতে জাগ্রত রাঁহয়াছে)_তিন ইহলোক ত্যাগ কাঁরয়াছেন। 
€স্বামিজী এখন নামরূপের অতঈত)_ইহাই বোধ হয় সন্যাসীর বক্তব্য ছিল। 

“বেদান্তের মধ্যেই হিন্দুধর্মের সমস্ত সার মৌলিক আকারে 'বদ্যমান। বৈদান্তকগণের 
কোন বিশেষ মান্দর নাই। তাঁহারা সাধারণ গৃহেই উপাসনা কারতে পারেন, সেখানে ধর্্মভাব 
উদ্দীপক কোন চিন্র বা অন্য কিছুরও আবশ্যক করে না। তাঁহারা কেবল সেই অব্যক্ত, 
আনব্বচনীয় পরব্রন্মের উপাসনা কাঁরয়া থাকেন। 

“বামিজী আমাকে প্রাণায়াম কারতে শিক্ষা 'দয়াছলেন। তিনি বাঁলয়াছলেন যে, 
শ্রশ্বরিক শাক্ত সমস্ত বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রাহিয়াছে, তাহা হইতে তেজ, ব্য 
আহরণ কারিতে হইবে। 

“বেলুড়মঠের সন্ব্যাসীরা অনাড়ম্বরে এবং সরলভাবে আমাদগকে আতিথ্যে পারতুজ্ট 
কারয়াঁছলেন। তাঁহারা বক্ষতলে*টোবলের উপর কাপড় 'বছাইয়া আমাদিগকে ফলমূল 
খাইতে 'দয়াছলেন এবং পূষ্পগূচ্ছ উপহার দিয়াঁছলেন। আমাদের সম্মুখে নিম্নে ভাগশীরথী 
বাহয়া যাইতোছিল। সন্ন্যাসীরা আমার অপাঁরাঁচিত যন্তে আভনব সুরে সঙ্গীত গাহিতেছিলেন, 
যাঁদও আমি তাহা বাঁঝতে পারলাম না, তথাপি উহা আমার হৃদয় স্পর্শ কাঁরয়াছিল। 
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একটি তরুণ কাব করুণ সুরে স্বামজীর পরলোকগমন উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা 
আবৃত্তি করিলেন। সে দিনের অপরাহ্ আম শান্ত-গন্তীরভাবে এক অপর্্ব প্রশান্তির মধ্যে 
কাটাইয়াছিলাম। 

“সেই সমস্ত শান্ত-ধীর-প্রকৃতি সন্র্যাসগণের সাহত যে কয়ঘণ্টা কাটাইয়াছিলাম, এই 
দশর্ঘকালের ব্যবধানেও তাহা আম ভুলিতে পার নাই। এ মানুষগুঁল যেন এ জগতের 
'নহেন, যেন তাঁহারা এক উচ্চতর জ্ঞানের রাজ্যে বাস কাঁরতেছেন।” 


১৯০০ খ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর রাঁন্রতে তানি অপ্রত্যাশিতভাবে বেলুড় 
মঠে উপাস্থিত হইলেন। তখন রান্র হইয়াছে, মগের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবন্দ 
আহারে বাঁসয়াছেন, এমন সময় বাগানের মাল দ্রুতপদে আসয়া সংবাদ দল, 
একজন সাহেব আঁসিয়াছেন, গেট খাঁলবার জন্য চাবীর প্রয়োজন। গেট খোলা 
হইলে দেখা গেল যে, গাড়ী খাল, সাহেব তন্মধ্যে নাই। এঁদকে সাহেব মাথার 
ট্রপটা একটু টানিয়া দিয়া ভোজনগৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। স্বামী 
প্রেমানন্দজী দীপহস্তে দেখলেন, সাহেব আর কেহ নহেন, তাঁহাদেরই প্রিয়তম 
জ্রীবিবেকানন্দ। স্বামিজী বালকের মত উচ্চহাস্য করিয়া বাঁললেন, “বাইরে থেকে 
খাবার ঘণ্টা শুনে ভাবলুম যে, যাঁদ তাড়াতাঁড় না যাই, তা'হলে রাত্রে আর খেতে 
পাব না। তাই পাঁচল টপকে এসে পড়ল্ম। বড় খিদে পেয়েছে, আমায় খেতে 
দাও।” স্বামিজীর কথা শুনিয়া এবং তাঁহাকে পাইয়া রামকৃষণ-শিষ্যগণের মধ্যে একটা 
প্রীতি-উচ্ছল আনন্দের স্রোত বাঁহয়া গেল। স্বামিজী আগ্রহ ও আনন্দের সাহত 
বহাঁদন পর 'খিছুঁড় খাইতে খাইতে নানাবধ গল্প কাঁরতে লাগলেন। সোঁদন 
রাত্রে মঠে যে আনন্দ, যে উৎসাহে সকলের চিত্ত নৃত্য কারতে লাগল, তাহা 
বর্ণনাতীত! 

বেলুড় মঠে পেশীছিয়াই স্বামজী মায়াবতী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে 
লাঁগলেন। মায়াবতী মঠের প্রোসডেন্ট মিঃ সেঁভয়ারের অভাবে আশ্রমের কার্য 
করুপ চাঁলতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা এবং মিসেস সৌঁভয়ারকে সান্তনা প্রদান করাই * 
স্বামজীর উদ্দেশ্য ছিল। তদনূসারে তান ২৭শে ডিসেম্বর কাঁলকাতা হইতে 
মায়াবতী যাত্রা কারলেন। কাঠগুদাম হইতে মীয়াবতীর পথে প্রবল [শলাবৃষ্ট ও 
তুষারপাত নিবন্ধন স্বামিজনীর খুব কম্ট হইয়াঁছিল। «একে অসুচ্ছ দেহ, তাহার উপর 
শ্রম-রলাঁন্ত, শিষ্যগণ অতীব যক্কের সাঁহত স্বামিজীর সেবা কাঁরতে লাগলেন। 
১৯০১ সালের ৩রা জানুয়ারী তান মঠে আসিয়া মিসেস্‌ সৌভয়ারের সাঁহত 
সাক্ষাৎ কাঁরয়া আনান্দিত হইলেন। স্বামিজী একাদন কথাপ্রসঙ্গে মিসেস 
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এখনও পূর্রের ন্যায় সবল ও কায্ক্ষম।” 

একাদন শিষ্য স্বামী স্বর্পানল্দকে ডাকিয়া স্বামিজী আশ্রম, প্রচার-কার্য 
এবং “প্রবুদ্ধভারত" পাব্রকা পাঁরচালন বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন । 
স্বামী স্বরুপানন্দ শ্রীগুরুর আশীব্বাদে হীতমধ্যেই আশাতীত সাফল্যলাভ কাঁরিয়া- 
সাধনা বাঁলয়া কম্মপ্রবাহে গা ঢাঁলয়া দিয়াছলেন। ভগ্রস্বাস্থ্য লইয়া প্রচার-কাষ্যে 
ইতস্ততঃ পাঁরভ্রমণ করা আর স্বামিজীর পক্ষে সন্ভবপর হইয়া উঠিবে না, ইহা 
বাঁঝতে পাঁরয়া তিন প্রত্যেক শিষ্কেই মহা উৎসাহে “সেবাব্রত” ও কম্মযোগ 
প্রচারের জন্য উপদেশ প্রদান কারতে লাগলেন। হিমালয় বক্ষের স্তব্ধ জনাবরল মণ্ের 
উদ্বেগহশন জীবন স্বামিজীর বড় শান্তপূর্ণ বোধ হইতে লাগল। একাঁদন শিষ্য- 
গণের সাঁহত ভ্রমণ কাঁরতে কারতে তান বলিলেন, “সমস্তপ্রকার কর্ম্ম ত্যাগ কাঁরয়া 
আমার জীবনের অবাঁশম্টাংশ এই মঠে যাপন কারব। 'নাশ্ন্তে অধ্যয়ন ও 
পৃস্তকাদ [লাখব। বালকের মত মুক্ত হইয়া মনের আনন্দে হৃদতাীরে পাঁরভ্রমণ 
কারব।” কল্তু কার্ঠতিঃ তান বহু কম্টে পনর দনের বেশীকাল মায়াবত মঠে 
থাকতে পারলেন না। দুরন্ত হাঁপানি রোগের শ্বাসকম্ট তাঁহাকে এত দুর্বল করিয়া 
ফোঁলল যে, সামান্য শারীরিক শ্রমও তাঁহাকে ক্লান্তিতে অবসন্ন করিয়া ফেলিত। 
১৩ই জানুয়ারী তাঁহার 'শষ্যগণ স্বামিজীর অস্টান্রংশ জল্মাদনের অননজ্ঠান 
কাঁরলেন। স্বাঁমজী হাঁসয়া বলিলেন, “আমার দেহের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে।” 

আশ্রমের কয়েকজন সন্ন্যাসী মিলিয়া একটি কক্ষে শ্রীরামকৃফের প্রতিমূর্তি 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তথায় নিত্য পূজা ও ভোগরাগাঁদ হইত। দৈবাৎ একদিন 
উহা স্বামিজীর চোখে পাঁড়ল, তান এই বাহ্যপ্‌জার ব্যাপার দেখিয়া ভালমন্দ কোন 
কথাই বলিলেন না; কিন্তু সন্ধ্যবেলা যখন আগ্নকুন্ডের সম্মুখে সকলে একত্র 
হইলেন, তখন তান জবলম্তভাষায় বাহ্যপৃজার অসারতা প্রাতিপন্ন কারিতে লাগিলেন । 
“অদ্বৈত-আশ্রমে” কোনপ্রকার বাহ্যপ্‌্জার অনুষ্ঠান না থাকে, এ আঁভপ্রায় তান 
বহাঁদন পূর্বেই ব্যক্ত কারয়াছিলেন; কিন্তু অদ্য তাহার বিপরীত ভাব দেখিয়া 
স্বামিজী ব্যথত হইলেন। তিনি অদ্বৈত-আশ্রমে বাহ্যপূজার অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে 
তীব্রভাষায় অনেক কথা বাঁললেন বটে, কিন্তু সহসা ঠাকুরঘরটি উঠাইয়া দিবার জন্য 
আদেশ দিলেন না। ক্ষমতার ব্যবহার, অথবা কাহারও প্রাণে আঘাত দেওয়া [তান 
সমীচীন মনে করিলেন না। যাঁহারা ঠাকুর প্রাতচ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের 
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ভুল বুঝিতে পাঁরয়া সংশোধন করিয়া লইবেন, ইহাই স্বামজনীর মনোগত আঁভপ্রায় 
ছিল। স্বামী স্বরৃপানন্দ ও মসেস্‌ সেভিয়ার স্বামিজীর উদ্দেশ্য সম্যকরূপে 
হদয়ঙ্গম করিয়া, অদ্বৈত-আশ্রমের নিয়মানৃযায়ী ঠাকুরপূজা বন্ধ কারয়া দলেন। 
যাঁহারা দ্বৈতভাবে সাকার উপাসনা করিতে ইচ্ছুক্‌, তাঁহাদের পক্ষে “অদ্ৈত-আশ্রম” 
উপযবুক্ত স্থান নহে, এই সত্যাঁট প্রত্যেকেই প্রাণে প্রাণে উপলান্ধ কাঁরয়া কোনপ্রকার 
আপান্ত প্রকাশ' করলেন না; কিন্তু একজনের তব্‌ কিছু সন্দেহ রাঁহয়া গেল। 
[তানি সযোগমত পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট এই ঘটনা বিবৃত কারয়া 
বাদশ ছিলেন এবং অদ্বৈত-সাধনা প্রচার করিয়াছেন। তীহার শিষ্যগণ প্রত্যেকেই 
অদ্বৈতবাদী।” শ্রীশ্রীমার মীমাংসা শুনিয়া তাঁহার সকল সন্দেহ দূর হইল। 
ইচ্ছা ছিল যে, অন্ততঃ আমাদের একটি মঠও থাকিবে, যেখানে কোনপ্রকার বাহ্যপৃজা 
এবং শ্রীরামকৃষের মূর্ত ইত্যাদি থাকিবে না; কিন্তু মায়াবতণশ গিয়া দোখ, সেই 
বদ্ধ সেখানেও আসন গাঁড়য়া বাঁসয়াছেন, ভাল-_ভাল!” 
মানুষের প্রকৃত মহত্ব বিচার কারতে হইলে বড় বড় কাজগুলি না দেখিয়া 
তাঁহার অনুম্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাধ্গুঁল পধ্যবেক্ষণ করিতে হয়। স্বাঁমজীর 
মায়াবতী অবস্থানকালে প্রত্যহই এমন সব ঘটনা ঘাঁটত, যাহাতে তাঁহার হৃদয়ের 
নগ্রসরলতা গভীর মানব-প্রীতি ও অসাম 'ষ্য-ক্লেহের পাঁরচয় পাওয়া যাইত। 
একাঁদন মধ্যাহ-ভোজনের বিলম্ব দোঁখয়া স্বাঁমজশী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং 
অসাহঞ্ুভাবে প্রত্যেককেই ভর্খসনা করিতে লাগলেন। অবুশেষে স্বামী বিরজা- 
নন্দকে শাসন কারবার জন্য স্বয়ং রান্নাঘরে চলিলেন। এঁদকে স্বামী বিরজানন্দ 
প্রাণপণে চেস্টা করিতেছেন, ভিজে কাঠ ভাল জবলিতেছে না, সমণ্ত রান্নাঘর ধোঁয়ায় 
অন্ধকার । স্বামজী, বিরজানন্দের অবস্থা প্রত্যক্ষ কারয়া আর কিছু বাঁললেন না, 
নশরবে স্বীয় কক্ষে 'ফাঁরয়া আঁসলেন। বহুক্ষণ পর যখন তাঁহার সমীপে আহার 
আনাত হইল, তখন তিনি বালকের ন্যায় আঁভমানুভরে বাঁললেন, “এসব এখান থেকে 
নিয়ে যাও, আম খাব না।” গুরুর প্রকৃতি সম্বন্ধে শিষ্যের আভজ্ঞতা ছিল? 
[তান স্বাঁমজীর সম্মুখে আহার্য পান্র স্থাপন কারয়া নীরবে অপেক্ষা কাঁরতে 
লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামজী আভমান বালকের মত ভাবভঙ্গঈ-সহকারে 
ধীরে ধীরে উপবেশন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। খাদ্যদ্রব্য মুখে 'দিবামান্র 
তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে ক্লোধোদ্দণপ্ত গান্তীর্য অন্তর্হত হইল। িছুক্ষণ পর 
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তিনি শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্পহাস্যে বাললেন, “আম কেন চটোছিলুম জানিস? 
খুব খিদে পেয়োছিল ক না, তাই!” 

মায়াবতী মঠে স্বামজশী অলসভাবে কালযাপন কাঁরতেন না। প্রত্যহ তাঁহাকে 
সব্বক্ষণ লাগিয়াই থাকিত। এতদ্বযতশত এই কালে তিনি প্রবৃদ্ধ ভারত" পন্রিকার 
জন্য, “আর ও তামিল,” “সামাজিক সভায় মিঃ রাণাডের আভভাষণের সমালোচনা” 
ও “থয়সাঁফ সম্বন্ধে মন্তব্য” এই তিনটি স:চান্তত প্রবন্ধও 'লাখয়াছিলেন। 

১৯০০ খন্টাব্দের লাহোর কনফারেন্সের সভাপাঁতির্‌পে জাম্টস্‌ মিঃ রাণাডে 
যে আঁভভাষণ পাঠ করেন, উহা স্বামিজীর আপাত্তজনক মনে হওয়ায় তান 
উহার 'নিভর্শক প্রাতিবাদ ও সমালোচনা করয়াছিলেন। বাঙ্গলার ব্রাহ্মংস্কারক- 
গণের মতই মিঃ রাণাডে সন্ধ্যাসাশ্রমের বিরোধী ছিলেন এবং সময়, সুযোগ 
ও স্মবিধা পাইলেই নসন্ন্যাসগণের উপর কটাক্ষপাত কাঁরতেন। বন্তৃতাটির 
প্রথমেই মিঃ রাণাডে বাঁলয়াছিলেন যে, বৌদকযুগে জাতভেদ-প্রথা ছিল না। 
বিব্হত খাঁষগণ সমাজের নেতা ও ধম্মাচা্য ছিলেন, সন্াাঁস-সম্প্রদায় ছিল না, 
নরনারী সকলেই সমভাবে সব্বতোমুখী স্বাধীনতা (2) উপভোগ কারত এবং 
44/85096101517) 1080 1106 ০9151190050 0119 19170) 2100. 1109 2100 115 
2110 165 5৮90105 ৮৮51০ 9110550 11) 2 501116 01 1095005 520159,061010.+* 
অর্থাৎ কঠোর সংযমের ভাব যোহা যোগগণ ধম্মসাধনার অঙ্গ বাঁলয়া মনে করেন) 
ছিল না, অতএব মানবজীবনের মাধূয্য সকলেই পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত উপভোগ 
কাঁরতে পাঁরিত। রাণাডের মতে-_ 

(১) প্রান যুগে জাতিভেদ ছিল না এবং খাঁষগণ বিবাহিত ছিলেন। 
তাহার প্রমাণস্বর্গ [তান ক্ষত্রিয়রাজ-নান্দনশগণের সাহত খাঁষগণের বিবাহ অর্থাৎ 
অসবর্ণ বিবাহের একটি সদদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন । 

(২) শিখধম্মের প্রবর্তক গ্রুগণও বিবাহত 'ছিলেন। অতএব আমাঁদগকে 
একদল 'ববাহিত আচার্য গঠন কাঁরতে হইবে। অসম্পূর্ণজীবন সন্ন্যাসী আচার্য 
বোদকযুগে ছিল না, এখনও থাকা উচিত নহে।* 
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স্বামজী মিঃ রাণাডের প্রাতিবাদস্বরূপ 'লাখয়াছেন :₹ 

(১) সন্যাসিগ্র ও গৃহস্থগুরদ, কুমার ব্রহ্ষচারী ও বিবাহিত ধম্মাচার্য্ 
উভয় প্রকার আচার্য, বেদ যত প্রাচীন, তত প্রাচীন। অতএব তথাকাথত পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডিতগণের সুক্ষ কল্পনার সাহায্য না লইয়া স্বাধীনভাবে এই সমস্যার 
মীমাংসা করার প্রয়োজন। সন্যাসী আচারগণ, গৃহস্থগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
পূর্ণব্রহ্ষচ্যরিপ' ভীন্তর উপর দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বাঁলিয়াই তাঁহারা উপানষদ্বক্তা, 
বহ্গজ্ঞানের আঁধকারী। 

(ক) “একাঁদকে বিবাহত গৃহস্থ খাঁষ_কতকগ্াল অর্থহীন কিন্তুতাঁকমাকার 
শুধু তাই নয়, ভয়ানক অনৃষ্ঠান নিয়ে রয়েছেন-খুব কম করে বললেও বলতে 


আর্যসমাজের প্রাতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন, সেইজন্যই রাণাডে মহোদয় 
প্রকারান্তরে উক্ত সমাজকে সন্ন্যাসী আচার্যা অপেক্ষা গৃহস্থ আচার্য গঠনের জন্য অনুরোধ 
করিয়াছেন, কারণ তাঁহার মতে-_ 
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হয়, তাঁদের নীতজ্ঞানটাও একটু ঘোলাটে ধরণের; আর অন্যাদকে আববাহত 
বহ্মচয্পরায়ণ-সন্ন্যাঁস-খাঁষগণ, যাঁরা মানবোচিত আঁভজ্ঞতার অভাব সত্তেও এমন 
উচ্চ ধর্্মনীত ও আধ্যাত্মকতার প্রত্রবণ খুলে দিয়ে গেছেন, যা'র অমৃতবারি 
সন্ন্যাসের বিশেষ পক্ষপাত জৈন ও বৌদ্ধেরা এবং পরে শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, 
চৈতন্য পযন্তি প্রাণভরে পান ক'রে তাঁদের অদ্ভুত আধ্যাত্মক ও সামাঁজক সংস্কার- 
সমূহ চালাবার শাক্তলাভ করেছিলেন এবং যা' পাশ্চাত্যদেশে গিয়ে তিনচার হাত 
ঘুরে এসে আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণকে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করবার শাক্ত 
পর্যন্ত দান করছে ।” 

খে) শীহন্দুজাতি অনাঁদ কাল হইতে জড়ের পাঁরবর্তে চৈতন্য, ভোগের 
পাঁরবর্তে ত্যাগকেই শান্তপ্রদ. ও মুক্তিপ্রদ বাঁলয়া স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছে। 
অতএব “যতাঁদন সমগ্র হিন্দুজাতির মনের ভাব এরুপ চল্‌বে_আর আমরা ভগবং- 
সমনপে প্রার্থনা কার, চিরকালের জন্য এই ভাব চলুক- ততদিন আমাদের পাশ্চাত্য- 
ভাবাপন্ন স্বদেশবাসব্ন্দ ভারতায় নরনারীর 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগাদ্ধতায় চ' 
সব্বত্যাগ করবার প্রবৃত্তিকে বাধা দেবার কি আশা করতে পারেন 2” 

(গ) “আর সন্্যাসীর বরুদ্ধে সেই মান্ধাতার আমলের পচা মড়ার মত 
আপান্তটা ইউরোপে প্রোটেম্টাণ্ট-সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত, পরে বাঙ্গাল 
সংস্কারকগণ তাঁদের থেকে এঁটী ধার করে নিয়েছেন, আর এখন আবার আমাদের 
বোম্বাইবাসন ভ্রাতৃগণ উহা আঁকড়ে ধরেছেন, সন্্যাসীরা আববাহিত থাকার দরুণ 
জীবনটাকে পূর্ণভাবে এবং উহার নানারকমের সমুদয় আভিজ্ঞতার সাঁহত সম্তোগ 
করতে বাঁটত। * * তারপর অবশ্য সন্ন্যাস-আশ্রমের বিরুদ্ধবাদীদের মুখে এ কথা 
তো লেগেই আছে যে, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক বাঁত্ত দিয়েছেন, কোন না কোন 
ব্যবহারের জন্য; সুতরাং সন্ন্যাসী যখন বংশবাদ্ধ করছেন না, তান অন্যায় কাজ 
করছেন, তিনি পাপী। বেশ, তা" হলে তো কাম, ক্রোধ, চুরি, ডাকাত, প্রবণ্ণনা 
প্রভীতি সকল বাঁত্তই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, আর ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকাটিই 
সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সামাঁজক জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক। এগ্ালর বিষয়ে 
বিরুদ্ধবাদীদের কি বক্তব্যঃ জীবনে সব আঁভজ্ঞতা সঞ্চয় করা চাই, এই মত 
অবলম্বন করে কি এগাীলও পুসাদমে চালাতে হ'বে নাক? অবশ্য সমাজ-সংস্কার-্- 
দলের সঙ্গে যখন সব্বশীক্তমান পরমেশ্বরের বিশেষ ঘাঁনম্ঠতা এবং তাঁ'রা যখন তাঁ'র 
কি কি ইচ্ছা, তা'ও ভালরকম অবগত আছেন, তখন তাঁ'দের এ প্রম্নের হ্যাঁ জবাক 


দিতেই হাবে।” 


মানবমিন্র বিবেকানন্দ ৩২৫ 


(২) স্মরণাতঁত কাল হইতে জগতের প্রত্যেক ধম্মসম্প্রদায়ে সব্বত্যাগী 
সন্ন্যাসগণ সমাজের শীর্ষে অবস্থান কাঁরয়া জাতিকে উন্নাতর পথে চালিত 
করিয়াছেন। সন্যাসীর সূকঠোর সংযত জীবন, ভোগাবিতৃষ্ঞা, যূগে যুগে কত 
মানবকে উচ্ছৃঙ্খল লালসা সংযত কাঁরতে শখাইয়াছে। এই ভারতে যাহা িছু 
উদারভাব, প্রাণপ্রদ, বীর্যপ্রদ উচ্চচিন্তা, তাহার আঁধকাংশই সন্নযাসীর ব্রহ্ষচর্য্পদুস্ট- 
মাপ্তন্ক হইতে উদ্ভৃত। সমাজ-তরণণীর কর্ণধারের আসনে, ভারত প্রাচীনকাল হইতেই 
সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীকে স্থাপন কাঁরয়াছে, আর সন্াঁসগণ আজও জাতির জীবন-তরণণর 
হাল ধাঁরয়া বাঁসয়া আছেন বাঁলয়াই সহম্্র ঝঞ্জাবর্তেও ইহাকে ধংস কাঁরতে পারে 
নাই। ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক হীতিহাসের পৃচ্ঠায় পৃচ্ঠায় সম্ন্যাসীর এই নিঃস্বার্থ 
চেষ্টার মাহমময় কাঁহনী স্বণক্ষিরে খোঁদত। সমাজের উপর, জাতির উপর তাহার 
অমোঘ প্রভাব মিঃ রাণাডে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, অথচ তথাঁপ তিনি 
বাঁলয়াছেন, “আমাদের আচার্যগণ যেন নূতন কোন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় প্রাতজ্ঠা না 
করেন। কারণ তাঁহারা জীবনের নানাবিধ আভিজ্ঞতার রসাস্বাদ কারতে অক্ষম।" 
ভবিষ্যং ভারত গঠনকলেপে তানি সন্নযাসঈর প্রয়োজন একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন 
এবং তিনি আশা করিয়াছেন যে, ভারত যখন আচাযরিঃপে- প্রাচীন কালের আগস্তয, 
আন্র, বাঁশম্ঠ প্রভাতি খাঁষগণের ন্যায় বর্তমানকালেও “ডাঃ ভাণ্ডারকর, দেওয়ান 
বাহাদুর রঘুনাথ রাও, মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বগাঁয় কেশবচন্দ্র সেন, বাবু 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং পাঁণ্ডিত িবনাথ শাস্ত্রী, লালা হংসরাজ, লালা মুন্সীরাম 
প্রভীত খাঁষগণকে লাভ করিয়াছে, তখন ইহাদের উপদেশ ও আদর্শজীবন অনুকরণ 
কারয়া চলিলে ভারতের উন্নাতি অবশ্যন্তাবী ।” 

(ক) অন্যাঁদকে স্বামিজী 'কন্তু এই সমস্ত আধাঁনক পাশ্চাত্যভাব-রস-পুষ্ট 
খাঁষগণের দ্বারা ভারতের কোন স্থায়ী উন্নীত হইয়াছে বা হইবে,*ইহা আদৌ বিশ্বাস 
কারতেন না। সেইজন্য ?তান অন্ততঃ একসহম্্র শক্তিমান, চরিত্রবান ও বাদ্ধমান 
সন্ন্যাসী-প্রচারক গঠন করবার সঙ্কপ করিয়াছিলেন, এইরূপ আচাযাগণ সমগ্র 
ভারত ভ্রমণ কাঁরয়া মনক্ত, সেবা, সামাজিক জীবনের উন্নততর আদর্শ ও সাম্যের 
বার্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার কারবেন, লৌকিক ও অর্থকরা বদ্যা শক্ষাদান কাঁরবেন। 
অঙ্গাঙ্গভাবে জাঁড়ত; অতএব ভাঁবষ্যং ভারতের উদ্বোধনকল্প প্রথমেই সমাজের 
নিয়ন্তা, জাঁতর চালকরূপে একদল শীক্তমান আচার্যের প্রয়োজন, এবং ইহারা 
প্রত্যেকেই সব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইবেন। 


৩২৬ 1ববেকানন্দ চারত 


(৩) সন্ন্যাসের উচ্চতম আদর্শকে ধারণা করিতে অক্ষম হইয়া কেহ কেহ 
ত্যাগপৃত গোরক কলাষত কাঁরয়াছেন, এরূপ দষ্টান্ত বিরল নহে; কিন্তু দুঃখের, 
বিষয়, দুক্্বল ও অসংপ্রকীতি সন্্যাসগণের দ্টান্ত দেখাইয়া সংস্কারকগণ সমস্ত 
সন্ব্যসী ও এমন কি, সন্নযাসাশ্রমকেও অযথা আক্রমণ করিতে কুশ্ঠিত হন না। 
সন্ন্যাসের ক্ষুরধার দুর্গম পথে চলিতে গিয়া যাঁদ কাহারও পদস্খলন হয়, তবুও 
সে একজন সাধারণ গৃহস্থ অপেক্ষা শতগুণে উচ্চ ও শ্রেম্ঠ। কারণ, চলাঁতি কথাই 
আছে যে, “ভালবেসে না পাওয়া ভাল-না-বাসা অপেক্ষা ভাল।” যে কখনও উন্নত 
জীবন লাভের চেম্টাই করে নাই, সে কাপূরুষের সঙ্গে তুলনায় সে তো বীর! 

“আমাদের সংস্কারকদলের ভিতরের ব্যাপারের যাঁদ ভাল করে খবর নেওয়া 
যায়, তবে সন্ন্যাস ও গৃহচ্ছের ভিতর ভ্রম্টের সংখ্যা শতকরা কত, তা" দেবতাদের 
ভাল করে গুণতে হয়; আর আমাদের সমুদয় কাজ-কম্মের এ রকম সম্পূর্ণ 
পৃঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব যে দেবতা রাখছেন, তিনি তো আমাদের নিজেদের হৃদয় 
মধ্যেই! িস্তু এদকে দেখ, এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা । একলা দাঁড়য়ে রয়েছে, 
কারো কিছ সাহায্য চাচ্ছে না, জীবনে শত ঝড়ঝাপ্টা আসছে, বুক পেতে সব 
সাধারণ পারচিত সেই পচা বিটকেল ভাবটাও নেই। সারাজীবন কাজ চলছে, 
আনন্দের সাঁহত স্বাধীনভাবে কাজ চলছে । কারণ, ভ্রুঈতদাসের মত জুতোর ঠোরুর 
মেরে কাজ করাতে হচ্ছে না, অথবা মিছে মানবীয় প্রেম বা উচ্চ আকাক্ক্ষাও সে 
কাষেরি মূলে নেই।” 

“এ কেবল সন্াসীতেই হ'তে পারে। ধর্মের কথা কি বলব? উহা থাকা 
উচিত, না একেবারে অন্তাহ্হত হ'বে ? ধর্্ম যাঁদ থাকে, তবে ধর্্মসাধনে বিশেষাভজ্ঞ 
একদল লোকের আবশ্যক, ধর্মমুদ্ধের জন্য যোদ্ধার প্রয়োজন। সন্নযাসীই ধর্মের 
বিশেষাঁভজ্ঞ ব্যাক্ত, কারণ তানি ধম্মকেই তাঁ'র জীবনের মূল লক্ষ্য করেছেন। 
1তাঁনই ঈশ্বরের সৌনকস্বরূপ। হযতাঁদন একদল সন্ন্যাসী সম্প্রদায় থাকে, ততাঁদন 
কোন্‌ ধর্মের বিনাশাশঙকা 2”. £ 

“প্রোটেম্টাণ্ট ইংলন্ড ও” আমেরিকা, ক্যাথলিক সন্াঁসগণের প্রবল প্লাবনে 
কাম্পত হচ্ছেন কেন 2” 

“বেচে থাকুন রাণাডে ও সমাজসংস্কারক দল! কিন্তু হে ভারত, হে পাশ্চাত্য- 
ভাবে অন-প্রাণিত ভারত! ভুলো না বংস, এই সমাজে এমন সব. ঈ্গমস্যা রয়েছে, 
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এখনও তুমি বা তোমার পাশ্চাত্য গুরু যার মানেই বুঝতে পারছো না, মীমাংসা 
করা তো দূরের কথা ।” ৃ 

প্রবল তুষারপাত-নিবন্ধন স্বামজীকে অধিকাংশ সময়েই কক্ষমধ্যে বন্দীর 
ন্যায় অবস্থান করিতে হইত, বিশেষ হিমালয়ের প্রখর শীত তাঁহার অসহ্য বোধ 
হইতে লাগিল। অবশেষে ১৯০১ খঙ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী স্বামিজী বেলুড় মঠে 
ফারয়া আসলেন। মঠের কার্যা-প্রণালী উত্তমরূপে চাঁলতোছল। প্রত্যহ ব্ক্ষচারগণ 
ব্যায়াম, বাবধ শাস্ত্রালোচনা, ধ্যান, সাধনাঁদ নিয়মিতরূপে করিতেছিলেন। স্বামিজনীর 
আগমনে তাঁহাদের কম্মোৎসাহ যেন শতগুণ বাঁড়য়া গেল। স্বামিজী এই নবীন সন্্যাসী 
সম্প্রদায়ের ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া পরম পরিতুম্ট হইলেন। 
কখনও কখনও অবসর মত আলোচনা-সভায় স্বয়ং উপাস্থত থাকিয়া শিক্ষাদানের 
সঙ্গে সঙ্গে ভাঁবষ্যৎ কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক আভমত ব্যক্ত কারতেন। ইতিমধ্যে 
চাকা হইতে স্বামিজর নিকট প্রত্যহ আহবানসূচক পত্র আসিতে লাগিল। স্বামিজীর 
মাতা-ঠাকুরাণী পূর্ব হইতেই পূর্ববঙ্গ ও আসামের তীর্থগুলি দর্শন কারবার জন্য 
আঁভমত ব্যক্ত কাঁরয়াঁছলেন। উহা স্মরণ কাঁরয়া জননী ও তাঁহার সাঁঙ্গনীগণ 
সমভিব্যাহারে স্বামিজী ঢাকা গমন কারবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্বাঁমজীর দৌহক 
অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতোছিল; কিন্তু সৌঁদকে ভ্রুক্ষেপ না কারয়াই ১৮ই মার্চ 
কাঁতিপয় সন্্যাস-শিষ্য সমাঁভব্যাহারে তান ঢাকা যান্রা কীরলেন। স্টীমার গোয়ালন্দ 
হইতে নারায়ণগঞ্জে পেশীছিবামান্র, ঢাকা অভ্যর্থনা-সমাতির কয়েকজন ভদ্রলোক 
তাঁহাকে অভ্যর্থনা কারলেন। অবশেষে অপরাহে যখন ট্রেণ স্টেশনে প্রবেশ করিল, 
তখন স্থানীয় বিখ্যাত উকনীল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ জনসাধারণের পক্ষ 
হইতে স্বামজীকে অভ্যর্থনা কারলেন। সহম্ত্র সহত্র ব্যাক্তি বিবেকানন্দের দর্শন- 
কামনায় স্টেশনে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বামিজী দূম্টিপথে পাঁতিত হইবামান্র 
“জয় রামকৃষ্ণ” ধ্বনিতে স্টেশন মুখাঁরত করিয়া তুলিলেন। অশ্ব-শকটে আরোহণ, 
করাইয়া, বিরাট শোভাযান্রা সহকারে স্বামিজণীকে স্থানীয় প্রাসদ্ধ জামদার মোহন৭- 
মোহন দাস মহাশয়ের প্রাসাদতুল্য ভবনে লইয়া*্যাওয়া হইল। 

কয়েকাদন পর বুধাম্টমী উপলক্ষে ব্রক্মপূত্র '্লানের জন্য স্বামিজী ঢাকা হইতে 
নৌকীযোগে লাঙ্গলবন্দ আভমুখে যান্রা করিলেন। ২৫শে মার্চ'জননী ও অন্যান্য 
মহিলাব্‌ন্দ নারায়ণগঞ্জে আসিয়া স্বামিজীর সাঁহত যোগদান কারলেন। সদলবলে 
লাঙ্গলবন্দে উপনীত হইয়া ব্রহ্মপুত্রের পবিত্র সাললে অবগাহন কারয়া স্বামিজী 
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আনান্দত হইলেন। উতক্তাদবস রান্রিতে স্বামজীর একটু জবর হইল। যাহা হউক, 
[তান নার্ত্বঘেন ঢাকায় ফাঁরয়া আঁসিলেন। 

ঢাকায় অবস্থানকালে প্রত্যহ বহ ব্যাক্তি তাঁহার নিকট আশীব্বদি ও উপদেশ- 
প্রা হইয়া আগমন কাঁরতেন। স্বাঁমজী প্রায় সব্্বদাই তাঁহাঁদগকে সাদরে গ্রহণ 
কারয়া শিষ্টালাপে পাঁরতুষ্ট কারুতেন। অপরাহে প্রায় দুই তিন ঘণ্টাকাল ত্যাগ, 
বৈরাগ্য, কম্মযোগ, ভাঁক্ত, জ্ঞান ইত্যাঁদ 'বাবধ বিষয় আলোচনা কাঁরতেন। স্বামিজীর 
মধূর ব্যবহার, বিনম্র বচনে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। 

স্থানীয় 'শাক্ষত সম্প্রদায়ের আগ্রহে ও অনুরোধে স্বামিজী ঢাকায় দুহীট 
বক্তৃতা প্রদান করেন। ৩০শে মার্চ স্থানীয় উকশল রমাকান্ত নন্দী মহাশয়ের 
সভাপাঁতত্বে জগন্নাথ কলেজে একটি সভা আহৃত হয়। স্বামিজী প্রায় দুই সহস্র 
শ্রোতার সম্মুখে ইংরেজী ভাষায় “আমি কি শাঁখয়াছি 2” এই বিষয়ে একঘণ্টা কাল 
বক্তৃতা কারলেন। তৎপর দিবস পোগজ স্কুলের সবিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রায় তন সহস্র 
শ্রোতার সম্মুখে “আমার জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম” সম্বন্ধে দুই ঘণন্টাকাল একটি বক্তৃতা প্রদান 
করেন। শ্রোতৃগণ স্বামজীর বক্তৃতার সম্মোহনী শীক্ততে যেন আঁবস্ট হইয়া 
মন্লমদ্ধবৎ নিস্তব্ধ ছিলেন। উভয় বক্তাতেই স্বামিজী ব্রাহ্মসংস্কারকগণের অবলাম্বিত 
কার্যপ্রণালনর তীব্র প্রাতবাদ করেন। এই সংস্কারক-সম্প্রদায় যে আমাদের ধর্মের 
মধ্যে বৈদেশিক ভাব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী এবং মৃর্তপূজাকে একান্ত 
উত্তমরূপে অনুসন্ধান না করিয়া একেবারে 'হিন্দুধর্মকেই একটা ভ্রম-প্রমাদের সমন্টি 
বাঁলয়া স্থির কাঁরয়া লইয়াছেন। মূর্তিপৃজা সমর্থনকল্পে স্বামিজী তাঁহার বহু 
বিশেষে উহার প্রয়োজনীয়তাও তান অকাট্য যুক্তবলে প্রমাণ কাঁরয়াছেন; িল্তৃ 
শেষোক্ত বক্তাঁটর উপসংহারে তিনি মম্মস্পশ ভাষায় যাহা বাঁলয়াছলেন, তাহা 
' শৃহন্দু ও ব্রাক্ম সকলেরই বিশেষভাবে প্রাণিধান করিবার বিষয়। স্বাঁমিজী বাঁলয়াছেন, 
“এই মৃর্তপূজার ভিতরে নানাবিধ কুীসতভাব প্রবেশ কাঁরয়া থাঁকলেও আম 
উহার নিন্দা কার না। যাঁদ সেই মীর্তপূজক ব্রাহ্দণের পদধূল আম না পাইতাম, 
তবে আমি কোথায় থাকিতাম? যে সকল সংস্কারক মার্তপূজার নিন্দা কাঁরয়া 
থাকেন, তাঁহাঁদগকে আম বাল, “ভাই, তুমি যাঁদ নরাকার উপাসনার যোগ্য হইয়া 
থাক, তাহা কর, কিন্তু অপরকে গাঁল দাও কেনঃ সংস্কার কেবল পুরাতন বাটশর 
জীর্ণসংস্কার মান্র। জীর্ণসংস্কার হইয়া গেলে আর উহার প্রয়োজন কি” সংস্কারক- 
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দল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন কাঁরতে চান। তাঁহারা মহৎ কায্য কারয়াছেন। তাঁহাদের 
মন্তকে ভগবানের আশীব্বাদ বার্ধত হউক; কিন্তু তোমরা আপনাদিগকে পৃথক 
কারতে চাও কেন? হিন্দু নাম লইতে লঁ্জত হও কেন?" 

বাঙ্গলার সংস্কারকগণের স্বজাত ও স্বধম্ম 'বদ্ধেষ দোখয়া 'বিশ্বপ্রোমক 
সন্ন্যাসী কতবারই না ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বালয়াছেন, “আমরা তো উহাঁদগকে ক্রোড়ে 
লইবার জন্য বাহ বিস্তার কারয়া আছ. উহারাই যে আসবে না, তাহার আমরা কি 
কারব 2” কিন্তু পাঁরতাপের বিষয় যে, আসা দূরে থাক্‌, বরং কোন কোন ব্রাহ্মনেতা 
তাঁহার প্রভাব ও প্রাতপাত্ততে প্রাতহত হইয়া ঈর্ষাবিষাঁতক্তচিন্তে শুর্ুকম্মাঁ সন্ন্যাসীর 
অমল ধবল চাঁরন্রে কলগ্কারোপ কাঁরতেও বিন্দুমাত্র লাঁজ্জত হন নাই। যাঁহারা 
খনজেদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ কাঁরয়া এক আঁত জঘন্য লঙ্জাকর সাহত্য সৃষ্ট 
কাঁরয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দের প্রাতি যে তাঁহারা অসূয়া-পরবশ হইবেন, ইহা তো 
স্বাভাবক; কিন্তু যাহা স্বাভাঁবক,. তাহাই সঙ্গত নয়, অথচ ঈর্ষা প্রকাশ ভিন্ন অক্ষম 
আর কি-ই বা অধিক কাঁরতে পারে ? 

অপরাঁদকে স্বামিজী, যে সমস্ত ব্যাক্ত আমাদের প্রত্যেকাট কুসংস্কার ও গ্রাম্য 
আচার ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কারয়া এগ্ঁল সমর্থন কাঁরতে চোম্টত হন, 
তাঁহাঁদগের সাঁহতও একমত হইতে পারেন নাই। স্বামজী বলেন, “ইহাদের 
আতারিক্ত দল প্রাচীন সম্প্রদায়--যাঁহারা বলেন, আমি তোমার অত শত বাঁঝ না, 
বাঁঝতে চাঁহও না, আম চাই ঈশ্বরকে, আম চাই আত্মাকে, চাই জগৎকে ছাঁড়য়া, 
সখ-দুঃখকে ছাড়িয়া উহার অতাঁত প্রদেশে যাইতে । যাঁহারা বলেন, বিশ্বাস সহকারে 
শঙ্গাম্নানে মুক্তি হয়: যাঁহারা বলেন, শিব, রাম প্রভাতি যাঁহার প্রাতিই হউক না কেন, 
সম্প্রদায়ভূক্ত 1” 

তাঁহার ঢাকায় অবস্থানকালণন একাঁদন জনৈকা বারবাঁনতা, বাবধ অলঙকারে 
সসাঁজ্জতা হইয়া তাহার মাতার সাঁহত স্বাঁমজীর দর্শনাকাঙক্ষণী হইয়া আগমন' 
কারয়াঁছল। তাহারা অশ্ব-শকট হইতে অবতরণ করিয়া আভপ্রায় ব্যক্ত কারলে 
উপাস্থিত ভক্তবূন্দ অনেকেই ইতস্ততঃ কারে লাঁগলেন। স্বামজী এই সংবাদ 
পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে তাঁহার কক্ষে আনয়ন*কারবার আদেশ দিলেন। তাহারা 
স্বামজীকে প্রণামান্তে দণ্ডায়মানা হইলে স্বামিজী প্নেহপূর্ণস্বরে তাহাদিগকে আসন 
গ্রহণ কাঁরতে অনুরোধ কাঁরলেন। অতঃপর উক্ত নর্তকীর জননন, তাহার কন্যা 
হাঁপানি রোগগ্রন্তা বালিয়া স্বামিজীর নিকট কিছন ওষধ ও আশীব্বাদ ভিক্ষা কাঁরল। , 
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স্বামজন সহানুভূতি 'মীশ্রত ব্যাথত-করণার্রুস্বরে বাঁললেন, “মা, দেখ আমি নিজেই 
হাঁপাঁন রোগে ভূগিতোছি, নিজের ব্যাধই আরোগ্য কাঁরতে পাঁর না। আমার ইচ্ছা 
হয়, তোমার ব্যাধি আরোগ্য হউক, যাঁদ ক্ষমতা থাকত, তাহা হইলে করিতাম।” 
স্বামিজীর বালকের ন্যায় সরল ম্নেহপূর্ণ বচনে রমণণদ্বয় ও উপাস্থত দর্শকবল্দ 
মোহিত হইলেন। তাহারা অবশেষে স্বামিজীর আশণব্বাদি গ্রহণে ধন্যা হইয়া বিদায় 
গ্রহণ কারল। 

স্বামিজী ছ*ৎমার্গের বিরোধী ছিলেন এবং সকলের হস্ত হইতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ 
কাঁরতেন বাঁলয়া ঢাকার অনেক গোঁড়া হিন্দু আপাঁত্ত প্রকাশ কারতেন। স্বামিজী 
একাদন একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “বাবু! আমি ফকাীর সন্ন্যাসী, 
আমার আবার জাতাবচার ও আচার-নিয়ম কি? শাস্ত্র বালতেছেন, সন্স্যাসী 
মাধূকরা ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ কারবে, এমনকি, ভিন্নধম্মবিলম্বীর গৃহ হইতে 
খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা কারতে সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষেধ নাই।” 

ঢাকা হইতে স্বামজী সাধু নাগমহাশয়ের জন্মভূমি দেওভোগ দর্শনার্থে গমন 
করেন। নাগমহাশয় ১৮৯৯ খজ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই দেহরক্ষা কাঁরয়াছিলেন। 
ইতিপূর্বে স্বামিজী দেওভোগে আগমন কাঁরবেন বাঁলয়া প্রাতশ্রুত ছিলেন, এতাঁদনে 
তাঁহার সে সঙ্কল্প পূর্ণ হইল; 'কস্তু আজ আর নাগমহাশয় নাই! যাঁদ 1তানি৷ 
জশীবত থাঁকিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার কত আনন্দ হইত। দেওভোগে উপাস্ছিত 
হইয়া স্বামজীর সেই তপস্বী জনকতুল্য সাধুর কত পুণ্যস্মাতই না মনে পাঁড়ল!! 
পুণ্যচারিত খাঁষর সাধনকুটশীরে উপননত হইয়া বিবেকানন্দের হৃদয় শ্রদ্ধাসম্দ্রমে 
ভরিয়া উাঠিল। আর সতাঁ সাধ্ৰী নাগমহাশয়ের সহধাম্মণী, আজ তাঁহার আনন্দের 
পাঁরসীমা নাই! তাঁহার ইম্টদেবের দ্বিতীয়-বিগ্রহ-স্বরূপ স্বাঁমজী তাঁহার কুটীরে 
আঁতাঁথ! কেমন ক্লারয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন, কি দিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত 
কাঁরবেন যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের 'প্রয়তম পার্যদদের 
সেবার জন্য ভাক্তি ও উল্লাসে গদগদ হইয়া 'বাবিধ প্রকার অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে স্বাঁমজী সদলবলে পুক্কারণণতে ম্লান কারতে চললেন, 
বালকের ন্যায় ঝম্প প্রদান কাঁরয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন, জল ছটাইয়া ব্রুশড়া- 
কৌতুক করিতে লাগলেন। এ গঁশ্য দৌখয়া কে মনে করিবে যে, হীনি সেই বেদাস্ত- 
দুন্দাভনাদে জগংকম্পনকারী কীর্তমান সন্ব্যাসী বিবেকানন্দ, এ যে সেই 
শ্রীরামকৃষ্ণের বড় আদরের 'কশোরবয়স্ক চপল বালক! ফ্লানান্তে স্বামজী 'নাঁদ্রত 
হইলেন। নিদ্রা-গভীর নিদ্রা; বদন পর পল্লীর নিভৃত কোলে জাসয়া আজ 


মানবমিন্র বিবেকানন্দ ৩৩১, 


[বিবেকানন্দ সুষ্াপ্তিলাভ করিলেন! অনেকদিন তাঁহার সনিদ্রা হয় নাই। কেমন 
কারয়া হইবেঃ দিবসের কর্ম-কোলাহলের অবসানে যখন তিনি শয্যায় যাইতেন, 
তখনই কত চিন্তা হদয়ে জাগিয়া উঠিত। সমগ্র ভারতের দুঃখ, দৈন্য, অধঃপতনের 
শোচনণয় চিন্রগ্ীল একে একে তাঁহার মানসপটে উাঁদত হইত। বিশ্বজোড়া বিশ্রামের 
সেই শান্তস্তব্ধক্ষণে তাঁহার ব্যাথত চিন্তে কি বেদনাবহ আলোড়ন! বানিদ্র নয়নে 
বিবেকানন্দ ভাবতেন, “তোমার দুঃখ মোচনের জন্য কি কাঁরব মা! হায়, আত্মাবস্মৃত 
ভারত সন্তান, এত ডাঁকিয়াও যে সাড়া পাই না মা! পাঞ্জাব, বাঙ্গলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
যোঁদকে তাকাই, সেহীদকেই যে জরাজীর্ণ স্থাবর অবস্থা । জাতির এই জড়ত্ব ভাঁঙ্গব, 
এই চেষ্টায় প্রাণ দিব, সকলকে উীত্তিষ্ঠত জাগ্রত অভয়বাণী শুনাইব, নৈরাশ্যের 
ঘনান্ধকারের মধ্যেও আশার আলোক আনতে চেম্টা কারব- চেস্টা উদ্যম ব্যর্থ 
হউক--শতবার বিফল হউক, উদ্দেশ্য ছাড়ব না।” এ চিন্তাভার যাঁহার মাস্তচ্কে, 
তাঁহার কেমন কারয়া সূনিদ্রা হইবে ? 

বেলা আড়াইটার সময় সুপ্তোথিত বিবেকানন্দ জাগ্রত হইয়াই আহারের 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সমস্তই প্রস্তুত, কেবল তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়, 
সেইজন্যই সকলে অপেক্ষা কারতোছিলেন। বহাঁদন পর তাঁহার সুনিদ্রালাভ হইয়াছে 
ন্যায় আগ্রহসহকারে ভোজন করিয়া তান পরম তৃপ্ত লাভ কাঁরলেন। অতঃপর 
নাগমহাশয়ের সহধার্ণনী কর্তৃক প্রদত্ত বস্ত্রখানি বহমান সহকারে মস্তকে জড়াইয়া 
স্বামজী বহুবার সন্র্যাসী ও রক্ষচারিগণকে দেওভোগের গল্প শুনাইয়া আনন্দানূভব 
কারতেন। 

একাঁদন ধম্মেন্মত্ততা সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, 
"ঢাকার মোহনীবাবূর বাড়ীতে একাঁদন একটি ছেলে একখানা কার ফটো এনে 
আমায় দেখালে ও বললে, "মহাশয়, বলুন ইন কে? অবতার কি নাঃ, আম তা'কে 
অনেক বুঁঝয়ে বল্লুম, তা" বাবা আম ক জাঁন। তিন চারবার বললেও সে 
ছেলেটি দেখুলম, কিছুতেই তার জেদ ছান্ডে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হ'য়ে 
বল্‌তে হ'ল, 'বাবা এখন থেকে ভাল করে খেও দেও, তা'হলে মীস্তন্কের বিকাশ 
হ'বে, প্দাম্টকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে” একথা শুনে বোধ হয় 
ছেলেটীর, অসন্তোষ হ'য়ে থাকবে । তা" কি কর্‌ব বাবা, ছেলেদের এরূপ না বললে 
তা'রা ষে ক্রমে পাগল হ'য়ে দাঁড়াবে । গুরুকে লোকে অবতার বলতে পারে, যা' ইচ্ছে 


৩৩২ বিবেকানন্দ চাঁরত 


তাই বলে ধারণা করবার চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু ভগবানের অবতার যখন তখন 
যেখানে সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুন্লাম, তিন চারূটি অবতার দাঁড়য়েছে।” 

ঢাকা হইতে স্বামজন কামাখ্যা পীঠ ও চন্দ্রনাথ দর্শনে যাত্রা কারলেন। 
পাঁথমধ্যে গোয়ালপাড়া ও গৌহাটাীতে কয়েকাঁদন বিশ্রাম করিতে হইল । গৌহাটীতে 
স্বামজী তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন, 'কন্তু দুঃখের বিষয় যোগ্য ব্যাক্তর অভাবে 
উহার কোন অন্বালাঁপ লওয়া হয় নাই। 

ঢাকাতেও স্বামজীর শরীর ভাল ছিল না। রোগ উত্তরোত্তর বাদ্ধি পাইতে 
লাগল। চন্দ্রনাথ হইতে স্বামজী যখন গৌহাটীতে 'ফাঁরয়া আসলেন, তখন তাঁহার 
অবস্থা এত মন্দ যে, সঙ্গীয় ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী সমাঁধক 'ীন্তত হইয়া পাঁড়লেন। 
[শিলংয়ের আবহাওয়া স্বামিজীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হইবে বিবেচনা কারিয়া 
সকলেই তাঁহাকে শিলং যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামিজী স্বীকৃত হইয়া 
সদলবলে গোৌহাটী হইতে শিলং আঁভমনখে যাত্রা কারলেন। 

আসামের তদানীন্তন চীফ্‌ কমিশনার ভারতাঁহতৈষী স্যার হেনরী কটন. 
স্বামিজীর আগমন সংবাদে তাঁহার দর্শন কামনায় ব্যগ্র হইয়া উঁঠলেন। কটন 
সাহেবের অনুরোধে স্বামিজী একাঁদন একটি বক্তৃতা প্রদান কারলেন। স্থানীয় 
ইউরোপায়ানগণ সকলেই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন ও দেশীয় শাক্ষত সমাজের 
প্রত্যেকেই আগ্রহসহকারে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে কটন সাহেব 
স্বামজীকে কৃতজ্ঞতার সাহত ধন্যবাদ প্রদান কাঁরলেন। সাহেবগণ একবাক্যে বাঁলতে 
লাগিলেন, ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার এমন সূন্দর ও যাঁক্তপূর্ণ ব্যাখ্যা তাঁহারা 
.কুন্রাঁপ শ্রবণ করেন নাই। 

স্যার হেনরী কটন পূর্ব হইতেই স্বামিজীর সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানতেন 
এবং স্বদেশপ্রোমিক“সন্ন্যাসীর বক্তৃতাঁদ পাঠ করিয়া যথেন্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। 
একাঁদন 1তাঁন স্বামিজীর আবাসস্ছলে তাঁহার সাহত দেখা কাঁরতে আসলে কথা- 
- প্রসঙ্গে কটন সাহেব বাঁললেন, “স্বামিজী! ইউরোপ-আমোরকার প্রাসদ্ধ স্থানসমূহ 
পারদর্শন কাঁরয়া অবশেষে আপানি এই জঙ্গলে দি দেখিতে আঁসিয়াছেন 2" স্বামিজী 
উচ্চহাস্য সহকারে তাঁহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধাঁরয়া বাঁললেন, “আপনার মত খাঁষ 
যেখানে বাস করে, তাহা তীর্থস্থান, আম তীর্থদর্শনে আঁসিয়াছি।” স্বামজীী ও 
কটন সাহেবের হাস্য-পাঁরহাস সহকারে সরলভাবে কথোপকথন শ্রবণ কাঁরয়া উপাস্থৃত 
সকলেই মনে কারতে লাগলেন, যে উভয়ের সাহত কতকালের পাঁরচয়, সত্কোচ বা 
সম্দ্রমের কোন ভাব নাই. যেন দুইটি বাল্যবন্ধ; বহুকাল পর একক্র” হইয়াছেন। 


মানবমিন্র বিবেকানন্দ ৩৩৩. 


স্বামজীর দৌহক অবস্থা দোখয়া কটন সাহেব স্থানীয় সাভিল সার্জন সাহেবকে 
তাঁহার চিকিৎসার্থ নিযুক্ত করিলেন। তানি প্রত্যহ দুইবেলা স্বামিজীর তত্বাবধান 
কারিতে লাগলেন। | 

শিলং স্বাস্থ্যকর স্থান হইলেও স্বামিজীর স্বাস্থ্যোন্নীতির কোন লক্ষণ দেখা 
গেল না, বরং উত্তরোত্তর অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। একাঁদন রান্রতে এত বেশ 
শ্বাসকম্ট উপস্থিত হইল যে, তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ভগ্রহদয়ে প্রাতমূহূর্তে দেহত্যাগের 
আশঙ্কা কারিতে লাগলেন । স্বামিজনও যেন জীবনের আশা ত্যাগ কাঁরয়া আঁতিকম্টে 
বাঁলসের উপর ভর দয়া শেষ শ্বাস পতনের জন্য অপেক্ষা কাঁরতে লাগলেন। 
কিছুক্ষণ পর আপন মনেই বাঁলয়া উঠিলেন, “যাঁদ দেহত্যাগই হয়, তাহাতেই বা কিঃ 
আমি জগংকে বহবর্ষ চিন্তা করিবার মত উপকরণ 'দয়াঁছি।” 

ন্রমে রান্রি_-গভশীর রাত্রি, যন্ত্রণার 'িছুমাত্র উপশম হইল না। জনৈক 
বালব্রক্ষচারী উভয়হস্তে তাঁহার মস্তক সরলভাবে ধাঁরয়া দাঁড়াইয়া আছেন! 
মহাপুরুষের এই রোগযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ কাঁরয়া তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে 
লাগল, কি করিলে এ যন্নণার উপশম হয়। সরল, ভক্তমান বালক কাতরভাবে 
শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, “হে ভগবান, দয়া করিয়া এই রোগভার 
আমাকে অর্পণ কর, স্বাঁমজী সুস্থ হইয়া উঠৃন!” সহসা স্বামিজীর পদ্মপলাশ- 
লোচনদ্বয় উন্মীলত হইল। করুণার দৃম্টিতে বালকের দিকে চাহিয়া বাঁললেন, 
"বংস! আম যে দুঃখকম্ট ভোগ কারবার জন্যই দেহধারণ করিয়াঁছ, অধীর 
হইও না।” বালকের সকরূণ মৌনামনাতি বুাঝবা শ্রীভগবান শ্রবণ কারলেন। প্রভাতের 
সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী অপেক্ষাকৃত সংস্থ হইলেন, শ্বাসকম্ট অন্তাহত হইল। উৎকাণ্ঠিত 
শিষ্যগণ সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া কথাণৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। 

পূর্ববঙ্গ ও আসাম ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া স্বামিজী বেলুড়মঠে ফিরিয়া 
আঁসিলেন। বহুমত্ররোগে স্বামিজী পূর্ব হইতে ভূগিতোছিলেন: এক্ষণে তাহার 
ফলস্বরূপ শোথ দেখা দিল। শাঁঙ্কত গুরুভ্রাতাগণ সত্বর সাচাকংসার বন্দোবস্ত 
করিলেন এবং সর্বপ্রকার কার্য হইতে তাহাকে অবসর গ্রহণ কারবার জন্য অনুরোধ 
কারতে লাগিলেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে স্বামিজী প্রচারকার্ পরিত্যাগ কাঁরয়া 
মঠে অবস্থান কারিতে লাগলেন, কাবরাজী 'চাকৎসী চাঁলতে লাঁগল। কাঁবরাজন 
ওষধসেবনে কিছু কিছ? উপকার হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সামান্য জড়দেহের জন্য 
কম্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। কেহ তাঁহাকে ওষধে রোগের উপশম হইতেছে কিনা 


৩৩৪ াববেকানন্দ চারত 


প্রশ্ন করিলে, উত্তর কাঁরতেন, “উপকার অপকার জানি না। গুরুভাইদের আজ্ঞা 
পালন করে যাচ্ছি!” তাঁহার শারীরিক অসস্থতার জন্য সকলেই 'িমর্ধ, এ দৃশ্য 
দেখিয়া স্বামজশী সময় সময় বিচালত হইতেন। হাস্য-কৌতুকালাপে সর্বদাই 
প্রমাণ করিতে চেস্টা কারতেন যে, তাঁহার ব্যাঁধ সকলে যেরূপ ভাবিতেছেন, সেরুপ 
সাংঘাতিক নহে। তাঁহার জন্য অপরে কম্টানূভব কাঁরবে, ইহা তাঁহার একান্ত 
অনাভপ্রেত 'ছিল। 

এই সময় বহুব্যাক্ত তাঁহার দর্শনা ও আশীব্বদাকাঙ্্ষণ হইয়া মঠে আগমন 
কাঁরতেন। স্বাঁমিজন প্রত্যেকের সাহত আলাপ করিয়া ধম্মেপিদেশ প্রদান করিতেন, 
দেশের কল্যাণ কামনায় সেবাবত গ্রহণ কারবার জন্য যুবকবৃন্দকে উৎসাহিত 
কাঁরতেন। বিশ্বাবদ্যালয়ের ছান্রগণ আসলে তো কথাই নাই, স্বাঁমজণ প্রবল 
আগ্রহের সহিত তাঁহাদিগের সম্মুখে ওজাঁস্বনী ভাষায় শাক্তসাধনার মাহমা কণর্তন 
কারতেন; সবল, শাঁক্তমান, জিতোন্দ্রিয় হইবার জন্য প্রত্যেককে ব্যাক্তগতভাবে উপদেশ 
প্রদান করতেন। কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি দেশের দাদ্দশা ও 
তাহার প্রতীকারোপায় সম্বন্ধে শাক্ষত যুবকবৃন্দের সাহত আলোচনা কাঁরতেন। 
এইরূপ আলোচনা স্বাস্থ্যের পক্ষে আনিষ্টকর জানিয়া অনেক সময়ে তাঁহার গুরু- 
ভ্রাতাগণ উহা হইতে তাঁহাকে 'নবৃত্ত কারবার চেষ্টা পাইতেন; কোনাঁদন স্বামিজশী 
তাঁহাদের অনুরোধে নিরস্তভ হইতেন, আবার কখনও বা বিরাক্তর সাঁহত বাঁলতেন, 
“রেখে দে তোর নিয়ম ফিয়ম! এদের মধ্যে যাঁদ একজনও ঠিক ঠিক আদর্শ জীবন 
যাপন করবার জন্য প্রস্তুত হয়, তা'হ'লে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক! পরকল্যাণে 
হ'লই বা দেহপাত, তা'তে কি আসে যায়! চুপ করে ঘরের দোর বন্ধ করে বেচে 
থেকেই বা ফল কি? এরা কতদূর থেকে কতকম্ট করে আমার দু'টো কথা শুনবার 
'জন্য এসেছে, আর অমনি অমনি ফিরে যাবে? তোরা যা" পাঁরস্‌ কর, আম জড়ের 
মত চুপ করে বসে থাকৃতে পারবো না।” এখনও এই সমস্ত সৌভাগ্যবান যুবকগণের 
- অনেকেই স্বামিজীর অপার দয়া, সল্পেহ ব্যবহারের কথা কৃতজ্দরচিন্তে ব্যক্ত করিয়া 
থাকেন। পাঁতিত, অধম, দ্ুব্বল বুঁলিয়া স্বামিজী কাহাকেও উপহাস বা অবজ্ঞা 
কাঁরতেন না। তাঁহার দৃষ্টিতে কেহই অনাধকারণ বালয়া বিবেচিত হইত না। কেহ 
কেহ অতীতের অনাচার ব্যক্ত ফীরয়া অনুতাপ কাঁরলে স্বাঁমজী ভর্থসনা কারয়া 
বাঁলতেন, “ছঃ, তুমি আপনাকে দুব্বল বা'দোষযুক্ত মনে করিতেছ কেন? যাহা : 
কঁরিয়াছ ভালই করিয়াছ, এক্ষণে আরও ভাল হও।” যাহারা জাঁবনে অন্ততঃ, 
একবারও এই মহাপুরূষকে দর্শন কারয়াছেন, ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার শ্রীমুখ- 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ৩৩৫ 


1বগাঁলত আশা ও ভরসার বাণ শ্রবণ কাঁরয়াছেন, তাঁহাদের অনেককেই আমরা 
বহুবার বাঁলতে শৃনিয়াছ, “কত বড় বড় পাণ্ডত, বক্তা, সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলাম, 
ক্তু বিবেকানন্দের ন্যায় সহদয় ব্যথার ব্যথাঁ, দরিদ্রু, পাঁতিত, কাঙ্গালের বন্ধ; আর 
একজনও এ পর্যন্ত চোখে পাঁড়ল না।” 

1ববেকানন্দের মত ব্যাক্তিকে সব্বপ্রকার পাঁরশ্রম হইতে বিরত রাখা বাস্তাবকই 
অসাধ্য ব্যাপার ছিল। অন্য কোন কথা দূরে থাক, এইকালে তানি একমান্র পুস্তক 
অধ্যয়ন-কল্পে যে কি কঠোর পাঁরশ্রম কারতেন, তাহা ভাবতে গেলেও অবাক্‌ হইতে 
হয়। “স্বাম-শিষ্য-সংবাদ, সঙ্কলায়তা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চন্রবত্তর্শট উক্ত পুস্তকে 
[লাঁখয়াছেন, “কাঁবরাজন ওষধের কঠোর নিয়ম পালন কাঁরতে গিয়া, স্বামিজীর 
এখন আহার-নিদ্রা নাই এবং নিদ্রাদেবী তাঁহাকে বহুকাল হইল একর্‌প ত্যাগ 
করিয়াছেন; কিন্তু এই অনাহার অনিদ্রাতেও স্বামজীর শ্রমের বিরাম নাই। কয়েক- 
শদন হইল মঠে নূতন 1$7100101)06019. 13:1021710109 কেনা হইয়াছে। নূতন 
ঝক্‌ঝকে বইগ্ীল দোৌঁখিয়া শিষ্য স্বামিজীকে বাঁলল, “এত বই এক জীবনে পড়া 
দূর্ঘট। শিষ্য তখনও জানে না যে, স্বামিজী এ বইগুলির দশখণ্ড ইতিমধ্যে 
পাঁড়য়া শেষ করিয়া একাদশখণন্ডখানি পাঁড়তে আরম্ভ কাঁরয়াছেন। 

স্বামজী। কি বলাছস্‌? এই দশখান বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা 
জিজ্ঞাসা কর, সব বলে দেব। 

[শষ্য অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা কারল, “আপাঁন কি এই বইগ্ল সব 
'পাঁড়য়াছেন ?, 

স্বামিজী। না পড়লে ক আর বলাঁছ ? 

অনন্তর স্বামজীর আদেশ পাইয়া শিষ্য এ সকল পুস্তক হইতে বাছয়া 
স্বামিজী এ বিষয়গুলির পূস্তকনিবদ্ধ মর্ম তো বাঁললেনই, তাহার উপর স্থানে স্থানে 
এ পনুস্তকের ভাষা পযন্তি উদ্ধত কাঁরয়া বাঁলতে লাগলেন। শিষ্য এ বৃহৎ দশখণ্ড 
পুস্তকের প্রত্যেকখানি হইতেই দুই একাঁট 'বিষয়ু জিজ্ঞাসা কারল এবং স্বাঁমজীর 
অসাধারণ ধাঁ ও স্মাতশাক্ত দৌখয়া অবাক্‌ হইয়া কৃগ্দাল তুলিয়া রাখিয়া বাঁলল, 
ইহা মানুষের শীক্ত নয়।, 

স্বামিজী। দেখাল একমার বধ পালন ঠিক ঠিক কর্‌তে পারুলে, সম্ত 
শবদ্যা মূহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায় শ্রাতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্যের অভাবেই 
আমাদের দেশ ধবংস হয়ে গেল। ৃ 
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ক্রমে জুলাই ও আগন্ট মাস আঁতবাহিত হইল। স্বামিজীর স্বাস্থ্য এই কালে 
পৃব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছিল। তান প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় মঠ হইতে 
বড়রাস্তায় ভ্রমণে বাহর্গত হইতেন। এইরূপ ভ্রমণকালে কখনও কখনও তাঁহার 
গুরুভ্রাতা বা শিষ্যগণ সঙ্গী হইতেন. স্বামিজন তাঁহাদের সহিত নানাপ্রকার আলোচনা 
কাঁরতেন, কখনও বা গভীর চন্তায় মগ্ন হইয়া সঙ্গীদগের সাহত উদাসীনবং 
ব্যবহার কাঁরতেন। মঠের সন্ন্যাসী ও ব্ক্ষচারগণের পক্ষে স্বামজীর নিরন্তর 
উপপাস্থাতিই একাধারে প্রচুর শিক্ষালাভ ও 'নরবাঁচ্ছন্ন আনন্দের বিষয় ছিল। 'তাঁন 
কখনও বা মঠের গৃহস্থালী সম্বন্ধীয় কোন কোন কর্ম স্বহস্তে সম্পাদন কাঁরতেন, 
ঘর ঝাঁট দিতেন, জমি কোপাইয়া ফলফুলের বীজ রোপণ কাঁরিতেন, আবার অনেক 
সময় উৎসাহের সাঁহত রন্ধন কারয়া সন্যাঁসবূন্দকে ভোজন করাইয়া আনন্দানভব 
কাঁরতেন। মঠে স্বামিজীর আড়ম্বরহনীন জীবনযাপন প্রণালী ও এই সমস্ত ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র কার্যান্জ্ঞান, তরুণসন্ন্যাঁসগণ পরমাঁশক্ষার দক দিয়াই গ্রহণ কারয়াছলেন ! 

বেলুড় মঠ প্রাতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের দৃন্টিও এই প্রাতিষ্ঠানাটির 
উপর পাঁতত হইল। সন্ন্যাঁসগণের উদারভাব, দেশাচার ও লোকাচার-সম্মত কতক- 
গুলি আচার-নিয়মের প্রাত ওদাসঈন্য, বিশেষতঃ আহার সম্বন্ধে জল্মগত ও জাতিগত 
ভেদব্দাদ্ধ এককালে পাঁরবঙ্জন, এই সমস্ত বিষয় লইয়া নানাস্থানে আলোচনা চাঁলতে 
লাগল । বিলাত-প্রত্যাগত ববেকানন্দ ও তৎসাঙ্গগণের কায্কিলাপ সম্বন্ধে নানা- 
প্রকার অলীক কাহনীসকল রচিত হইয়া সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাঁগিল। 
এ সমস্ত কুৎসায় বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রানাভজ্ঞ, আচারসব্বস্ব অনেকে স্বামিজীর 
সহান্‌ উদ্দেশ্য হদয়ঙ্গম কাঁরতে অসমর্থ হইয়া অযথা নিন্দাবাদ করিত। “চলত 
নৌকার আরোহগণ বেলুড় মঠ দৌঁখয়াই নানারূপ ঠাট্রাতামাসা কারত, এমনকি, 
সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসার অবতারণা কাঁরয়া 'নম্কলঙ্ক স্বাঁমজীর অমল- 
ধবল চরিত্র আলোচনাতেও কুশ্ঠিত হইত না।” ভক্তগণ অনেকেই মঠে আগমনকালে ৷ 
এই সমস্ত সমালোচনা শ্রবণ কারতেন। কেহ কেহ ব্যথিত হৃদয়ে উহা স্বামজীর 
নিকট ব্যক্ত কারতেন। স্বামিজনী .উপেক্ষার সাঁহত উত্তর করিতেন, “হাতী চলে 
বাজার মে, কুত্তা ভূকে_ হাজার। সাধ্দবন্‌কো দুভাব নোৌহ, যব নিন্টে সংসার 1” 
তে “দেশে কোন নৃতন_ভাব প্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে 
প্রাচীন পন্থাবলম্বিগণের অভ্যুত্থান প্রকীতির নিয়ম। জগ্গতের ধম্মসংস্থাপক মান্রকেই 
এই পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে । 79159006101. (অন্যায় অত্যাচার) না 
হইলে জগতের হিতকর ভাবগীল সমাজের অন্তস্থলে সহজে প্রবেহা কারনে পারে 
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না।” সুতরাং ইতরসাধারণের তীর সমালোচনা ও কুৎসা রটনায় স্বামিজী বিন্দুমান্র 
বিচালত হইলেন না এবং এগুীলকে তান তাঁহার নবভাব প্রচারের সহায়ক বাঁলয়া 
উহার বিরুদ্ধে কোনপ্রকার প্রাতবাদ পর্যন্ত কারতেন না; এমনকি, তাঁহার পদাশ্রত 
সন্যাসী ও গৃহিগণকে পর্যন্ত কোনপ্রকার প্রাতিবাদ করিতে নিষেধ কারতেন। 
[তান কেবল বাঁলতেন, “ফলা ভিসাদ্ধহীন হ'য়ে কাজ করে যা, একাদন উহার ফল, 
শনশচযই ফলবে।, নাহ কল্যাণকৃৎ কশ্চৎ দুগাঁতিং তাত গচ্ছাতি।” 

স্বামিজীর দেহাবসানের পূর্বেই হিন্দঃুসমাজের এই ভ্রম অন্তাহ্হত হয় এবং 
এই বৎসর স্বামিজী মঠে শাস্নমতে শ্রীশ্রীদুগাপূজার অনুজ্ঠান করায় অনেক অজ্ঞ 
সাধারণ স্ব স্ব ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়াঁছলেন। 

স্বামিজী বর্তমান সমাজের সঙ্কীর্ণতাপ্রসৃত শাস্তবিরুদ্ধ কতকগুলি আচার- 
নিয়মের তীব্র সমালোচনা করিতেন এবং এঁ সমস্ত আচার-নিয়মের গণ্ডী ভাঙ্গয়া 
উদার ও প্রশস্ততর 1ভাত্তর উপর সামাজিক জীবনকে প্রাতষ্ঠা কারবার জন্য শিষ্য- 
গণকে উপদেশ প্রদান করিতেন। অর্থহীন “ছ:ত্মার্গের” উপর তাঁহার কিছহমান্র 
আস্থা ছিল না। সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি উদার-মতাবলম্বী হইলেও, 
ধম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানগনীল শাস্ানর্দেশানুযায়ী যাহাতে অনাু্ঠিত হয়, ততপ্রাত 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ১৯০১ খ্টাব্দে স্বামিজীর আভপ্রায়ে মঠে * দুগেৎিসব 
হইতে আরন্ত কাঁরয়া প্রায় আঁধকাংশ পৃজাগুলই অন্নষ্ঠত হয়। 

স্বামজর্র সঙ্কলেপের বিষয় অবগত হইয়া স্বাম ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ তাহার 
গুরুভ্রাতা এবং শিষ্যবন্দ মহোৎসাহে পুজোপকরণ সংগ্রহে প্রবৃন্ত হইলেন। 
সন্াসীর কোনপ্রকার পূজা বা ক্রিয়া “সঙ্কল্প” কাঁরয়া কারবার আঁধকার নাই, 
অতএব স্বাঁমিজ শ্রীশ্রীমার অনমাঁত প্রার্থনা কারলেন। তান তাহার নামেই সঙ্কজ্প 
হইবে বাঁলয়া অনুমাত প্রদান করিলে পর স্বামজীর আনন্দের সীমা রাঁহল না। 
যথাসময়ে কুমারটুলী হইতে প্রাতমা মঠে আনীত হইল। পূজার পৃব্বাদন শ্রীশ্রীমা 
তাঁহার বাগবাজারের আবাসবাট হইতে মঠে আগমন করিলেন। তাঁহার অনুমাতি 
লইয়া ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ সপ্তমীর দিনে পূজকের আসনে উপবেশন কারলেন। 
কৌলাগ্রণনী তন্ত্রমন্রকোবিদ্‌ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ও শ্রীশ্রীমার আদেশে সুরগুরু 
বৃহস্পাঁতর ন্যায় তল্লধারকের আসন গ্রহণ করিঞ্েন। যথাশাস্ত মায়ের পূজা 
নব্বীহত হইল, কেবল শ্রীশ্রীমার অনভিমত বাঁলয়া মঠে পশন বাঁলদান হইল না। 
বাঁলর অনূকজ্পে চানর নৈবেদ্য ও স্তুপণকৃত মিষ্টান্নের রাশি প্রাতমার উভয় পার্খে. 
শোভা পাইতে লাগিল। 

২২ 
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“গরীব, দুঃখী, কাঙ্গালগণকে দেহধারী ঈশ্বর-জ্ঞানে পাঁরতোষ করিয়া ভোজন 
করান এই পূজার প্রধান অঙ্গরূপে পাঁরগাঁণত হইয়াছিল। এতদ্যতীত বেলুড়, বালী 
, ও উত্তরপাড়ার পাঁরচিত, অপাঁরাঁচত অনেক ব্রাহ্গণপশ্ডিতগণকেও নিমল্ণ করা 
হইয়াছিল এবং তাঁহারাও সকলে আনন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। তদবাঁধ মঠের 
প্রীত তাঁহাদের পূর্ব বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া ধারণা জন্মে যে, মঠের সন্ন্যাসীরা 
যথার্থ [হন্দু-সন্ন্যাসী।”* 

দুগোসবের পর স্বামিজীর আঁভপ্রায়ানূযায়শ মঠে প্রাতিমা সহযোগে লক্ষমী- 
পূজা ও শ্যামাপূজাও যথাশাস্ত অনুন্ঠিত হইল। শ্যামাপূজার পর, স্বামিজী 
স্বীয় জননীর সাঁহত কালীঘাটে গমন করেন। বাল্যকালে স্বামিজীর একবার 
কঠিন পড়া হয়, তখন তাঁহার জননী “মানত” করেন যে, পুত্র আরোগ্য হইলে 
কালবঘাটে বিশেষ পূজা দিবেন ও শ্রীমান্দিরে তাঁহাকে গড়াগড়ি দেওয়াইয়া আনিবেন; 
পরে এ কথা আর তাঁহার স্মরণ ছিল না, ইদানীং স্বামিজীর অস.স্থতার কথা শ্রবণ 
করিয়া তিনি স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া পুত্রকে সংবাদ দিলেন। জননীর 
আদেশানুযায় স্বামজী কালাঘাটের আদ গঙ্গায় অবগাহন কাঁরয়া আর্দরবস্ত্ে 
মান্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভক্তিভরে শ্রীশ্রীকালীমাতার পাদপদ্মের সম্মুখে 
তনবার গড়াগাঁড় দিলেন। অতঃপর সাতবার মান্দর প্রদাক্ষণ সমাপ্ত কাঁরয়া তিনি 
নাট-মান্দরের পশ্চিম পার্খে অনাবৃত চত্বরে উপাঁবন্ট হইয়া হোম আর্ত কারলেন। 
যজ্ঞের পাবনত্র আগ্ন প্রজবলিত হইল। হোম-কুণ্ডে ঘৃতাহযাত প্রদানরত কন্দর্পকাস্ত 
সন্ন্যাসী যেন দ্বিতীয় ব্রহ্গাবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। বহুলোক ফ্বামিজনীকে 
ঘরিয়া তাঁহার যক্সম্পাদন দর্শন কাঁরতে লাঁগলেন। স্বামিজী মঠে ফিরিয়া 
আসিয়া আনন্দের সাঁহত বাঁললেন, “কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখূলুম। 
আমাকে বিলাতপ্রত্যাগত “ববেকানন্দ' বলে জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ 
করতে কোন বাধাই দেন নাই, বরং পরম সমাদরে মান্দর মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছা 
, পুজা করতে সাহায্য করোছলেন।” 

অদ্বৈতবাদী সন্াসী হইয়াও স্বামিজীঁ এইরূপে শাস্নাদ্্ন্ট পল্থানৃযায়ী 
মার্তপূজা ও দেবদেবীর আরাধনক কাঁরয়া দেখাইয়াছেন যে, উহার মধ্যেও গভগর 
সত্য নাহত আছে। 'হন্দুশ্বাস্ত্র ও ধম্মকে কাটিয়া ছাঁটয়া জোড়াতালি দয়া 
মনোমত কাঁরয়া গাঁড়বার চেস্টা তান কখনও করেন নাই, বরং তিনি দূঢ়তার সাঁহত 


স্বাম-শিষ্য-সংবাদ 


মানবামিন্্র বিবেকানন্দ ৩৩৯ 
বাঁলতেন, “আমি শাস্ত্রময্যাদা নষ্ট করিতে আস নাই, পূর্ণ কাঁরতেই আসিয়াছি”__ 


4] 119৬9 001172 10 0191) 110 00 1250:0%,.+ 

অক্টোবর মাসে পুনরায় ব্যাধির প্রকোপ বাদ্ধি পাইল, স্বামিজী শয্যাগ্রহণ 
কাঁরতে বাধ্য হইলেন। কাঁলকাতার তদানীন্তন প্রাসদ্ধ ডাক্তার মিঃ স্যাণ্ডার্স 
চাকৎসা কাঁরতে লাঁগলেন। সব্বপ্রকার মানীসক ও দৌহক পাঁরশ্রম 'নাঁষদ্ধ 
হইল। যাহাতে স্বামজী কোন গভীর ও জাঁটল তত্বের আলোচনা না কারতে 
পারেন, তাঁদ্বষয়ে মঠের সন্ন্যাঁসগণ সাবধান হইলেন। িছনীদন পরে অপেক্ষাকৃত 
সুস্থ হইলেও স্বাঁমজী, পদে পদে গুরুদ্রাতাগণ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছামত 
কার্যা কাঁরতে পারতেন না। তাঁহারা আগন্তুক ভদ্রুলোকগণের সাঁহত স্বামজনীকে 
আঁধকক্ষণ বাক্যালাপ ইত্যাঁদ কারতে দিতেন না। স্বামিজীর দেহ থাকলে উত্তর- 
কালে জগতের প্রভূত কল্যাণ হইবে, এই বিশ্বাসেই তাঁহারা যথেম্ট সাবধানতা 
অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন; কিন্তু বিবেকানন্দ নিশ্চেষ্ট হইয়া বাঁসয়া থাকবার লোক 
নহেন, অবসর ও স্াবধা পাইলেই মঠের গৃহস্থালি সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যাবলী 
স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া আনন্দ বোধ কারতেন। কখনও বা মধ্রকণ্ঠে আধ্যাত্মিক 
সঙ্গীত গাঁহয়া শ্রোতৃবৃন্দের হদয়ে ভগবৎপ্রেম উদ্দীপিত কাঁরতেন। প্রভাতে ও 
কাঁরতেন, কখনও বা বালকের ন্যায় চপলতার সাঁহত হাস্যকোতুকে রত হইতেন, 
আবার কখনও বা বহুক্ষণ যাবৎ পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া থাঁকতেন। 

শারীরক অসস্থতা নিবন্ধন পূর্ণ উদ্যমে নবযুগের বার্তা প্রচার কাঁরতে 
বাসয়া থাঁকতেন। তান চাহতেন--4১ 1১800 ০£ 00178 17317291, (একদল 
জোয়ান বাঙ্গালীর ছেলে) ?তাঁন বিশ্বাস করিতেন, কয়েকটি চারন্রবান, ব্াাদ্ধমান, 
পরার্থে সর্্বত্যাগ্নী ও আজ্ঞানুবন্তাঁ যুবক পাইলে তিনি, দেশের চিন্তা ও চৈম্টাকে 
নূতন পথে চালনা কাঁরয়া দিতে পারেন। মুখভাব তমোপূর্ণ হৃদয় উদ্যমশুন্য, 
শরীর অপু, যুবকদের অবস্থা দৌখয়া তিনি আক্ষেপের সহিত কত কথাই না 
বাঁলতেন। বিশেষ বর্তমান শিক্ষাপ্রণালশতে যুর্ষগণের উর্বর মাস্তন্কগুলি এমন- 
ভাবে গঠিত হইয়া ওঠে যে, উচ্চ উচ্চ ভাব ধারণের গন্ধক্ষ সেগনাল একান্ত অনুপযুক্ত 
হইয়া পড়ে। কেহ কেহ উচ্চভাবসকল ধারণা কাঁরতে সক্ষম হইলেও মজ্জাগত 
দুর্বলতার জন্য কার্যক্ষেত্রে উহার বিকাশ কাঁরতে পারেন না। “বীরত্বের কঠোর 
মহাপ্রাণতার আদর্শ” দেশের যবকবৃন্দের সম্মখে ধারয়া তাহাদিগকে নবীনভাবে 


৩৪০ বিবেকানন্দ চাঁরত 


গাঁড়য়া তুলিতে হইবে, অত্যাধক কল্পনা প্রয়, বিলাসলোলুপ, বিকৃতবৃদ্ধি-সম্পন্ন, 
দুর্বল মাস্তন্কগুলিকে সতেজ সবল করিয়া তুলিতে হইবে। ব্যায়ামাদ শারীরক 
পাঁরশ্রম সহায়ে দেহকে সবল, সংস্থ, লৌহদ্‌ঢ্রপেশীবাশম্ট করিতে হইবে। পুরুষ 
পুরুষের মতই হইবে, চেষ্টা কাঁরয়া স্ত্রীলোক হইবে কেন? মম্মান্তক দুঃখের 
সাঁহত িববেকানন্দ ইহাই ভাবিতেন। বারত্বের প্রীতষ্ঞার জন্য তানি বাঙ্গলাদেশে 
মহাবীর হনুমানের পূজা চালাইতে চাঁহয়াঁছলেন। স্বামজী বাঁলতেন, 
“মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হ'বে। দেখনা রামের আজ্জায় 
সাগর 'ডিঙ্গিয়ে চলে গেল! জীবনে-মরণে দৃক্‌পাত নাই, মহা িতোন্দ্রয়, মহা 
বাদ্ধমান! দাস্যভাবের এ মহা আদর্শে তোদের জীবন গাঠত করতে হ'বে। 
এরূপ হ'লেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা আপান হ'য়ে যা'বে, দ্বিধাশন্য 
হ'য়ে গুরুর আত্ঞা পালন, আর ব্রহ্ষমচর্্য রক্ষা, এই হচ্ছে ১০০:০% €% 50955 
(কৃতী হ'বার একমাত্র গুটোপায়), নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায় (অবলম্বন করবার 
দ্বিতীয় পথ নাই)। হনুমানের একাঁদকে যেমন সেবাভাব, অন্যাদকে তেমানা ন্রলোক- 
সন্তাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না? 
রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয় উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশ পালনই জীবনের 
একমান্র ব্রত! এরূপ একাগ্রানষ্ঞ হওয়া চাই! খোল করতাল বাঁজয়ে লম্ফ ঝম্ফ 
করে দেশটা উচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। একে তো এই ৮510101 (পেটরোগা) রোগনর 
দল, তা'তে অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন 2 কামগন্ধহনন উচ্চসাধনার অনুকরণ 
কর্‌তে গয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে । দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে 
যাব, দেখাব খোল করতালই বাজছে! ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরী হয় নাঃ তুরাঁ 
ভেরী কি ভারতে মেলে নাঃ এ সব গুরুগন্তীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা । 
ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানূষী বাজনা শৃনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে 
গেল। এর চেয়ে আর ক অধঃপাতে যাবঃ কবিকল্পনাও এ ছাব আঁকতে হার 
মেনে যায়! ডমরু, শিঙ্গা বাজাতে হ'বে, ঢাকে ব্রহ্গরুদ্রতালের দুন্দীভনাদ তুলতে 
হবে, মহাবীর, মহাবীর" ধবাঁনতে এবং “হর হর ব্যোম ব্যোম” শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত 
করতে হ'বে। যে সব 100510এ গেতিবাদ্য) মানুষের 9০: ০৫ 196111085 
হৃদয়ের কোমল ভাবসমৃহ) উত্দীপত করে, সে সকল কিছীদনের জন্য এখন বন্ধ 
রাখৃতে হ'বে। খেয়াল টপ্পা, বন্ধ করে ধ্পদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে 
হ'বে। বৌঁদুক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণ সণ্টার করতে হ'বে। সকল বিষয়ে 
বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনৃতে হবে।" 


মানবামত্র বিবেকানন্দ ৩৪১ 


১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কাঁলকাতায় জাতীয়-মহাসাঁমাতির 
আঁধবেশন হয়। তদুপলক্ষে ভারতের বাভন্ন স্থান হইতে প্রাতীনাধিবর্গ তথায় 
আগমন কারয়াছিলেন। স্বামিজী বেলুড় মঠে অবস্থান কারতেছেন জানিতে পা'রিয়া 
প্রত্যহ তাহারা দলে দলে মঠে আগমন কাঁরতে লাঁগলেন। কংগ্রেসের বশিল্ট 
প্রাতিনাধবর্গের অনেকেই তাঁহাকে নব্যভারতের অন্যতম নেতা বাঁলয়া শ্রদ্ধা 
কাঁরতেন1* এই'সমস্ত নেতৃগণের সাঁহত স্বামিজী ইংরেজীর পাঁরবর্তে হিন্দভাষায় 
কথোপকথন কারয়াঁছলেন। দেশের বর্তমান দুরবস্থা ও অভাব এবং তং- 
প্রতীকারোপায় সম্রন্ধে স্বামিজীর 'সদ্ধন্তগ্টীল অনেকেরই হৃদয় স্পর্শ কাঁরয়াঁছল; 
সকলেই জানেন, তৎকালীন রাজনোতিক আন্দোলনে শাক্তর অপচয় ব্যতীত বিশেষ 
কছু লাভ হইবে না, ইহা স্বামিজীর দূঢ় বিশ্বাস ছিল। এই সময়ে একজন জজ্ঞাসা 
কারয়াঁছলেন, “স্বাঁমজী! কংগ্রেস সম্বন্ধে আপনার মত কি?” তানি কিন্তু উত্তর 
করিলেন, “হ্যাঁ, যাহাতে সমগ্র ভারতে একতা প্রীতান্ঠিত হয়, এরূপ একটি অনুষ্ঠান 
মন্দ নহে।” 

স্বামিজী দেহরক্ষা করার পর এই সময়ের কথা আলোচনা করিয়া লক্ষেবৌর 
“আযডূভোকেট” পান্রকার সম্পাদক মহাশয় 'লীখয়াছেন, 


“গত কংন্রেসের সময় সব্বশেষবার তাঁহাকে কলিকাতায় দেখিয়াঁছলাম। বিশুদ্ধ ও 
সাধু হিন্দীভাষায় 1তাঁন্‌ অনর্গল আলাপ" কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার কাঁথত 'হন্দীভাষা যে-কোন 
উত্তর-পাঁশ্চমাণ্চলবাসকে গৌরবান্বিত কাঁরতে পাঁরত। তান, যখন ভারতের পুনরুখ্থান- 
কল্পে তাঁহার সঙ্কল্পগ্লির কথা বাঁলতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল উৎসাহে 
উদ্দীপ্ত হইয়াছিল ।” 


স্বামিজী প্রধানতঃ কংগ্রেসের প্রাতীনাধগণের সাহত কাট বেদাবদ্যালয় 
প্রাতষ্ঠা করবার বিষয় আলোচনা কাঁরয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে প্রাচীন আধগিণের 
আদশনি্যায়ধ আচার্য ও প্রচারক সন্ন্যাসী গঠন কাঁরয়া তোলা হইবে, সংস্কৃত, 
সাহিত্য, দর্শন, বেদ, উপাঁনষদ্‌ ইত্যাঁদ শিক্ষাপ্রদান করা হইবে। স্বামিজীর 


* এই সময় একাঁদন দাক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আগত মহাত্মা গান্ধী স্বামিজীর সাঁহত 
দেখা করিবার জন্য বেলুড় মে গিয়াছলেন। সোঁদন অপরাহে স্বাঁমজী বাগবাজারে ছিলেন 
বাঁলয়া সাক্ষাৎ হয় নাই। এই কথা গান্ধীজশী স্বয়ং আমাকে বিয়াছিলেন।- গ্রন্থকার 


৩৪২ ববেকানন্দ চারত 


এবং সাধ্যমত সাহায্য কারবেন বাঁলয়াও প্রাতশ্রুত হইয়াছলেন। এই বিষয়ের উল্লেখ 
কাঁরয়া আর একজন কংগ্রেসের প্রাতানাধ 'লাঁখয়াছেন :_ 


“কাঁলকাতায় একট বেদাবদ্যালয় প্রাতষ্ঠা কারবার তাঁহার স্বোমিজীর) শেষ আশাটি 
অসম্পূর্ণ রাঁহয়া গিয়াছে । তাঁহার দেহাবসানের কয়েকমাস পর্বে খজ্টমাসপব্্বাদনে 
কাঁলকাতায় জাতীয়-মহাসামাতির আঁধবেশন হইয়াছল। তদুপলক্ষে প্রাতানাধিবর্গ, 
সংস্কারকগণ, অধ্যাপকবৃন্দ ও 'বাভন্ন বিভাগের মহদ্যাক্তগণ ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশ হইতে 
সমাগত হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে অনেকেই কলিকাতায় অবস্থানকালসন, স্বামিজীর প্রাতি 
শ্রদ্ধাপ্রদর্শনকল্পে প্রতাহ অপরাহেে বেলুড় মঠে গমন কারতেন। স্বামিজী সমাজননীতি, 
রাজনীতি প্রভাতি 'বাভন্ন বিষয়ে তাহাদিগকে প্রচুর শিক্ষাদান কাঁরতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে 
এ সভাগৃলি একটি কংগ্রেসের আকারই ধারণ কাঁরত, এমনাক, আদর্শের দক দিয়া 
তদপেক্ষাও উন্নত এবং হিতকর হইত। কলিকাতায় বেদাবদ্যালয় স্থাপন কারবার প্রস্তাবে, 
উপাস্থিত প্রত্যেকেই উহা কার্যে পাঁরণত করিবার জন্য যথাশাক্তি সাহায্য কাঁরতে প্রাতশ্রুত 
হইয়াছলেন, কিস্তু সঙ্কল্প কার্যে পারণত হইবার পূর্বেই 'তাঁন ইহধাম ত্যাগ কারয়াছেন।” 


একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপন কারবার সঙ্কঙ্প তাঁহার বহাঁদন হইতেই ছিল। 
উক্ত কার্যে প্রচুর অর্থ এবং কয়েকজন চরিন্রবান, ধার্মমক ও বেদজ্ঞ অধ্যাপকের 
প্রয়োজন, ইহা বুঝিয়া স্বামিজী সহসা এই কলেজ প্রাতিষ্ঠায় অগ্রসর হন নাই; 
কিন্তু জীবনের শেষভাগে এই বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ অতঈব বাঁদ্ধত হইয়াছিল। 
গুরভ্রাতাগণের সাঁহত "যুক্তি করিয়া ছু টাকা সংগ্রহ কারিয়া মঠেই ক্ষুদ্রভাবে 
একজন উপযুক্ত পাঁণন্ডতের তত্রাবধানে একটি শিক্ষালয় স্থাপন কারতে কৃতসঙ্কল্প 
হইলেন, এমনকি, স্বামী ত্রিগুণাতীতকে “উদ্বোধন প্রেস” বিক্রয় কারবার উপদেশ 
দিলেন। প্রেস বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা উক্ত বিদ্যালয় স্থাপন- 
কল্পে জমা রাখা হইল। দেহ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেই এই সঙ্কল্প লইয়া তিনি 
সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন বাঁলয়া "স্থির কাঁরলেন; কিন্ত কয়েকমাস পরেই 
তাঁহার দেহত্যাগ হওয়ায় সমস্ত ব্যবস্থা ওলটপালট হইয়া গেল। যাহা হউক, কয়েক 
বংসর হইল (১৯১৫-১৬) বেলুর্ড় মঠের ভূতপূর্্ব সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমং স্বামী 
প্রেমানন্দজীর চেষ্টা ও যত্নে ঞ্জন সংস্কৃতজ্ঞ পশ্ডিতকে মঠবাটীতে রাখা হইয়াছে । 
উহার নিকট ব্ক্ষচারগণ নিয়মিতরূপে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্াদ অধ্যয়ন কাঁরয়া 
থাকেন। স্বাঁমজীর সঙ্কল্পের সাঁহত তুলনায় এ অনুষ্ঠানাট ক্ষুদ্র হইলেও তুচ্ছ 
নহে এবং আমরা বিশ্বাস করি, মহাপুরুষের সঙ্কজ্প কখনও বিফল হইবে না। 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ৩৪৩ 


এই বংসরের শেষভাগে জাপান হইতে দুইজন স্মাবখ্যাত পণ্ডিত বেলুড় মঠে 
আগমন করেন। জাপানে একটি ধম্মমহাসভা আহ্বান করিবার সঙ্কজ্প লইয়া ইহারা 
[বিশেষভাবে স্বামিজীর সাঁহত সাক্ষাৎ করবার জন্যই আগমন কাঁরয়াছিলেন। 
জাপানের একটি বৌদ্ধ মঠের অন্যতম নায়ক রেভাঃ ওডা, স্ামিজীকে বাঁললেন, 
“আপনার মত খ্যাতনামা ব্যাক্তি যাঁদ এই কার্যে সহায় হন, তাহা হইলে আমাদের 
উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হইবে। জাপানে ধর্মসংস্কার বর্তমান সময়ে অত্যাবশ্যক 
হইয়া উঠিয়াছে। আপনার মত শাক্তমান আচার্য ব্যতীত উক্ত কার্য আর কাহার 
দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে?” রেভাঃ ওডার আহ্বানের মধ্যে তিনি যেন প্রাচ্যের 
পুনরভ্যুর্থানের বার্তা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গী ডাঃ ওকাকুরার পাণ্ডিত্য ও 
জাপানের সহিত ভারতের ভাববিনিময়ের আগ্রহ দর্শনে স্বামিজী আনন্দে অধীর 
হইলেন। একই ভাবের ভাবুক, দুইজন আত্মার আত্মীয়। তান প্রথমবার আমোরকা 
যান্রার পথে, জাপানের উন্নাতি ও আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে বলবীরালাভ দেখিয়া 
মোহিত হইয়াঁছলেন, ভারতীয় যুবকদের সম্মুখে জাপানকে আদর্শরূপে স্থাপন 
কাঁরয়াছিলেন। ডাঃ ওকাকুরা স্বামিজনীকে যন্তবিজ্ঞানের দিক দয়া সমৃল্রত জাপানে 
আধ্যাত্মিকতার অভাব কিরূপ তাহা বর্ণনা কাঁরয়া, উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
আদান-প্রদানের সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। স্বামিজী অপ্রত্যাশিতভাবে 
ডাঃ ওকাকুরাকে পাইয়া মিস্‌ ম্যাকলাউডকে বাঁললেন, “পাঁথবীর দুই প্রান্ত হইতে 
আমরা দুইটি ভ্রাতা যেন পুনরায় মালত হইয়াছ।” 

স্বামিজীর অলৌকিক চারন্র ও উদারতায় মুদ্ধ হইয়া ইস্হারা মঠেই অবস্থান 
কারতে লাগলেন। স্বামিজী প্রত্যহ ভগবান বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধম্্ম সম্বন্ধে ইহাদের 
সাহত আলোচনা কাঁরতেন। পাশ্চাত্য-পাঁণ্ডতগণ বৌদ্ধদর্শনকে হিন্দুদর্শনের 
সম্পূর্ণ বিপরীত বাঁলয়া যে মন্তব্যগুলি প্রকাশ কারয়াছেন, স্বামিজী সেগুঁল খণ্ডন 
কাঁরয়া দেখাইতেন যে, বৌদ্ধধন্্ম হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী সন্তান হইলেও বুদ্ধদেবের 
উপদেশগুলির আঁধকাংশের সাঁহতই উপাঁনষদের যথেষ্ট সৌসাদ্‌শ্য বিদ্যমান। 
ফলতঃ উপ্পানষদের জ্ঞানকাণ্ডের উপরই বৌদ্ধদর্শনের 'ভীত্ত। জাপানী পঁণ্ডিতগণ 
স্বামিজীর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় 'সিদ্ধান্তগ্ঁল শ্রবণ করিয়া বাস্মিত হইলেন। তাহারা 
দোঁখলেন, এই সব্বতোমুখা প্রাতিভাশালী সন্ন্যাস বৌদ্ধধমর্স সম্বন্ধীয় আধকাংশ 
গ্রল্থই যত্রসহকারে অধ্যয়ন কাঁরয়াছেন। তাঁহারা স্বামজীকে বোদ্ধশ্রমণ বাঁলবেন, 
না হিন্দ্‌-সন্ন্যাসী বাঁলবেন, সময় সময় বুঝিয়া উঠতে পারিতেন না। 

কিছবদন পর ১৯০২ খষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্বামিজী ডাঃ ওকাকুরার 


৩৪৪ বিবেকানন্দ চারত 


নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সাহত বুদ্ধগয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তথা 
হইতে কাশীধামে 'গয়া উভয়ে কিছাদন বিশ্রাম কাঁরবেন, ইহাও স্থির হইল। 
স্বাঁমজীর পারব্রাজক জীবনের ইহাই সব্বশেষ ভ্রমণ। 

বহাদন পর তাঁহার ৩৯তম জন্মাদবসে বিবেকানন্দ আজ আবার সেই পবিভ্র 
বোঁধদ্রমমূলে পদ্মাসনে ধ্যানস্থ! তীব্র বৈরাগ্যের তাড়নায় বালক শ্রীনরেন্দ্রনাথ 
একাঁদন এই ম্বোধদ্রুমমূলে সত্যলাভের কামনায় ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সে 
সাধনা '[সদ্ধ হইয়াছিল। তান বাঝয়াছিলেন, উন্মাদের ন্যায় ছুটাছুটি কারলে 
কিছু হইবে না। যে মহাপ্রুষের সঙ্গ পাঁরত্যাগ কারয়া তিনি এতদ্‌রে ছায়া 
আঁসয়াছেন, সেই পাগল-পূজারীর পদপ্রান্তে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার 
বশ্বশোষী িপাসার অমৃতবারি একমান্র সেইখানেই আছে। সে একাঁদন, যোদন 
তাঁহার জীবনের প্রথম উষার অস্পম্ট আলোকে যে সত্য উপলান্ধ কারয়াছিলেন, 
আজ এই শান্ত স্তব্ধ মাহমময় জীবন-সন্ধ্যায় তাহা কি তাঁহার মনে পড়ে নাই? 
তাঁহার জীবনের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহাতো পূর্ণমান্রায় সিদ্ধ হইয়াছে; তব আজও 
তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারেন নাই কেন? পাঠক, একবার কজ্পনানেত্রে 
ভগবান বৃদ্ধদেবের পাঁবত্র সাধন-পনঠে উপাঁবষ্ট সন্গ্যাসীর কর্‌ণা-কাতর মুখমণ্ডলের 
দকে দৃষ্টিপাত কর। বুঝিতে "পারবে, এ ধ্যান, এ সাধন নিজের মাক্ত-কামনায় 
নহে। একটা উৎপনীড়ত, উপোক্ষত, দরিদ্র, পাঁতিত জাতির প্রতিনিধিরূপে 'ন্রশ- 
কোট মানবের কাতর আর্তনাদের অসাম প্রাতধ্বান বক্ষে ধারণ কাঁরয়া 'তাঁন 
বোঁধদ্রুমমূলে ধ্যানাসীন! এই সদ্ধাসনে বহ্াঁদন পূব্রবে আর এক মহাপুরুষ 
নাঁখলের দুঃখ-দূরশীকরণ মানসে ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন, ভারতের অতীত ইতিহাসে 
সে এক স্মরণীয় দিন! আর একাঁদন আসবে, যৌদন ভাবষ্যং বংশধরগণ তাঁহাদের 
মাহমাসম_জ্জবল অতীত হাঁতহাসে এই 'দিনটিকেও স্বণক্ষিরে লিখিয়া রাঁখবেন। 

বৃদ্ধগয়া মঠের মোহান্ত মহারাজ স্বামিজীর খ্যাঁতর কথা বহাদিন হইতে শ্রবণ 
কারয়া আসতেছিলেন। তাঁহাকে অপ্রত্যাশিতভাবে আঁতাঁথরূপে লাভ কারিয়া 
মোহান্তজীর আনন্দের পাঁরসীমা রাঁহল না। যাহাতে স্বামিজীর কোন অসাবধা 
না হয়, তদ্বিষযয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হৃইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত কাঁরয়া দলেন। স্বামিজী 
কয়েকাঁদন ধ্যানানন্দে আতিবাঞ্হত কারয়া জাপানী বন্ধ,দ্বয়ের সহিত বারাণসণ 
আভমুখে যাত্রা কীরলেন। 

স্বামজীর জবলন্ত উপদেশ ও শিক্ষায়, উৎসাহে উদ্ধদ্ধ হইয়া কয়েকজন 
বাঙ্গালী যুবক একত্র হইয়া অনাথ, রোগগ্রস্ত, সম্বলহঈীন তীঁ্থযাত্রিগগ্ের সেবায় 


মানবামন্র বিবেকানন্দ ৩৪৫ 


অগ্রসর হইয়াছিলেন। একটি ছোটবাড়ী ভাড়া লইয়া তাঁহারা রাজপথ ও গঙ্গার 
ঘাট হইতে চ্ছবির, রুগ্ন নরনারীগণকে বহন করিয়া তথায় লইয়া যাইতেন এবং 
সাধ্যমত ওষধ, পথ্য, সেবা-শশ্রুষা করিয়া তাহাদের কন্ট লাঘব কারবার চেষ্টা 
কারতেন। শ্রদ্ধা ও নিম্ঠার সাঁহত নারায়ণজ্ঞানে দরিদ্রের সেবায় আত্মোৎসর্গকারণ 
যবকবৃন্দের আঁবচালত দৃঢ়তা দৌখয়া স্বামিজী আনান্দত হইলেন। বেলুড় মঠে 
বাঁসয়া তাঁহার আদর্শ কাধে পাঁরণত কাঁরতে এ পর্যন্ত কেহ আসতেছে না বাঁলয়া 
সময়ে সময়ে যে দুঃখ প্রকাশ করিতেন, আজ এই ম্াষ্টমেয় যুবকের কায্য দৌঁখিয়া 
তাঁহার সে দুঃখ অনেকাংশে দূর হইল! তান গর্ব ও আনন্দের সাঁহত তাঁহার 
মানসপনত্রগণের কাধ্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ কাঁরতে লাগলেন। উৎসাহ প্রদান কাঁরয়া 
বাঁললেন, “বৎসগণ! তোমরা প্রকৃত পন্থা বাঁঝয়াছ! আমার ভালবাসা ও আশীব্বাঁদ 
সর্বদা তোমাদের কল্যাণ করুক! সাহসের সাঁহত অগ্রসর হও! তোমরা দাঁরদ্র 
বাঁলয়া হতাশ হইও না, অর্থ আসবে । তোমাদের এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের 'ভীত্তর 
উপর ভাঁবষ্যতে যাহা হইবে, তাহা তোমাদের বর্তমান প্রিয়তম কজ্পনাগাঁলকেও 
ছাড়াইয়া যাইবে ।” স্বামিজী, এই অভিনব “রামকৃষসেবাশ্রমের” প্রথম 'িপোর্টসহ 
সাধারণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদনপন্র 1লাখয়া 'দলেন। 
স্বামিজীর নিকট উৎসাহ ও আশীব্বদি লাভ করিয়া যুবকগণের কম্মোৎসাহ শতগুণে 
বা্ঘত হইল । কাশীধামে, সেবাধম্মের স্বর্ণসৌধের ভাত্ত চিরাদনের মত প্রাতিষ্ঠা 
হইয়া গেল! তারপর কত বাধা-বিপাত্ত, অসুবিধার সাঁহত যুদ্ধ কাঁরয়া সেবাশ্রম 
বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, আত্মোৎসর্গের সে সুদীর্ঘ ইতিহাস 'লাঁপবদ্ধ 
কারবার ইহা উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে। স্বামিজীর ভাঁবষ্যদ্বাণী আজ সফল হইয়াছে! 
তারপর ভারতের নানাস্থানে “সেবাশ্রম” প্রাতীন্ঠিত হইয়াছে! ত্যাগী, ব্রহ্মচারী ও 
সন্নযাসগণ পর্যায়ক্রমে নীরবে নারায়ণজ্ঞানে রোগীর সেবা কারয়া নিজে ধন্য 
হইতেছেন, দেশকে ধন্য কাঁরতেছেন! কাশী রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের প্রাতজ্ঞাতাগণের 
অন্যতম চারুচন্দ্র দাস মহাশয়, যান আজীবন সমান উৎসাহে এই প্রাতজ্ঠানাটর 
সেবা কাঁরয়া অধুনা পরলোকগত হইয়াছেন, সেই বিবেকানন্দগত-প্রাণ, খ্যাঁতহঈন 
স্বদেশ-সেবক নীরব-কম্মণ, বাঙ্গাল বাঁলয়া আমরী কি আজ গর্ব অনুভব কারব নাঃ 

নবপ্রাতান্ঠত রামকৃষ্ণ মঠের যে সমস্ত সন্যাস্ী, সেবারতকে মুক্তর অন্যতম 
পন্থা জানিয়া “নারায়ণ” সেবায় প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন, কেবলমান্র স্বামিজীর 
ওজস্বাঁ উপদেশ হইতেই তাঁহারা জাতির কল্যাণকলপে আঝ্োৎসর্গ কুরবার দব্য- 
প্রেরণা লাভ করেন নাই! তাঁহারা আদর্শরূপে পাইয়াছিলেন বিবেকানন্দের জীবন, 


৩৪৬ বিবেকানন্দ চাঁরত 


যাঁহার দৈনান্দন ক্ষদূর ক্ষুদ্র কম্মগৃঁলর মধ্যেও এই সেবার ভাব ওতপ্রোতভাবে * 
তাহাদের দুঃখ-দৈন্য-ব্থা অনুভব করিতে হয়, তারপর কৃতজ্ঞচিন্তে অসীম নিষ্ঠার 
সাঁহত তাহার প্রাতকারোপায় অবলম্বন কাঁরতে হয়, তাহা তাঁহারা বহবার স্বামিজীর 
জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 

১৯০১ খঙ্টাব্দের শেষভাগে, স্বামিজীর ব্দ্ধগয়া যাত্রার কিছাদিন পূর্বে 
বেলুড় মঠে একাঁট মম্মস্পশর্শ ঘটনায় দীন-দরিদ্রের প্রাতি তাঁহার অপার করুণার 
স্মাতি সেবাব্রতণী কম্মদের হৃদয়ে চিরজাগ্রত থাঁকবে। 

“মঠের জমি সাফ কাঁরতে প্রাতিবর্ষেই কতকগ্যাীল স্বী-পুরুষ সাঁওতাল 
আসত। স্বামিজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ কারতেন এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের 
কথা শুনতে কত ভালবাসিতেন! একাদন কাঁলকাতা হইতে কয়েকজন 'বাঁশষ্ট 
ভদ্রলোক মঠে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা কারতে আসিলেন। স্বামজী তামাক খাইতে 
খাইতে সোঁদন সাঁওতালদের সঙ্গে এমন গঞ্প জুড়িয়াছেন যে স্বামী সুবোধানন্দ 
আসিয়া তাঁহাকে এ সকল ব্যাক্তর আগমন সংবাদ দিলে বাললেন, আমি এখন 
দেখা করিতে পারব না, এদের নিয়ে বেশ আছি"। বাস্তবিকই সোঁদন স্বাঁমজী 
এ সকল দীন-দঃখী সাঁওতালদের ছাড়িয়া আগন্তুক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা কারতে 
গেলেন না। সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কেম্টা। স্বামিজী কেম্টাকে 
বড়ই ভালবাসতেন। কথা কাঁহতে আসলে কেম্টা কখনও কখনও স্বামিজীকে 
বাঁলত, “ওরে স্বামী বাপ্‌, তুই আমাদের কাজের বেলায় এখানকে আঁসস না, 
তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হ'য়ে যায়; আর বুড়ো বাবা এসে বকে।' 
কথা শুনিয়া স্বামিজীর চোখ ছল ছল কাঁরত এবং বলতেন, 'না_না বুড়ো বাবা 
(স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বকবে না, তুই তোদের দেশের দু'টো কথা বল'__বাঁলয়া তাহাদের 
সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা পাঁড়তেন। 

একাঁদন স্বামিজী কেন্টাকে বাঁললেন, “ওরে তোরা আমাদের এখানে 
খাঁব 2” কেম্টা বাঁলল, “আমারা যে তোদের ছোয়া এখন খাই না, এখন যে 
বয়ে হ'য়েছে, তোদের ছোঁয়া নু খেলে যে জাত যাবে রে বাপ্‌।” স্বামিজী 
বাঁললেন, “নূন কেন খাব? নূন না দিয়ে তরকারী রে'ধে দেবে, তা হলে 
তো খাব” কেন্টা এ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামিজীর আদেশে 
মঠে সেই স্নকল সাঁওতালদের জন্য লুচ, তরকারী মিঠাই, মণ্ডা দধি ইত্যাদির 
জোগাড় করা হইল এবং তান তাহাঁদগকে বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন । খাইতে 
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খাইতে কেন্টা বাঁলল, “হাঁরে স্বামী বাপৃতোরা এমন 'জানিষটা কোথায় পোলি, 
হামরা এমনটা কখনো খাইনি।” স্বামজী তাদের পাঁরতোষ কাঁরয়া খাওয়াইয়া 
বাঁললেন, “তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হ'ল।” স্বামজী 
যে নারায়ণ সেবার কথা বাঁলতেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া 
দেখাইয়া গিয়াছেন। 

আহারান্তে সাঁওতালেরা বিশ্রাম কারতে গেলে স্বাঁমজী শিষ্যকে বাঁললেন, 
“এদের দেখলুম, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ_ এমন সরলাঁচত্ত__এমন অকপট, অকৃন্িম 
ভালবাসা, এমন আর দোখাঁন।” অনস্তর মঠের সন্যাসবর্গকে লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁলতে 
লাগলেন, “দেখ এরা কেমন সরল! এদের কিছ দুঃখ দূর করতে পারাব 2 নতুবা 
গেরুয়া পরে আর 'ি হ'ল ? পরহিতায় সর্বস্ব সমর্পণ, এরই নাম যথার্থ সন্ধ্যাস। 
এদের ভাল জানিষ কখনও কিছ ভোগ হয়নি। ইচ্ছে হয়, মঠ ফঠ সব বিন্রী করে, 
দেই এই সব গরীব দুঃখী, দারদ্রনারায়ণদের মধ্যে বাঁলয়ে। আমরা তো গাছতলা 
সার করোছি। আহা দেশের লোক খেতে পর্তে পাচ্ছে না- আমরা কোন্‌ প্রাণে 
মুখে অন্ন তুল্‌ছি 2 * * * দেশের লোক দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না দেখে, 
এক এক সময় মনে হয়, ফেলে দেই তোর শাঁখ বাজান, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দেই 
তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হ'বার চেস্টা, সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চারি 
ও সাধনাবলে বড়লোকদের বাঁঝয়ে, কাঁড় পাতি যোগাড় করে নিয়ে আস ও দারদ্র- 
নারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দই । 

“আহা, দেশের গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যা'রা জাতির 
মেরুদণ্ড- যাদের পাঁরশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছেযে মেথর, মুদ্দফরাস, একাঁদন কাজ বন্ধ 
করলে সহরে হাহাকার উঠে বায়, তা'দের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে 
সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাই রে! এই দেখু না হিন্দুদের সহানুভূতি না 
পেয়ে মাদ্রাজ অণুলে হাজার হাজার পৌঁরয়া কীশ্চয়ান হ'য়ে যাচ্ছে। মনে কাঁরসাঁন, 
কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। আমরা 
দিনরাত কেবল তা'দের বলাছ, "ছ*স্‌নে" 'ছংসূনে'। দেশে কি আর দয়াধম্্ম আছে 
রে বাপৃঃ কেবল ছ*ৎমাগর্র দল! অমন আচারের মুখে মার ঝেস্টা- মার লাথ! 
ইচ্ছা হয়, তোর ছ*তমার্গের গণ্ডাঁ ভেঙ্গে ফেলে এখনি যাই-কে কোথায় পাঁতিত, 
কাঙ্গাল দীন-দরিদ্র আছিস বলে, তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আঁস। 
এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা এদের অন্নবস্তের সাবধা করুতে পারলুম 
না, তবে আর কি রইল ঃ হায়! এরা দুনিয়াদারীর কিছু জানে না, তাই দিনরাত 
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খেটেও অশনবসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে, সকলে মিলে এদের চোখ 
খুলে দে, আমি 'দিব্যচক্ষে দেখছি, এদের ও আমার ভিতর একই রহ্গ_ একই শক্ত 
রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মান্র। সব্বাঙ্গে রক্তসণ্চার না হ'লে, কোনও দেশ 
কোনকালে কোথাও উঠেছে দেখোছিস্‌ঃ একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল 
থাকলেও এঁ দেহ দিয়ে কোন বড় কাজ আর হ'বে না, ইহা নিশ্চিত জানৃবি।” 

স্বামিজী স্বীয় কর্মজীবনে এই ক্লান্তিহীন সেবাব্রতকে প্রকাটত করিয়া 
তুলিতে পাঁরয়াঁছলেন বলিয়াই না আজ তাঁহার আবেগাকুল আহ্বানে জাতি উদ্বদ্ধ 
হইয়াছে? তাই না “ভীরু বাঙ্গাল” তাহার শতাব্দীর দৌব্বল্য ঝাঁড়য়া ফোঁলয়া 
দুভিক্ষ, বন্যা, প্লেগ, মহামারীর সাহত সংগ্রাম কারতেছে, আর আগামী ভাঁবষ্যৎ 
যুগের বক্ষে যে দিন এই মহাপুরুষের ঈপ্সিত সেবাব্রতী শৃরঘীরগণ আঁবর্ভূত 
হইয়া স্বদেশের মুখোজ্জবল করিবেন, সোদনও অদূরবত্তর্ঁ বালয়া বোধ হইতেছে । 
কবির ভবিষ্যদ্বাণী 

“বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগত্ময়, 
বাঙ্গালীর ছেলে, বাঘে ও বলদে ঘটাবে সমন্বয়” 

নিশ্চয় সার্থক হইবে, তাদ্বষয়ে অণুমান্রও সন্দেহ নাই! 

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব িকটবত্তর্ধ বালয়া স্বামজণী কাশী হইতে বেলুড় মঠে 
ফিরয়া আঁসলেন॥ কাশীর জলবায়ুর গুণে স্বামিজী কথাঁণ্ৎ সংস্থতা লাভ 
কারয়াছলেন; 'কন্তু মঠে আসিয়া রোগ এত বাদ্ধ পাইল যে, তান শহ্যাগ্রহণ 
কারতে বাধ্য হইলেন । শ্রীশ্রীরামকৃষ্কোংসবের দিন সমস্ত আনন্দ-কোলাহলের উপর 
একটা 'বষাদের ছায়া পরিলক্ষিত হইতে লাঁগল। অনেকেই স্বামজীর দর্শন 
কামনায় আগমন করিয়াছিলেন, সঙ্কল্প 'সাদ্ধর কোন উপায় না দোঁখয়া তাঁহারা 
হতাশ হইলেন । , স্বাঁমজী সর্বসাধারণের মধ্যে বাহর্গত হইবেন বাঁলয়া সঙ্কজ্প 
করিয়াছলেন; 'কন্তু প্রভাতে ঘুই চারজন আগন্তুকের সাঁহত বাক্যালাপ করিয়া এত 
ক্লাম্তবোধ করিলেন যে, তাঁহাকে আর বাঁহরে আসিতে দেওয়া হইল না। 

মঠের বিশাল প্রাঙ্গণ জনপূর্ণ। কোথাও বা কীর্তন হইতেছে, কোথাও বা 
প্রসাদ বিতরণ হইতেছে । এ আমন্দোসবে স্বামিজী যোগদান করিতে পারলেন 
না ভাঁবয়া অনেকেই 'বিষগ্ন হরয়াছেন। শরৎচন্দ্র চক্রবত্তঁ মহাশয় সৌঁদন স্বামিজ র 
নিকট বাঁসয়াছিলেন। স্বামিজীর ব্রমবদ্ধমান রোগযন্তণা ও দেহের অবস্থা দেখিয়া 
তাঁহার মুখ ম্লান হইল, বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগল । স্বামিজী শিষ্যের 
মনোভাব বাাঁঝতে পারিয়া বলিলেন,_“কি ভাবছিসৃ ? শরীরটা জন্মেছে, আবার 
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মরে যাবে । তোদের ভিতর ভাবগাঁলর কিছু িছুও যাঁদ ঢুকুতে (প্রাব্ট করাইতে) 
পেরে থাঁকি, তা* হ'লেই জানব, দেহটা ধরা সার্থক হ'য়েছে।” 

কিছুক্ষণ পরে ভগিনী নিবোদতা কয়েকজন ইংরাজ-মাহলাসহ আসিয়া 
গুরুদর্শনান্তে স্বলপকাল মধ্যেই বিদায় লইলেন। স্বামিজীর কম্ট হইবে মনে কাঁরয়া 
তান তাঁহার নিকট বেশক্ষণ থাকলেন না। বেলা আড়াইটার পর শরৎবাব্‌ একবার 
উৎসব-প্রাঙ্গণ পাঁরদর্শন কাঁরয়া আসিয়া স্বামিজীকে উৎসবের কথা বাঁলতে লাগলেন। 
শিষ্যের মুখে পণ্গাশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছে শ্রবণ কাঁরয়া তান দৌখবার জন্য 
বহু কম্টে জানালার শিক ধাঁরয়া দাঁড়াইয়া সেই জন-সঙ্ঘের প্রাত দৃম্টিপাত কারলেন; 
বাঁললেন, “বড় জোর ত্রিশ হাজার।” আঁধকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, 
কিয়ংকাল পরেই তিনি পুনরায় শয্যা গ্রহণ কাঁরলেন। 

এইঁদন উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা কারিতে গিয়া তিনি বাঁললেন যে, বর্তমানে 
যে প্রণালীতে উৎসব চলিতেছে, ইহা না করিয়া চার পাঁচ দিনব্যাপণী উৎসবের 
অনুষ্ঠান করলে বেশ হয়। প্রথম দিন শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় দিন বেদ 
বেদান্তের বিচার ও মীমাংসা, তৃতীয় দিন প্রশ্নোত্তর সভা, চতুর্থ 1দন শ্রীরামকৃষের 
জঁবন?" ও তওপ্রদার্শত আদর্শ ও পন্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা ও সব্বশেষ 
দনে প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবা । উৎসব উপলক্ষে যাহাতে ঠাকুরের 
জীবন গঠনোপযোগণী ভাব সকল সাধারণ লোকের হৃদয়ে প্রাবস্ট হয়, তাহার ব্যবস্থা 
কাঁরতে হইবে । মহোৎসবের অনুষ্ঠান যাঁদ তাঁহার ভাবপ্রচারের কেন্দ্ররুপে পাঁরবার্তত 
না হয়, তাহা হইলে কতকগূঁলি লোক মায়া হৈ চৈ কারিলেই ঠাকুরের ভাব প্রচার 
হইল, ইহা মনে করা বিড়ম্বনা মান্র। সামাঁয়ক ধম্মভাবের উত্তেজনায় কীর্তন 
নৃত্যাদি দ্বারা বিশেষ কিছুই হইবে না। 

ক্রমাগত ওঁষধ সেবন এবং নিয়ম-কানুনের মধ্যে থাকিয়া* স্বামিজী বিরক্ত 
হইয়া উঠিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, গভনর দার্শীনক তত্বাদি আলোচনা 
হইবে আশঙ্কায় তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ বহু জিজ্ঞাস ব্যক্তিকে তাঁহার সাহত সাক্ষাৎ * 
কারবার অনূমাত প্রদান করেন না, অনেকেই প্রত্যহ ব্যর্থকাম হইয়া বিষণ মনে 
মঠ হইতে 'ফাঁরয়া যান। একাঁদন তান গুরুভ্রাতাগণকে ডাকিয়া বাঁললেন, “দেখ, 
এ দেহ রাখিয়া আর কি হইবে, পরকল্যাণ-সাধনে পাত্ঠ হইয়া যাউক। ঠাকুর অসহা 
রোগ-যন্ত্রণা ভোগ কারয়াও জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত পরাহিতায় উপদেশ প্রদান 
কারয়াছেন, আমারও কি তাহা করা উচিত নয়ঃ তৃণ সম আঁকণিংকর এ দেহ থাক্‌ 
আর যাক্‌, আমি গ্রাহ্য কার না। সত্যান্বেষী ব্যক্তগণের সহিত আলোচনা করিতে 


৩৫০ ণববেকানন্দ চাঁরত 


ষে আমার কত আনন্দ হয়, তাহা তোমরা কল্পনায়ও আনিতে পারিবে না। আমার 
স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের আত্মার শাঁক্ত জাগ্রত কাঁরতে সাহায্য কারবার জন্য পুনঃ পুনঃ 
জল্মগ্রহণ কাঁরতেও কুশ্ঠিত নাহ ।” 

ইাতিপূর্রেও স্বামজী যখনই একটু ভালবোধ কারতেন, তখনই কোন না 
কোন কাজ করিতেন। অলসভাবে বাঁসয়া থাকা তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব ছিল। 
মার্চ মাসের প্রথম হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, এই চারিমাস কাল দৌহক 
অস-স্থতার প্রাত দৃক্‌পাত না কাঁরয়া তান নানাভাবে যে অসাধারণ পরিশ্রম কারয়া- 
ছিলেন, তাহা বাস্তাবকই বিস্ময়াবহ। যখন তান একাণ্র মনে কোন কার্যে 'নযুক্ত 
হইতেন, তখন 'তনি যে রগ্র, এ কথা যেন সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতেন। এই 
সময়ে তান কয়েকখানি পুস্তক াঁখবার সঙ্কজ্প করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
কার্ধা আরন্ত করিয়াঁছলেন মান্র, একখানিও সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 

স্বামিজী আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়া-কলাপের একান্ত বিরোধী ছিলেন। মঠের নিত্য- 
নৈমিত্তিক ঠাকুরপূজা যথাসম্ভব সাদাঁসদা ভাবে অনুষ্ঠান কারয়া তান ব্রহ্মচারী ও 
'সন্ন্যাসগণকে আঁধকাংশ সময় সাধনা, শাস্ত্ালাপ, বেদাদ পাঠ ইত্যাঁদতে ক্ষেপণ 
করিতে বাঁলতেন। মঠের দৈনন্দিন কার্যাবলীর শৃঙ্খলা রক্ষার্থ তান প্রত্যেক 
কারি জন্য সময় নি্দন্ট করিয়া দিয়াছিলেন। মঠের প্রত্যেকের প্রাতি তান 
হইতেন এবং কঠোর ভাষায় তাঁহাকে ভর্থসনা করিতেন। 

রান্র তিনটার সময় গান্রোথান করিয়া স্বামিজী ধ্যানমগ্ন হইতেন। ধ্যানের 
কক্ষে তাঁহার জন্য একাঁট স্বতন্ত্র আসন 'নার্্দস্ট ছিল। অন্যান্য সন্ন্যাসী ও বাল- 
ব্ক্ষচারগণ তাঁহাকে ঘারয়া বাঁসতেন। স্বামিজী যতক্ষণ না গান্রোথান করেন, 
ততক্ষণ কাহারও উঠিবার আঁধকার ছিল না, আর প্রয়োজনও হইত না। মহাপুরুষ- 
গণের পবিল্র চিন্তা-প্রবাহের প্রভাবে প্রত্যেকেরই মন বাহ্য বিষয় হইতে প্রাতনিবৃত্ত 
হইয়া অন্তম্মখীন হইত। এক অভূতপূব্ব আনন্দের অনুভূতিতে ত্ত ভরিয়া 
উঠিত। স্বামী রক্ষানন্দজী একদিন বাঁলয়াছিলেন, “নরেনের সঙ্গে ধ্যান করতে 
বসলে যেমন জমে, আম যখন এঁকা একা বাঁস, তখন তেমন হয় না।” কখনও 
স্বামজী দুই ঘণ্টার উদ্ধর্ক্টল পর্যন্ত ধ্যানাসনে উপাঁবন্ট থাঁকতেন। তারপর 
“শিব” “শব” বাঁলতে বালতে আসন হইতে উাথত হইয়া ঠাকুর-প্রণাম করিয়া 
শ্যামা-সঙ্গীত বা শব-সঙ্গীত বিশেষ গাহিতে গাঁহতে নীচে নাময়া আসতেন এবং 
প্রাঙ্গণোপাঁর পাদচারণা কারতেন। বদনে ধ্যান-সম্ভুত অপ্্ব প্রশান্ত, বিশাল, আয়ত 


মানবামত্র বিবেকানন্দ ৩৫৬১ 


'লোচনদ্বয় ভাবাবেগে ঈষল্লোহিত, অর্-বাহ্যদশায় ভ্রুক্ষেপহণীন গমনভঙ্গী প্রভৃতি 
দর্শন করিয়া মনে হইত, যেন সত্যই ইনি এ পাঁথবীর লোক নহেন। 

অতঃপর শাস্ৰপাঠ আরন্ত হইত, স্বামিজনী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শিষ্যগণের 
'বিচার শ্রবণ করিতেন এবং জটিল স্থানগুলি স্বয়ং মীমাংসা করিয়া দিতেন। প্রভাতে 
উপপানষদ্‌, ব্রক্ষসূত্র ইত্যাদ বেদান্তশাস্ত্ অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিত। স্বাঁমজী .স্বয়ং 
িষ্যবৃন্দকে িছাঁদন হইতে পাঁণাঁন ও লঘুকৌমনদী পড়াইতে আরন্ত কারয়াছলেন। 
মধ্যাহ্নে ভোজনান্তে পুনরায় পাঠ চাঁলত। অপরাহে রক্ষচারী ও সন্গ্যাঁসগণ কিয়ংকাল 
বিশ্রামান্তে কেহ বা ভ্রমণে বাঁহর্গত হইতেন, কেহ বা গৃহস্থালি সম্বন্ধীয় কার্যে 
ব্যাপৃত হইতেন। সন্ধ্যারাতির কাঁসর-ঘণ্টা বাঁজয়া উঠিলেই সকলে ধ্যানঘরে একন্র 
হইতেন। কেহ ধ্যানের সময় অনুপাস্থিত থাকিলে স্বামিজী তাঁহাকে ভর্খসনা 
করিতেন। কোন ব্রহ্মচারী শারীরিক অসমস্থতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে মঠের 
দৈনান্দন নিয়মাবলী লঙ্ঘন কাঁরলে সোঁদনের মত মঠে আহার পাইতেন না। 
পার্থ্ববন্তরঁ গ্রামে ভিক্ষা করিয়া সোঁদনের মত উদরপার্ত করিতে হইত। স্বামিজী 
একাঁদকে যেমন উদার দয়াল্‌ ও প্লেহপরায়ণ ছিলেন, অপরদকে তেমাঁন কঠোর 
ন্যায়পরায়ণ ও নিম্মম ছিলেন। ব্যক্তিবিশেষের, তা” সে যতই প্রিয়পান্র হউক না 
কেন, ক্ষুদ্রতম ভ্রাটটিকেও 'তাঁন ক্ষমা করিতেন না। [তিনি জানতেন, উদারতা ও 
ক্ষমার বাড়াবাড়ি হইলে মঠের আদর্শ ভাবষ্যতে রক্ষা করা অসন্তব হইবে। বস্তুতঃ 
এইকালে বাঁহজ্জগতের যশঃ-সম্মান, প্রাতপাঁত্ত ইত্যাঁদর বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত 
হইয়া তাঁহার সমস্ত শীক্ত “মানুষ গঠনকজ্পে" নিয়োঁজত কাঁরয়াছলেন। এইর্‌পে 
এাপ্রল ও মে মাস অতাঁত হইল। ভারতে ও ভারতেতর প্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রচারক সন্ব্যাসগণ উৎসাহের সাঁহত প্রচারকার্যে নিযাস্ত ছিলেন। স্বামিজীর 
নবীন কম্মোৎসাহ ও ভাব-ভঙ্গী প্রভাতি দর্শন কাঁরয়া কেহ বুঝিতে পারেন নাই যে, 
[তান মহাযান্রার আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছেন। 

জুন মাসের প্রথম হইতেই স্বামিজীী মঠ বা রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে 
সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রকাশ কারতে লাগলেন, কোন বিষয়ে স্বীয় মতামত প্রকাশ 
কাঁরতেন না। দৈবাং কোন কার্যে পরামর্শ জিজ্ঞসা কারলে তিনি বিরাক্তর সাঁহত 
তাঁহাঁদগকে স্বয়ং মীমাংসা কাঁরয়া লইবার জন্য আদেশ [দতেন। আচার্য নেতা, 
গুরু, শিক্ষাদাতা প্রভাতি উপাধিগুঁলি ধীরে ধারে ত্যাগ করিয়া" এইকালে তিনি 
প্রায় আঁধিকাংশ সময়েই ধ্যানানন্দে মগ্ন হইয়া থাঁকিতেন। উত্তরোত্তর বার্ঘত 
ধ্যানাকাত্ক্ষা দোঁখয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ 'াস্তত হইলেন। শ্রীরামকৃ বাঁলতেন, 


৩৫২ ববেকানন্দ চরিত 


“ও যোদন নিজকে চিন্তে পারবে, সোঁদন আর দেহ থাক্‌ৃবে না।” সেই কথাই 
বারে বারে সকলের মনে হইতে লাগল । ভগিনী নিবোঁদতা 'লাঁখয়াছেন, “এই সময় 
একাঁদন স্বামিজী জনৈক গুরুভ্রাতার সাহত অতাঁতের কথা আলোচনা করিতেছেন, 
এমন সময় তিনি জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “আচ্ছা স্বামিজী! আপাঁন কে, তা" ক 
বুঝৃতে পেরেছেন 2, সহসা স্বামিজী উত্তর কারলেন, হ্যাঁ, এখন আমি বুঝেছি ।, 
স্বামজীর গন্তর ভাব দোখয়া কেহ আর প্রশ্ন করতে সাহসী হইলেন না বটে, 
কিন্তু সকলেই বুঝলেন যে, এখন যে-কোন মূহূর্তে তান দেহত্যাগ কারতে পারেন; 
কিন্তু এইকালে তাঁহার দেহ হইতে রোগের সমুদয় লক্ষণগুঁল তিরোহিত হইয়াছিল। 
চীস্তত ও 'বষপ্ন গুরভ্রাতাগণের সাঁহত হাস্য-পাঁরহাস, ভ্রীড়া-কৌতুকে 1তাঁন 
সব্বদাই ছলনা করিতেন। তান যে সত্যই দেহত্যাগ কাঁরবেন, কেহ বুঝিয়াও 
বুঝতে পারিতেন না।” 

দেহত্যাগের এক সপ্তাহ পৃব্রে আচায্যদেব, স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে একখান 
পাঁঞ্জকা আনধন কারবার জন্য আদেশ 'দলেন। উহা আনীত হইলে তান স্বয়ং 
দোঁখয়া শুনিয়া স্বীয় কক্ষে রাখয়া দিলেন। মাঝে মাঝে তান উহা গভীর 
মনোযোগের সাঁহত পাঠ করিতেন; তখন তাঁহার মুখভাব দেখিয়া মনে হইত, যেন 
তিনি কোন বিশেষ কাজের জন্য একটি দিন নিব্বচিন কারতে চাহেন, অথচ কোন 
সদ্ধান্তে উপনীত হইতে পাঁরতেছেন না। স্বামিজীর দেহান্ত হইবার পর তাঁহার 
গুরভ্রাতাগণ বুঝতে পারলেন যে, স্বামিজীর পাঁঞ্জকা দৌখবার কি প্রয়োজন ছিল। 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, দেহত্যাগের কয়েকাঁদন পূর্বে একজন শিষ্যকে পাঁঞ্জকা পাঠ 
কারবার জন্য আহবান করিয়াছিলেন। তারপর কতকগ্বাল দিন পাঠ কারবার পর 
ঠাকুর বাঁলয়াঁছলেন, “থাক্‌ আর দরকার নাই।” স্বামিজীও শ্রীগুরুর পন্থা অনুসরণ 
করিয়া মহাযান্রার, দিন নিদ্ধারিত কাঁরয়া লইয়াছেন; 'কন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, 
স্বামজীকে পাঁঞ্জকা আলোচনা কাঁরতে দোঁখয়া কাহারও একথা ক্ষণকালের জন্যও 
মনে উদয় হইল না। 

দেহত্যাগের [িতনাদন পূর্বে স্বামিজী বিস্তৃত মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে, 
যেখানে এখন তাঁহার সমাঁধ মান্দরটি 'নাম্মত হইয়াছে, উক্ত স্থানটি অঙ্গাঁল 
নিদ্দেশে দেখাইয়া সহসা বালুয়া উঠিলেন, “আমার দেহান্ত হইলে এখানে আগ্ম- 
সংকার কারও ।” সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা নীরবে শুনলেন, কোন প্রশ্ন 
কারবার কথা কাহারও মনে উদয় হইল না। 

বুধবার দিবস একাদশী । স্বামিজ উপবাস করিয়াছেন। প্রাতভেজিনের 
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সময় শিষ্যগণকে স্বয়ং পাঁরবেশন কারয়া আহার করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ কারলেন। 
কাঁঠালের 'বাচাম্তদ্ধ, আলমীসদ্ধ, ভাত ও দুদ্ধ- ইহাই আহারের উপাদান । আহার- 
কালে স্বামজী কৌতুকালাপে সকলকে হাসাইতে লাগিলেন। স্বামজীর প্রফুল্ল 
ভাব দোঁখয়া শিষ্যগণ বড়ই আনান্দত হইলেন । স্বামিজী যখন বালকের মত ব্লশড়া- 
কোতুকে রত হইতেন, উচ্চহাস্যে, মধূর ব্যবহারে সকলের সাহত সরলভাবে মাশতেন, 
তখন তাঁহার সম্মুখে কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ হইত না; 'কন্তু যখন গন্তীরভাবে 
বাঁসয়া থাকতেন, তখন তাঁহার নিকট "দিয়া হাঁটয়া যাইতে পর্যন্ত ভয়ে বুক দুরু 
দুরু করিয়া কাঁপয়া উঠিত। আহারান্তে সকলে গান্রোথান করলে স্বাঁমজশ স্বয়ং 
ভঙ্গার হইতে তাঁহাদের হস্ত ও মুখ প্রক্ষালনার্থ জল ঢাঁলয়া ?দতে লাগলেন এবং 
আচমনান্তে তোয়ালে "দয়া তাঁহাদের হাতমুখ মুছয়া দিতে লাগলেন । 

“একি কারতেছেন স্বামজী? এসব কাজ আমার করা উচিত। আম 
আপনার সেবক, আপনার সেবা গ্রহণ কাঁরতে পার না”, আপান্ত উত্থাপত হইবামান্র 
মহাপুরুষ গন্তীরভাবে স্বর্গের মাধুর্য ঢাঁলয়া দয়া বাঁললেন, “যীশুখস্ট কি তাঁহার 
শিষ্গণের পদ ধৌত কারয়া দেন নাই ?" 

“কিন্তু সে যে শেষ দিন", উত্তর মনে আসল, কিন্তু বাম্পরুদ্ধকণ্ঠ উচ্চারণ 
কাঁরতে অক্ষম হইল, ওম্ঠদ্বয় কাঁপল মান্র। 

১৯০২ খন্টাব্দের ৪ঠা জুলাই । প্রত্যুষে গাব্রোথান কাঁরয়া স্বাঁমজী আজ 
সকলের সহিত একন্রে ধ্যান কাঁরতে গেলেন না, অতশত্বের কথা তুলিয়া নানাবিধ 
গল্প কাঁরতে লাগলেন। পরাঁদবস অমাবস্যা ও শাঁনবার বাঁলয়া মঠে শ্রীত্রীকালীপূজা 
কারবার ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরলেন। পূজার আয়োজন সম্বন্ধে কথাবার্তা চাঁলতেছে, 
এমন সময় স্বাম রামকৃঞ্কানন্দের পিতা শাক্তসাধক ও তন্ত্রশাস্ত্রে সুপাণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
ভট্টাচা্য মহাশয় মঠে আগমন কাঁরলেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্বাঁমজী আনান্দত 
হইলেন। ভট্রাচার্য মহাশয়ের সাঁহত পরামর্শ করিয়া স্বাঁমজী তখনই স্বামী 
শুদ্ধান্দ ও বোধানন্দজনকে পুজার আবশ্যক বন্দোবস্ত কারবার আদেশ প্রদান 
করিলেন। অতঃপর কিপিং চা পান করিয়া মঠের ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। 
কিয়ংকাল পরেই দেখা গেল, ঠাকুরঘরের সমস্ত গররজা-জানলা বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া 
হইয়াছে। 

এরূপভাবে তান তো কোনাদনই দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া 'দেন না, ইহার 
কারণ কিঃ কে বাঁলবে! স্দদীর্ঘ ?িতনঘন্টা কাল আঁতবাহিত হইলে, একাঁট 
শ্যামাসঙ্্ীত গাহিবার পর, ভাবানন্দে মগ্ন মহাপুরুষ ধীরে ধারে সোপান বাহিয়া 
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অবতরণ করিলেন। “মন, চল নিজ নিকেতনে" গানাট গুণ গুণ করিয়া গাহিতে 
গাঁহিতে মঠের প্রাঙ্গণে পাদচারণা কাঁরতে লাগিলেন। আজ মনে হয় সেই দিনের 
কথা, যৌদন প্রথম গুরু-শিষ্য সাক্ষাং। সোঁদন বালক নরেন্দ্রনাথ ভাবানন্দে গদগদ 
হইয়া দক্ষিণেশ্বরের পাবন্র দেবালয়ে এই গানটি গাহিয়াছিলেন আর সম্মুখে অর্- 
বাহাদুশায় উপাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ সাশ্রুনয়নে তাঁহার কৈশোর-লাবণ্যোজ্জবল ঘ্মিগ্ধ- 
মুখচ্ছাবির প্রাতি 'নার্নমেষে চাহয়াছলেন। সোঁদন বালকের নয়নে ছিল, সকরুণ 
মৌনামনাতি! সংসারের শাঠ্য, প্রবণনা, অন্যায়, আঁবচারের শত শত শোচনীয় ত্র 
দর্শনে ব্যাথত-হৃদয় বালক সোঁদন চাহয়াছিল-মনুক্তি, নিব্বণি, ভগবদ্দর্শন। আজ 
জ্যোতিঃ, জগৎকল্যাণব্রতে পূর্ণ আত্মদানের আনান্দিত মাঁহমা, সদ্ধসঙ্কলপ মহা- 
যোগীর অসম প্রশান্ত! সে একাদন, আর আজ আর একাদন! আর এতদুভয়ের 
মধ্যভাগে কি বিপুল চেষ্টা, কি সুমহান প্রয়াস! পাদচারণা করিতে কাঁরতে 'আত্মস্থ 
মহাযোগী কি তাহাই ভাবিতেছেন? আপনা আপাঁন একান্তে তান ঈষং অনূচ্চস্বরে 
যেন কি বাঁলতেছেন। স্বামী প্রেমানন্দজী অদূরে দাঁড়াইয়াছলেন; তিনি শুনিতে 
পাইলেন, স্বামজী আপন মনে বাঁলতেছেন, “যাঁদ এখন আর একজন বিবেকানন্দ 
থাকিত, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারত, বিবেকানন্দ ক কারয়াছে! কিন্তু কালে 
অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ কারবে ।”-_স্বামণ প্রেমানন্দজী চমাঁকত হইলেন; 
কারণ তিনি জানিতেন, স্বামিজীর মন উচ্চতম ভাবভূমিতে আরূঢ় না হইলে এসব 
কথা 'তাঁন কখনও ত বলেন না। মহামায়ার খেলা কে বাঁঝবে 2 সক্ষম-অভ্ত্দস্টি- 
সম্পন্ন মহাপুরুষ স্বামী প্রেমানন্দও দোৌঁখয়াও দেখিতে পাইলেন না, ব্ীঝয়াও 
বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহাদের বড় আদরের গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দ আজ 
দেহত্যাগের সঙ্কল্প লইয়া যোগার্ড় হইয়াছেন! 

নিয়ামত সময়ে আহারের ঘণ্টাধবানি হইবামান্র স্বামিজী ঠাকুরঘরের নম্নতলের 
বারান্দায় সকলের সাঁহত একত্র মিলিত হইয়া আহারে উপবেশন করিলেন । স্বামিজী 
অসুখের পর হইতে সাধারণতঃ সুকলের সহিত একত্র আহার করিতেন না। আজ 
সহসা সে নিয়মের ব্যাতিক্রম দেখিয়াও কাহারও হৃদয়ে কোন সন্দেহের উদয় হইশ 
না, বরং অপ্রত্াশিতভাবে স্বামিজীর সাঁহত একত্র আহার করিবার সৌভাগ্য লাভ 
করিয়া সকলেই আনান্দিত হইলেন। স্বাঁমজী স্বাভাঁবক আগ্রহের সাহত আহার 
কাঁরতে লাগলেন এবং গুরুভ্রাতাগণের সহিত কৌতুকালাপে রত হইলেন কথা- 
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প্রসঙ্গে বলিলেন, অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ তাঁহার শরীর যথেম্ট ভাল বোধ 
হইতেছেখ, 

ভোজনান্তে কিয়ংকাল বিশ্রাম করিয়াই স্বামিজী ব্ক্মচারিবৃন্দকে সংস্কৃত ক্লাসে 
আহ্বান করিলেন। অন্যান্য দিন আড়াইটা তিনটার সময় পাঠ আরম্ত হইত, আজ 
একটা বাজতে পনর মাঁনট গত না হইতেই পাঠ আরস্ত হইল। লঘুকৌমুদী 
ব্যাকরণ পাঠ চাঁলতে লাগল, বিষয়টি নীরস হইলেও সুদীর্ঘ [তিনঘন্টাকালের 
মধ্যে কেহ কোনপ্রকার বিরাক্ত বোধ করেন নাই। কখনও হাস্যোদ্দীপক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
গলপ দিয়া কখনও বা সত্রগ্ীলর 'বাভন্ন প্রকার কৌতুকাবহ ব্যাখ্যা করিয়া, কাঠিন 
কাঠন স্থলগুলও স্বাঁমজী সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী কাঁরয়া তুলতে লাগলেন। 
প্রসঙ্গক্রমে স্বাঁমজী বাঁললেন, এইরূপ গলপ, উপমা ও কৌতুকের সাঁহত 1তাঁন 
একাঁদন তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু *দাশরাঁথ সান্যাল হোইকোর্টের উকণীল) মহাশয়কে 
একরান্রের মধ্যে ইংলন্ডের হইীতিহাস শিক্ষা 'দয়াছলেন। ব্যাকরণ অধ্যাপনা সমাপ্ত 
হইলে স্বাঁমিজীকে 'কাণৎ পারশ্রান্ত বোধ হইল। 

অপরাহু স্বামিজী, স্বামী প্রেমানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া মগের বাহরে ভ্রমণে 
বাহর্গত হইলেন। সোঁদন উভয়ে গল্প করিতে কারতে বেলুড় বাজার পযন্ত 
গিয়াছলেন। নানাকথার সাঁহত বেদ বিদ্যালয়ের কথাও উঠিল। স্বামী প্রেমানল্দ 
প্রশ্ন কাঁরলেন, “স্বামিজী! বেদপাঠে কি উপকার সাধিত হইবে 2" স্বামিজী 
তৎক্ষণাৎ গভীর ভাবপূর্ণ অথচ স্বল্পকথায় উত্তর দিলেন, “অন্ততঃ ইহা অনেক 
কুসংস্কার বিনম্ট কারবে।" 

ভ্রমণান্তে স্বামজী ফিরিয়া আসিয়া মঠের বারান্দায় উপবেশন কারলেন এবং 
সন্ন্যাসী ও ব্রন্মচারগণের সাহত িশ্রন্তালাপে রত হইলেন এবং কনিম্ঠগণকে সম্নেহে 
কুশলপ্রশ্ন কাঁরয়া সময়োচিত উপদেশাঁদ দিতে লাঁগলেন। সন্ধ্যারীতির সময় আগত 
দোৌখয়া ব্রন্ষচারবন্দ একে একে স্বামিজীঁকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরঘরে প্রস্থান 
কারলেন। আচাধ্যদেব ধীরে ধীরে 'দ্বিতলে স্বীয় শয়নকক্ষে উপাস্থিত হইলেন। 

একজন ব্রক্ষচারী সব্বদাই স্বামিজীর সঙ্গে সঙ্গে থাঁকতেন। তাঁহাকে স্বামজনী 
কক্ষের সমস্ত দরজা-জানালাগ্াল খাঁলয়া দবার আদেশ দিলেন। বাহরে জমাট অন্ধকার, 
ভাগীরথা বক্ষে বিচার্ণত আলোকপ্রাতাঁবম্ব মৃদু-তরঙ্গেদুিয়া কাঁপিতেছে। উদ্দের্ব, 
অগ্াাঁণত নক্ষত্রপুঞ্জ বক্ষে ধারণ কাঁরয়া আকাশ নিস্তব্ধ, আত্মমগ্ন বিবেকানন্দ ধীরে ধীরে 
বাতায়ন সম্মুখে উপাঁস্থিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের দিকে দবীষ্টপুমুত কারলেন! সেই ঘনায়মান 
অন্ধকার*ভেদ করিয়া তাঁহার দিব্যদূৃম্টি ক দোখতোঁছিল-ফে বাঁলবে 2 বহবাদন: পূর্বে 


৩৫৬ বিবেকানন্দ চরিত 


কাশীপুরের বাগানবাটনতে শ্রীরামকৃষ্ণ যে অনুভূতির দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, আজ 
কি কম্মশ্রান্ত সম্াসীর 'নার্নমেষ দৃঁষ্টর সম্মুখে তাহা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত 
হইতেছে? বিবেকানন্দের জ্ঞানদৃষ্টির সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ক-কাঁথত “কাগজের মতো 
পাতলা” যে আবরণ ছল, সেই রহস্য-যবাঁনকাখাঁন ধীরে ধীরে উত্তোলিত হইয়া 
কি চরম আত্মোপলান্ধর আনন্দ-নিকেতন উদ্তাঁসত হইয়া উঠিল! বহহক্ষণ পর যেন 
চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া 1ববেকানন্দ 'ফাঁরয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারজীকে বাঁহরে বাঁসয়া 
জপ করিতে আদেশ "দিয়া স্বয়ং জপমালা হস্তে পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। 
একঘণ্টা পর আসন হইতে উত্থিত হইয়া স্বামিজী কক্ষ-কুট্রমে শাঁয়ত হইলেন এবং 
রক্ষচারীকে আহ্বান করিয়া বাতাস কারিতে বাঁললেন। 

জপমালাহস্তে শায়িত মহাপুরুষের দেহ নিস্পন্দ ও স্থির। রান তখন ৯টা 
বাঁজয়াছে, এমন সময় তাঁহার হস্ত কম্পিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নীদ্রত শশুর মত 
অস্ফুটস্বরে একটু ক্রন্দন কারয়া উঠিলেন। দুইটি গভীর দীর্ঘশ্বাস পতনের সঙ্গে 
সঙ্গে তাঁহার মস্তক উপাধান হইতে হোলয়া পাঁড়ল। স্বাঁমজনীকে তদবস্থায় দৌখিয়া 
কিংকর্তব্যাবমঢ় রক্ষচারী নিম্নতলে গিয়া বয়স্ক সন্ন্যাঁসগণকে সংবাদ প্রদান 
শাঁয়ত! অমানিশার অন্ধ তিমিরাবগৃণ্তনের অন্তরাল হইতে জগল্মাতা তাঁহার রণশ্রান্ত 
বীরপূনত্রকে ব্যগ্রবাহ্‌ প্রসারিত করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন! . 


য় 


যাহা চক্ষের সম্মুখে ছিল, তাহা চক্ষের বাঁহরে চাঁলয়া গেল। কি উদ্দেশ্যে 
সংসার-রঙ্গমণ্চে কে এই অভিনয় কারল, কে বিবেকানন্দ_কে রামকৃষ্ণ পরমহংস £ 
মৃত্যুর যবাঁনকায় নেপথ্ভামি আবৃত । কালম্রোতের কতদূর পধান্ত গিয়া এই 
আঁভনয়ের পাঁরসমাপ্তিঃ মানবের ক্ষদ্রজ্জান কি অতাঁতি, কি ভাঁবষ্যং* কোনাদকেই 
শেষ পর্যন্ত পেঁছিতে পারে না। বর্তমানকে ধাঁরয়া রাখবার জন্য তাই এত 
প্রাণপণ; কিন্তু আজ যাহা আছে,*কাল তাহা থাকে না_ শুধু বাঁহয়া চলে অনন্ত 
কালম্রোত;- শুধু মাঝে মাকে: গাঁজ্জয়া উঠে উত্তাল তরঙ্গমালা। 

বাঙ্গালীর" জীবন-প্লোতে রাজা রামমোহন হইতে অনেকগুলি তরঙ্গের উত্থান 
ও পতন কামরা নিরীক্ষণ কাঁরতোৌছ। শতাব্দীর শেষ ও প্রথমভাগে আবার এই 
এক তরঙ্গাঁভঘাত। দক্ষিণেখরবাঁহনীর পূক্বতীরে একাঁদন ইহার উৎপাঁন্ত, বেলড়- 


মানবমিন্ত্র বিবেকানন্দ ৩৫৭ 


বাহিনীর পশ্চিমতীরে আর একাঁদন ইহার বিলয়। ইহার দযুর্নবার বেগে 
আটলা-্টকের দুস্তর লবণাম্বুরাঁশর উভয়তীর প্রকাম্পত- প্রাতধানত। বুঝা গেল 
গঙ্গায় স্রোত আছে, আর বাঙ্গালী মরে নাই! কিন্তু যাহা চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া 
উঠে, আবার দেখিতে দোঁখতে ডুঢবিয়া যায়, তাহা শব্ধ বর্তমানেই আবদ্ধ নহে...... 
অথচ ইহার অতাঁত ও ভাবষ্যং আমরা সম্পূর্ণ জানিতে পারি না। কে রালবে, 
স্বামী বিবেকানন্দ কোথা হইতে আঁসয়াছলেন, কে তাঁহাকে আনিয়াছল? আর 
কে-ই বা বাঁলতে পারে, এই অভ্যুদয়ের পারসমাপ্তি কবে-কতদ্‌রে-_ কোথায় ৯ 


ও শান্তঃ! শান্তঃ1 শান্ত !! 


পরিশিষ্ট 
জ্বামী বিবেকানন্দের প্রথম বক্তৃতা 


ধর্ম মহাপম্মেলনের প্রাতি সম্ভাষণ 
(১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৯৩) 


মামোরকাবাসী ভগ্ন ও ভ্রাতৃমণ্ডলন, 


আপনারা আমাদগকে যে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন, তাহার প্রত্যুত্তর 
দতে উঠিয়া আমার হৃদয় এক আঁনব্বচনীয় আনন্দে উদ্বোলত হইয়া উঠতেছে। 
পাঁথবার প্রাচীনতম সন্নযাসীসঙ্ঘের পক্ষ হইতে আম আপনাঁদগকে সাধুবাদ প্রদান 
কারতোছি। সব্বাবধ ধম্মের জনন"স্বরূপা সনাতন ধম্মের প্রতিনিধিরূপে এবং 
সকল শ্রেণীর সকল মতের কোটি কোটি হিন্দুর পক্ষ হইতে আপনারা আমার ধন্যবাদ 
গ্রহণ করুন । 

এই সভামণ্টে কাতিপয় বক্তা প্রাচ্যদেশঈয় প্রীতানাঁধদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া 
বাঁলয়াছেন যে. এই সকল দূরদেশাগত ব্যাক্তরাও পরমতসাহ্ফ্ণুতার আদর্শ 'বাভন্ন 
দেশে বহন করিয়া লইয়া যাইবার গৌরবের আঁধকারী হইবেন। ইতহাদিগকেও আমি 
ধন্যবাদ দতেছি। যে ধর্ম সমগ্র জগৎকে পরমতসাঁহষ্ুতা এবং সকল মতের সর্বজনীন 
স্বাকীত শিক্ষা দয়াছে, আমি সেই ধর্ম্মতুক্ত বলিয়া গৌরব বোধ কারয়া থাঁকি। 
আমরা কেবল সব্বজনীন পরমতসহিষ্তায় বিশ্বাসী নহি, আমরা সকল ধম্মহ সত্য 
বাঁলয়া বিশ্বাস কার। যে জাতি পাঁথবীর সব্বদেশের উৎপীড়ত ও আমশ্রয়প্রাথ 
জনগণকে জাতিধম্মানার্্বিশেষে আশ্রয় দিয়াছে, আম সেই জাতির অন্যতম বাঁলয়া 
গাঁত্বত। আমি আপনাদিগকে গব্বের সাহত বাঁলব*যে বসর রোমকগণ য়াহদীদের 
পবিন্র দেবালয় ধবংস করিয়া ফেলে, সেই বৎসর হতাবষ্কাম্ট ইসরাইলবংশীয়দের দক্ষিণ 
ভারতে আমরাই সাদরে বক্ষে স্থান দিয়াছিলাম। যে ধর্ম জোরোয়াস্তরপল্থী মহান 
পারসীক জাতির অবাঁশম্টাংশকে আশ্রয় 'দিয়াছিল এবং অদ্যাবাঁধ লালনপালন 
করিতেছে, আম সেই ধম্মভুক্ত বাঁলয়া গর্র্িত। 


৩৬০ বিবেকানন্দ চরিত 


যে স্তোত্রটি প্রাতাঁদন কোট কোটি নরনারী পাঠ করেন, যাহা আম বাল্যকাল 

হইতেই আবান্ত কাঁরতে অভ্যস্ত, তাহার একটি শ্লোক আপনাঁদগকে বাঁলতোছ__ 
“রটীনাং বৈচিত্রাদজুকুটিলনানাপথজযষাং। 
নৃণামেকৌ গম্যন্তমীস পয়সামর্ণব ইব॥" 

, "নদনদীসকল যেমন ববাভন্ন পথ দিয়া সমদ্রাভমুখে বাঁহয়া যায়, তেমান 
রাঁচর বৈচিত্রাহেতু সরল কুটিল নানাপথগামী মানুষের, হৈ প্রভো, তুমিই একমান্্ 
গন্তব্যস্থল।” * 

এই সব্বধিম্ম সম্মেলন, যাহা ইতোপূব্রবে আর কখনও আহত হয় নাই, তাহা 
একাধারে গাঁতা-প্রচারিত মহান সত্যের পোষকতা করিয়া সমগ্র জগতের সম্মুখে 
ঘোষণা কাঁরতেছে_“যে যথা মাং প্রপদন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। মম বত্বনি-বর্তান্তে 
মনুষ্যাঃ পার্থ সব্্বশঃ॥"__যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আঁম তাহার নিকট 
সেইভাবেই প্রকাশিত হই। হে পার্থ, মন.ষ্যগণ সর্্বতোভাবে আমার 'না্দস্ট পথেই 
চলিয়া থাকে।" 

সাম্প্রদায়কতা, গোঁড়াম এবং তাহার ফলস্বরূপ উন্মত্ত ধম্মন্ষিতা বহ7কাল এই 
সুন্দর ধরণীর উপর আঁধপত্য করিয়াছে। এইগ্ীল জগতে হিংস্র উপদ্বব কাঁরয়াছে, 
বারম্বার ইহাকে নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছে, মানব-সভ্যতা উৎসন্বে দিয়াছে এবং 
এক একটা জাতিকে নৈরাশ্যে আভভূত করিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর দানব যাঁদ না থাঁকত, 
তাহা হইলে মানবসমাজ বর্তমান অপেক্ষা অনেক উন্নত হইত। কিন্তু এগ্দালর 
মৃত্যুকাল আসন্ন এবং আমি সব্বস্তিঃকরণে ভরসা করি, এই মহাসাঁমাতর উদ্বোধনে 
আজ প্রভাতে যে ঘণ্টাধ্ান হইল, তাহা ধম্মেন্সিন্ততার মৃত্যুবাত্তণ জগতে ঘোষণা 
করুক; একই চরম লক্ষ্যে অগ্রসর মানুষের মধ্যে পারস্পারক সন্দেহ ও অবিশ্বাস, 
তরবারি বা লেখনা দ্বারা পরপাঁড়নের দম্মীতর অবসান হউক। 


